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PASCHIMBANGA NATYA AKADEMI PATRIKA 9 
STREET THEATRE SPECIAL IssuE 2004 


প্রকাশকাল 
ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ 


সম্পাদনা 
নৃপেন্্র সাহা 


চন্দন সেন 311% 4 


সম্পাদকমণ্ডলী 
কুমার রায় নৃপেন্দ্র সাহা চন্দন সেন অশোক মুখোপাধ্যায় রহীন চক্রবর্তী 


দর্শন চৌধুরী প্রভাতকুমার দাস বিষ্ণু বসু পীযূষ সরকার 
হা এমকে 

পুস্তানি : পৃথীশ গঞ্োপাধ্যায় 

স্কেচ : অসিত চৌধুরী 

আলোকচিত্ৰ প্ৰতিলিপি : দৈনিক বসুমতী 
আলোকচিত্রী 


শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় নিমাই ঘোষ অজয় দত্তগৃপ্ত পীযূষ সিংহ সুমন মুখোপাধ্যায় 
প্রণব বসু পশুপতি বুদ্রপাল 


কৃতজ্ঞতা 
পশ্চিমবঙ্গ, গ্রুপ থিয়েটার, গণনাট্য, নাট্যচিত্তা, MOSCOW THEATRES, THE 
ENCYCLOPAEDIA OF THEATRE ANTHOLOGY, ৪0, TDR, 
IPTA (Patna), UDF, CAT, সব্যসাচী ২২, প্রসেনিয়াম, অসময়ের নাট্যভাবনা, অভিনয়, 
ঝতম, বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদ, দেবেশ চক্রবর্তী, শিব শর্মা, সলিল সরকার এবং 
শিবপ্ৰসাদ বিশ্বাস 


প্রকাশক 
সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০ 


মুদ্রণ 
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ 


দাম : ৫০ টাকা 


স্মালপ্ৰ 


নিৰেদন / ৫ 
সম্পাদকীয় / ৭ 


প্ৰশুলদ্ধু আহশলোচল্যা 


বিশ্বনাট্য দিবসের বাণী : ফতেয়া এল আশাল / ৯ 
“ রাজনীতি, রাজনৈতিক পথনাটকের চরিত্র : ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় / ১২ 
পথনাটকের এঁতিহ্যগত বিষয় : বিকাশ ও বিভ্রান্তি : শিব শা / ১৭ 
পশ্চিমবঙ্গের পথনাটকের শিল্প আঙ্গিকের সুলুক-সন্ধান : হৃপেন্্ সাহা / ২৯ 
পথনাটক : রবীন্দ্রনাথ : কিছু ভাবনা : সৌমিত্ৰ বসু / ৩৯; 
/ মঞ্চ থেকে পথে : চন্দন সেন / ৫১ ৰ 
/ থার্ড থিয়েটার ও বাদল সরকার : দশন চৌধুরী / ৫৬ 


শপ্খবাটিব্ অআঅক্দল = জালাছেস্ণে / ১০৫-১০৬ 
বাংলাদেশের পথনাটক : ইসরাফিল শাহীন / ১০৭ 
ওয়েস্টওয়াৰ্ল্ড স্ট্রিট ও তার স্ট্রিট থিয়েটার : রখীন চকবতী / ১৩৩ 
ৃ ছায়াবৃত অপরিচিত নাট্যাঙ্গন : আফ্রিকা : উদার চন্ট | ১৪৯ 
_ বিপুত শতাব্দীর পথথল্মউক নিৰ্ম্মভা ও ল্ৰম্যোপালিক্পী = 

__ পথের মানুষ, কাছের মানুষ : পানু পাল : কু্জল মুখোপাধ্যায় / ১৬২ 

পথনাটক রচরিতা ও প্ৰয়োগণিল্পী উৎপল মত : দেবেশ চৱলীতীৰনী ৭৩ 
চিররঞ্জন দাস : পথনাটক রচয়িতা ও প্রয়োগশিল্পী : শক্তিপদ বন্দোপাধ্যায় / ১৮০ 

জৌছন দস্তিদারের পথনাটক : প্রভাতকুমার দাস / ১৮৩ 

_ পথনাটক : গ্রন্থপঞ্জি ও পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাপঞ্জি : প্রভাতকুমার দাস / ১৯৩ 


হাটি 


বৃষ্টি আসছে বৃষ্টি আফ্রিকার নাটক) : চন্দন সেন / ১৫৫ 
কত ধানে কত চাল (পথনাটক) : পানু পাল / ১৬৭ 


স্ৃতনর্ম শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য 
নাটককার প্রমথনাথ বিশী প্র না বি: বিজিতকুমার দত্ত / ২০৯ 
সতু সেন : উত্তরসূরির ভাবনায় : তাপস সেন / ২২২ 


স্মুলগিু : ২৩৫-২৮৩ 


লেডি রাণু মুখার্জি : সুরজিৎ ঘোষ / কালীপদ চক্ৰবৰ্তী : সৌম্যেন্দু ঘোষ 
আলপনা গুপ্ত : তপনকুমার ঘোষাল / মহঃ রেজা : দেবতোষ ঘোষ 
সুনীল রায় : শোভা সেন / বিমল কর : সম্ৰাট মুখোপাধ্যায় 
গীতা সেন : রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / সুবিমল রায় : অরুণ মুখোপাধ্যায় 
বিজিতকুমার দত্ত : সুরজিৎ ঘোষ / শতদলরানি : প্রভাতকুমার দাস 
কেতকী দত্ত : চন্দন সেন / উৎপল ভট্টাচাৰ্য : সৌমিত্র বসু 
জ্যোৎস্না দত্ত : প্রভাতকুমার দাস / গোপাল দাস : তন্দ্রা চক্রবর্তী 
তিনু বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রভাতকুমার দাস / উজ্জ্বল সেনগুপ্ত : মুক্তা সেনগুপ্ত 
সুর্রতা চট্টোপাধ্যায় : সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় / বিদ্যুৎ নাগ : মেঘনাদ ভট্টাচাৰ্য 
মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় : জয়তি বসু / জয় সেনগুপ্ত : তাপস সিংহ 


লাট; আক্কাদলেন্সি প্রৰত্িবোেলল্য / ২৮৫ 


অজঙা ঘোষ শিব শমা 


[ল৮থ৭দল 


_ নানা কারণে নাট্য আকাদেমি পত্রিকার নবম সংখ্যা প্রকাশে যথেষ্ট দেরি হয়ে গেল, এ জন্ম _ 





আগ্রহী পাঠকের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। এই সংখ্যার মূল ভাবনা--পথনাটক। * 


£ আঙ্গিকে বর্তমান সময়টাকে ধরা যায় কিনা, “কমিউনিকেশন টুল’ হিসাবে পথনাটক তং হত 


সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে কিনা-_এ সব বিষয়ে কয়েকবছর ধরে তি 


রাজ্য জুড়ে নাট্যকর্মীরা হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। ত । তাদের হাতের কাছে এ - 


_ কারও কথা বাদ থেকে গেলে আমরা দুঃখিত। শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি, নাট্য আকাদেমির __ 
_ প্রতিবেদন এবং অন্যান্য বিষয়গুলি যথারীতি রয়েছে। এই সংখ্যা প্রকাশে বিশেষভাবে 


_ ধরনের একটি সংকলন থাকা প্রয়োজন বলে আমাদের মনে হয়েছে। এ ছাড়াও সবাইকে নিয়ে = 
ভাবতে যাঁরা ভালোবাসেন, তাদের কিছু চিন্তা যা দুশ্চিত্তা উস্কে দিতে পারলে এই সার dl 


প্রকাশ সার্থক হবে বলে মনে করি। 


টার মা _ 





হয়েছেন, এই সংখ্যায় তাদের অবদান মরার সঙ্গে সরা আয়া আনে নিলা সাৱেও ; 


সহায়তা করেছেন পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক চন্দন সেন? মু পর্বে সান সহায়তায় 


্তৃত পৰিলা করে গতিৰায় উপ সত করেছন গৰকা লী হত ক ক ্‌ 
প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। সবিনয়ে--- 


ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ প্ৰশাসন আধিকারিক _ 
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বিশ্বনাট্য দিবস ২০০৪ [3 আন্তৰ্জাতিক বাণীদাতা 











ফতেয়া-এল-আশাল 

ফতেয়া-এল-আশাল মিশরের মহিলা লেখকদের জ্যাসোসিয়েশনের সভানেত্রী। উইমেনস প্রগ্রেসিভ 
ইউনিয়ন-এর সভানেত্রীও তিনি৷ মিশরের চিত্র নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের ইউনিয়নের সদস্যা তিনি 
১৯৫৭ সালে তাঁর প্রথম নাটক (রেডিও নাটক) মানুষের সামনে আসে। এ পর্যন্ত ১২০টি রেডিও নাটক 
লিখেছেন আশাল, তার উপর ৫৭টি ‘Prime 11170 50114] এবং ৬টি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছেন যা মিশরের 
গুরুতৃপূর্ণ মঞ্চে প্রযোজিত হয়েছে। তার প্রথম নাটক ১৯৬৯-এ লেখা 'The 58৫ 58) ২০০৩-এ তার 
উল্লেখযোগ্য নাটক ‘The Dumb Women" তার নাটকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমস্যাগুলো (বিশেষ 
করে রক্ষণশীল সমাজে) তুলে ধরেছেন আশাল। বিয়ে করেছেন এক প্রতিবাদী রাজনীতিককে। ১৯৮২তে 
কারারুদ্ধা হন তিনি, লেখেন ‘Prison For Women'| চারটি Vol-এ লেখা “776 Womb 01 Life’ তার 
অকপট উদ্ধত আত্মজীবনী। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


প. বর. নাটা আফাদেমি পারিকা সংখ্যা ৯ ২০০৪ 


বিশ্বনাট্য দিবস ২০০৪ উপলক্ষে : আন্তর্জাতিক বাণী 
ফতেয়া-এল-আশাল (মিশর) 


চিরকাল আমি এই বিশ্বাস নিয়েই রয়েছি যে মহৎ মানবিক অনুভূতিগুলোই নাটককারদের স্বাতন্ত্য 
নৈরাশ্য আর শোষণ থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে এবং তার মধ্যে এইভাবে একটা আত্মপ্রত্যয়ী 
মর্যাদাবোধ গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছে। অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য আর সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত 
করার প্রয়োজনে নাটককারদের নিজেদের কাজ সুদক্ষতার সঙ্গে অধীত করতে হয় এবং 
শিল্পসম্মতভাবে তাদের সৃজনকে তুলে ধরার কৌশল পূর্ণভাবে আয়ত্তে রাখতে হয়। 

তা নাহলে তাদের নাটকের বার্তা হারিয়ে যাবে হঠাৎ কোনো দমকা হাওয়ায়,_নিশ্চিহন হয়ে 
যাবে, পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে নিশ্চিতভাবেই। কারণ প্রতিটি শিল্পসৃজনেই শিল্পীর বার্তা অভিযোজিত হয় 
মানবিক বিচারবোধে, অভিব্যক্তির পরিপকতায় আর যথার্থতায়। এটা ভেবে নেওয়া তাই ভুল হবে 
যে এই গুণগুলোর যে কোনো একটি অবশিষ্টদের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। 

অনেকে বলেন যে থিয়েটার এমনই এক শিল্প যা গড়ে ওঠে নিরেট বাস্তবকে ঘিরে, যা 
সবরকম অনাবশ্যক আতিশয্যকে বর্জন করে এবং যার সংলাপ হওয়া উচিত দৃপ্ত, সংক্ষিপ্ত এবং 
বাগাড়ম্বরমুক্ত। তারা এই বিশ্লেষণের সূত্রেই মনে করেন যে মেয়েদের স্বভাব-প্রকৃতির সঙ্গে থিয়েটার 
ঠিক খাপ খায় না, কারণ মেয়েরা একদিকে যেমন তাদের অহং ত্যাগ করতে পারে না, অন্যদিকে 
নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোনো কিছু দেখতেও পারে না,--অনেকেই এ সব বলেন। এসব কথার 
প্রেক্ষিতে আমার উত্তর যে নারী তার গর্ভে একটা নতুন জীবনকে ন-মাসের বেশি সময় ধরে বহন 
করতে পারে, তার পক্ষে একটা নির্মেদ নিটোল নাটক সৃজন কেন অসম্ভব হবে, যদি অবশ্য সেই 
মেয়ের মধ্যে সত্যিকারের নাটক লেখার যোগ্যতা থাকে ? 

সৌভাগ্যক্রমে আজকের থিয়েটার তার দীর্ঘকালের এঁতিহ্যের গন্ডি ভেঙে প্রয়োজনে বার হয়ে 
আসতে পারছে। পারছে তুলে ধরতে নতুন নতুন ভাবনা আর প্রকাশের তরঙ্গগুলোকে। নতুন নতুন 
সেইসব তরঞ্গার সূচনা করেছেন পিরানদেল্লো, বাৰ্নাৰ্ড শ, ব্রেখট এবং আরো সব গুণীজন ; যাঁদের 
সৌজন্যে আমরা পেয়েছি অলীক বা কিমিতিবাদী থিয়েটার, সনাতন ধারাকে অস্বীকার করার মতো 
থিয়েটার, পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক আভা-গার্দ নাট্য আন্দোলন। তাই আজ একজন আধুনিক 
নাটককারকে খুব কমই সনাতন ধারায় নাটক লিখতে দেখা যায়। 

আমার লেখা প্রথম নাটকে 'মুখোশহীন মেয়েরা ‘Women Without Masks’) আমি 
বেছেছি থিয়েটারের মধ্যে থিয়েটার দেখানোর আধুনিক রীতিকে। এই নাটকটির শুরু একটা তীব্র 
চিৎকারে, একটা তীক্ষু প্রশ্ন দিয়ে, যে প্রশ্ন আমার মধ্যে বহন করছি কয়েক দশক ধরে, হয়তো আমার 
জা ১ 


75578 চরিত তা 
হয়েছিল, নিৰ্যাতন করা হয়েছিল ! এই সেই কবর যার প্রতিধ্বনি উঠেছে আমাদের। এক প্ৰজন্ম 
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থেকে আর এক প্রজন্ম মানুষের ইতিহাসে বিবেককে তো চিরকাল দীড়াতে হয়েছে চরম নিপীড়ন জার 
শক্ত শৃঙ্খলের গুরুভারের সামনে । এই সত্যকে মাথায় রেখেই কোনোদিনই আমি একটি বাক্য 
লিখিনি যা আমার আত্মার গভীরতম জায়গা থেকে উৎসৃষ্ট হয়নি। নারীর বাস্তব অবস্থাকে প্রকাশে 
অনিচ্ছুক, নারীর আত্মত্যাগের মুল্যকে খাটো করতে পারে এমন একটি পঙ্ক্তিও আমি লিখিনি 
কখনও । এই কারণেই আমি সর্বদা আমার কলমকে বলেছি, মেয়েদের দুর্বলতা বা হতাশা প্রকাশ 
পায়--এমন কিছু লিখতে অস্বীকার করো ; এমনকী যদি আমি, যে তোমার মালিক হে কলম, আমিও 
যদি কখনও সত্যের সামনে ভীরুতা কাপুরুষতা দেখাই তবে আমাকেও অমান্য করো। আমি আমার 
লেখনিকে বলেছি, যে সর্বোচ্চ সংখ্যক মেয়েদের জীবন ধারার সঙ্গে আমার জীবন সম্পৃক্ত, সেই 
মেয়েদের নিয়ে লিখতে হবে, লিখতেই হবে কারণ তাদের সবরকম অনুভূতির আমিও যে একজন 
শী, তাদের আরও আরও কাছে আমি যেতে চাই,--আমি হতে চাই তাদেরই মুখপাত্র। তাই আমরা 
আজ পরস্পরের সামনে প্রবল প্রত্যয়ে নিজেদের উন্মোচিত করব, সময়ের প্রবাহ আমাদের গায়ে যে 
মরচেগুলো জমা করেছে এতকাল ধরে, সেই মরচেগুলোকে এখন তুলে ফেলতে হবে। মানবিব 
শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে যা কিছু প্ৰতিকূল পরিস্থিতি আর প্রতিবন্ধকতা আমাদের বঞ্চিত করছে মুক্তি 
আর অধিকার থেকে, সে সবের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে। 
সবশেষে বলতে চাই, থিয়েটার সেই আলো, যা মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। এ এমন 
এক আলো যা অজস্ৰ দর্শকের সঙ্গে উষ্ণ আত্মিক সম্পর্ক তৈরি করে, তাদের প্রেরণা দেয়। কখনও 
মঞ্চের উপর অভিনয়ের গুণে, কখনও লিখিত ভাষ্যে সেই আলো হার্দিক সেতুবন্ধনের কিংবা মনের 
সঙ্গে মনের উষ্ণ সংযোগের কাজটি করে যায়। 
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পূব নাটা আকাদোনি পরিকা সংখ্যা ৯ ২০০৪ 


রাজনীতি, রাজনৈতিক পথনাটকের চরিত্র 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


‘রাজনীতি’ আর ‘রাজনৈতিক’--দুটি শব্দ নিয়ে বিশ্বের সর্বত্র কৌলাহল। এর বাইরে যেন কিছু নেই 
জীবনে। কোনো এক পরিচিত জনের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলাপ চলছিল। মতে মিল হচ্ছিল না। 
উনি ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছিলেন। একসময় দুম করে এমন একটা যুক্তিহীন যুক্তি বলে ফেললেন, যার 
উত্তরে একটিও শব্দ উচ্চারিত না হয়ে কেমন একটা হাসির রেখা ঠোটের পাশ ঘেঁষে চিবুকে এসে 
ঠাই নিল। আয়নার সামনে দীড়ালে নিজের অভিব্যক্তির বাইরের কিছুটা আঁচ পাওয়া গেলেও 
ভেতরের নড়াচড়া ধরা যায় না। এটা বোধ হয় অন্য মানুষ ধরতে পারে। ভদ্রলোক কী ধরতে কী 
ধরেছিলেন বলা শক্ত, কিন্তু উত্তেজনাকে ভেতরে চালান করে দিয়ে বললেন--আপনার হাসির মধ্যে 
বেশ একটা রাজনৈতিক চাল আছে। তার মুখের খাঁজ লক্ষ করে মনে হল কুচি কুচি নিমপাতার মতো 
তিক্ত ঝবাঝ ফেটে বেরুচ্ছে 

উদাহরণটি দেওয়ার কারণ হল “রাজনীতি” শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে সাধারণ বহু 
মানুষ তো বটেই, অ-সাধারণ বিজ্ঞদের মধ্যেও অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি প্রচুর। কথায় কথায় শোনা যায় “আমি 
রাজনীতি করি না” “রাজনীতি করেই দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে’; কিংবা “রাজনীতিই আমার ধ্যান জ্ঞান”, 
‘রাজনীতি ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব অর্থহীন'_এ সব কথা উচ্চারণের মধ্যে বলার অভ্যেস” যতটা 
প্রথর-_“বোধের নির্যাস’ অনেকটাই ক্ষীণ৷ 

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর যুব লিগের একটি সভায় মহামতি লেনিন ‘রাজনীতি’ শব্দটির 
গভীর অর্থ ও ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটিয়ে বলেছিলেন-__“বৃহত্তর মানুষের স্বার্থবাহী নীতিই হল রাজনীতি, 
অর্থাৎ "মহৎ আদর্শ'। উনি বলেছিলেন বলেই নয়, সক্রেটিস, কনফুসিয়াস, গ্যালিলিও, নিউটন, মার্কস 
হয়ে যা কিছু মহান আবিষ্কার, যা বৃহৎ মানবকল্যাণের আদর্শে নিয়োজিত__তার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে 
আছে ওই ‘রাজনীতি!’ নিশ্ছিদ্র আনুগত্য! 

প্রবল বৈষম্যপূর্ণ, শ্রেণিতে শ্রেণিতে বিভক্ত সমাজে রাজনীতি ও গণতন্ত্রের বিপরীতে দুটি শব্দ 
আছে-_দু্ীতি ও স্বৈরাচার। ফলে দ্বন্ অনিবার্ধ। মতাদর্শের দ্বন্দ্ব । দুৰ্নীতি বলতে কেবলমাত্র ঘুষ বা 
ছোটো বড়ো কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়া বোঝায় না। বৃহত্তর শ্রমজীবী, গরিব, মধ্যবিত্তের 
স্বার্থবিরোধী, নীতিহীন, ত্রষ্টাচারে আসক্ত সব কিছুকেই দুর্নীতি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। দুর্নীতির 
সহায় দণ্ডটি হল স্বৈরাচার, যা ক্রমে ফ্যাসিস্ট চেহারা নেয়। 

বিষয় থেকে বিষয়ী হয়ে ওঠে যখন রাজনীতি, তখন সেই বিষয়ী রূপকেই বলে 
'রাজনৈতিক'__অর্থাৎ রাজনীতির বা মহৎ আদর্শের প্রয়োগ কাঠামো। এবং এই প্রয়োগ কাঠামোকেই 
বলে ‘পলিটিক্যাল পার্টি বা ‘রাজনৈতিক দল’। 

সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক_-দল মানেই কি রাজনীতি ? দলে না থাকলেই কি 
রাজনীতির বাইরে কেউ ? 

(মতাদর্শের দ্বান্দিক পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে, এবং বিশ্বব্যাপী ধনবাদী দুর্নীতির স্বরূপ প্রত্যক্ষ 
করতে করতে এটা বোধ করি সহজেই উপলব্ধি করা যায়--একদিকে রাজনৈতিক শক্তি, বিপরীতে 
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পঞ্চাশের দশকে পথনাটকের আসরে উৎপল দত্ত ও সম্প্রদায় 


দুর্নৈতিক শক্তি--এ দুয়ের দ্বন্দ, সংঘাতই পথনাটকের কর্মীদের কাছে প্রাণসম্পদ। রাজনীতির প্রতি 
পূর্ণ আনুগত্যই দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাট্যসৃষ্টির প্রধান পাথেয় ।/ 


২ 


বাংলার মাটিতে অস্তত পথনাটক ব্যাপারটা খুব বেশি করে শোনা যাচ্ছে ১৯৮৯-এর পয়লা জানুয়ারি 
তরুণ নাট্যকর্মী সফদর হাশমির হত্যাকাণ্ডর পর থেকে। রাজনৈতিক, সামাজিক আন্দোলনের প্রচার 
এবং দলিল তৈরিতে পোস্টার নাটক একসময় বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। পোস্টার নাটকই বলতুম এবং 
জানতুম সবাই। তাকে প্ৰভূত জনপ্রিয় করেছিলেন উৎপল দত্ত। “মার্কসবাদী রাজনীতি এবং সুস্পষ্ট 
তথ্য ছাড়া পোস্টার নাটকের কোনো মানে হয় না'_বলতেন তিনি। তাছাড়া, গরিব মধ্যবিত্ত 
মেহনতকারী মানুষের স্বার্থে যে রাজনৈতিক আন্দোলন, তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ছাড়া পোস্টার নাটক 
কখনই সার্থক হতে পারে না--এটা ছিল তার সোচ্চার মতামত। এই মতামত এখন আরও জোরের 
সঙ্গে গ্রহণ ও প্রয়োগের সময় এসেছে। 

পোস্টার নাটক উচ্চারণ আর শোনা যায় না। পথনাটক শব্দের বহুল প্রচলন চলছে। তাতে 
কিন্তু পোস্টার নাটক আর পথনাটকের পার্থক্য শেষ হয়ে যায় না। দেওয়ালে পোস্টার সাঁটা হয়। 
বিশেষ কোনো দাবি বা ঘোষণা সংবলিত পোস্টারের ধর্ম হল মানুষকে অবহিত, সচকিত এবং সামিল 
করার প্রয়াস। পোস্টার দেখছে পথ চলতি বা বাস, ট্রাম, ট্রেন, পথের মানুষ। সময় কম। পোস্টারে 
তাই সেই ক-টি শব্দই ঠিক ঠিক গুছিয়ে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা দরকার যাতে মানুষ অতি সহজে বার্তাটি 
পেয়ে যায়। যেসব পোস্টারে শব্দের ভারাক্রান্ত চেহারা, তার আবেদন পৌঁছয় না সকলের কাছে। 

পোস্টার নাটক নিশ্চয়ই অত সংক্ষিপ্ত হয় না, কিন্তু সংক্ষিপ্ত হতেই হবে। তির্যক, কাটা কাটা 
সংলাপ জরুরি। অপ্রয়োজনীয় শব্দ নিষিদ্ধ। আবেগের চেয়ে সত্যের উচ্চারণ অন্যতম শর্ত। মঞ্চ, 
আবহ, আলোর তো প্রশ্নই নেই। পোশাক সেটুকুই যা মুহূর্তে পরা বা খোলা যায়। সুতীক্ষ, সুতীব্র 
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ঝতিক (দক্ষিণ)-এর পোস্টার নাটক [RDP-র দুটি দৃশ্য 


কণ্ঠস্বর দরকার। অতি মাত্রায় শারীরিক কসরত বর্জনীয়। হাওয়া ভরা বেলুন নয় ; পোস্টারে, নাটকে 
চাই তথ্য ও বক্তব্যের তীক্ষ্ণ তীর। 

এ বড়ো শক্ত কাজ। কঠিন অধ্যবসায় ছাড়া যথার্থ পোস্টার নাটক অসম্ভব-_ মঞ্চনাটকের 
চেয়েও। আর সর্বোপরি ওই রাজনৈতিক আনুগত্য । এই আনুগত্য না থাকলে দলের প্ৰতি তটি ন I 
এবং দলকেই বিপদে পড়তে হয়। 


= বত বত 
১৪ নাট্য আকাদোম পাত্রকা / ৯ 


পোস্টার নাটক এখন ছুটি নিয়েছে। পথনাটকের বৈজয়ন্তী। আজকের তরুণ নাট্যক্মীরা 
পথনাটকের কুশীলব। এরা পোস্টার নাটক দেখেনি। গণ আন্দোলনের ক্ষতবিক্ষত মরিয়া সাহসী 
মূর্তিটা তেমনভাবে দৃষ্টিগোচর হয়নি। বরং দেখেছে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
নিঃশব্দ পতন। আর দেখছে মার্কিন সাশ্রাজ্যলোভী আর তার সাঙাতদের দুনিয়া জুড়ে একতরফা 
আগ্রাসন। দেশের বুকে দেখছে বিদেশি বানিয়াদের অবাধ লুষ্ঠন এবং বৃহত্তর তরুণ তরুণী, যুবক 
যুবতীদের সামনে ঘনকালো মেঘের ছায়া। ছোটোখাটো বিপর্যয় ছাড়া বড়োরকমের চ্যালেঞ্জ জানানোর 
শক্তির বহিঃপ্রকাশ তরুণ নাট্যকর্মীরা দেখতে পাচ্ছেন না। ফলে রাজনৈতিক কমিটমেন্টেও বিভ্রান্তি, 
অসংলগ্রতা, এমনকী অনীহা অস্বাভাবিক মনে হলেও বাস্তব। সফদরের স্মৃতি এইসব তরুণ মনে যতটা 
আবেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে, রাজনৈতিক সততাপূর্ণ আনুগত্য ততটা নয়। 

পথনাটক, অনেকটা রাজনৈতিক পথসভার মতো। আগে পথসভা আক্রান্ত হত। ফলে বলার 
কথাটা বলে সরে পড়ো--এই ছিল রণকৌশল। পশ্চিমবাংলায় এখন সে অবস্থা নেই। ফলে প্রলম্িত 
হচ্ছে পথসভার সময়। বক্তার পর বক্তা উঠছে নামছে। যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, ফেরার পথ ধরছেন ; 
যাঁরা ঘরে বা দোকানে বসে শুনছিলেন, একই কথার বারবার পুনরাবৃত্তিতে বিরক্ত হচ্ছেন ; ষীদের 
সুযোগ আছে জানলা বন্ধ করছেন ; কিন্তু দোকানদারের তো ঝাপ ফেলার উপায় নেই। 

পোস্টারের ভাষা এবং পোস্টার নাটকের কাঠামোর সংক্ষিপ্ত চরিত্রের কথা বলা হয়েছে। 
পথসভা এবং পথনাটকের কিঞ্চিৎ ব্যাপ্তির সুযোগ থাকলেও পরিমিতিবোধ রাখতে হয়। ঠিক যেটুকু 
সহজভাবে বললে চলে সেটুকুই। শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ এক অমোঘ শর্ত। রবীন্দ্রনাথ যাকে 
বলেছিলেন “গৃহিনীপনা"__রন্ধন এবং পরিবেশন ঠিক ঠিক হলে যেমন তৃপ্তি, পথনাটক নির্মাণ ও 
প্রযোজনাতেও গৃহিনীপনা নিখুঁত হলে দর্শকের তৃপ্তি জোটে। উদ্দেশ্য সার্থক হয়। 

বক্তার ভাষণেও এই পরিমিতিবোধ এবং পরিপাটি উচ্চারণ থাকা উচিত। দু ঘণ্টা বক্তৃতা 
দিলুম-_বুক ফুলিয়ে যিনি বললেন তার আত্মতৃপ্তি থাকতে পারে, কিন্তু শ্রোতার মন বহু সময়েই 
বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তখনই বোধ হয়, চলতি কথায় যা শোনা যায় “মাথার উপর দিয়ে চলে গেল’, 
তাই হয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের সাহিত্য সচিব, বিজ্ঞ সাংবাদিক ও লেখক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 
দশ-বারো মিনিটের বেশি বলতেন না। আমরা আগ্রহ নিয়ে বসে থাকতুম শোনার জন্যে। সংক্ষিপ্ত, 
কিন্তু যেন পূর্ণাঙ্গ। 

সফদর হাশমি জননাট্য মঞ্চ নিয়ে যে নাটকগুলি উপহার দিয়েছে, তা তাদের ভাষায় স্ট্রিট 
নির্যাতিতা নারী এবং সাম্প্রদায়িকতা । নাটকের শরীর জুড়ে ছিল শ্রেণিভেদ, শ্রেণিসংঘাত, রাজনৈতিক. 
ও দুর্নৈতিক মতাদর্শের লড়াই এবং মেহনতি মানুষের প্রতি সংবেদনা, আর সমাজ বদলের দৃপ্ত প্রত্যয়। 

সমাজ বদলের দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে পথনাটককে বিপ্লবী নাটক হতেই হবে, মার্কসবাদী রাজনীতির 
প্রতি আদ্যস্ত আনুগত্য রাখতেই হবে, এবং সফদরের মতোই শুধুমাত্র নাটক নয় বরং দেশ-বিশ্বের 
পুঁজিবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে জীবনকে বাজি রেখে সমস্ত গণসংগ্রামে রাজনৈতিক বিপ্লবী 
কর্মকাণ্ডের শরিক হতে হবে--এর বিকল্প কোনো পথনাটক, পথনাটকের কর্মী হতে পারে না। 

প্রত্যেক পথনাটক কর্মীকে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ, বৃহত্তর মানুষের স্বার্থহীন এই সমাজব্যবস্থার 
আমূল বদলের জন্য মার্কসবাদী রূপরেখা, লম্পট ও হিংস্র সাম্রাজ্যবাদ আর তার জারজ সন্তান 
মৌলবাদী সাম্প্রদায়িকতার প্রতি প্রবল ঘৃণা আয়ত্ত করতে হয়। সেখানে ফাক থাকলে নাটকে তো 
বটেই, নাট্যদলেও ফাক, ফাকি ও সমস্যা অনিবার্ধ। কেবলমাত্র শরীরী কসরতের দক্ষতা দেখিয়ে যেমন 
পথনাটকের উদ্দেশ্য সফল হয় না, তেমনি শ্রেণিচেতনাবিহীন মানবিক আবেগের ভানও জনগণকে 
রাজনৈতিক সচেতন করতে সফল হয় না। 'পথনাটকে আজ জোয়ার এসেছে’ শ্লোগান আত্মশ্লাধার 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ১৫ 





কৃষ্টি সংসদ সোনারপুর-এর কাজের দিন 


বিষয় হতে পারে, কিন্তু পথনাটকে “রাজনীতি'-র ধার কমছে, বিভ্রান্তি এবং দিশাহীনতা নজরে পড়ছে, 
অত্যধিক আঙ্গিকের জোর বাড়ছে, এ কথা অস্বীকার করা যাচ্ছে না। এমন অনেক প্রযোজনা 
পথনাটক বলে চালানো হচ্ছে যা আদৌ রাজনীতি সমৃদ্ধ পথনাটক নয়। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মানতে 
হবে, পরিমিতিবোধে রাজনৈতিক পথনাটকের চর্চায় জেলার কিছু নাট্যদল ভালোভাবেই সক্রিয় এখন। 

বামপন্থী দলগুলির দায়িত্ব বৃহত্তর মানুষের কাছে এদের হাজির করা। রাজনৈতিক এবং 
দুর্নেতিক মতাদর্শের সংগ্রাম খুবই জটিল হচ্ছে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঝলকানি তেমন স্পষ্ট নয়, বামপন্থী 
রাজনৈতিক আন্দোলন কঠিন এক বাঁক মোড়ের সামনে । মধ্যবিত্ত অংশই প্রতিবাদী নাটকের কর্ণধার 
এখনও । বিশ্বায়নের ফাদ এবং ফীসে সে আজ উদ্ভ্রান্ত । শ্রমিক, কৃষকের জীবনে নিক্ষরুণ এক ঝাপটা 
প্রতিদিনের রোজনামচা। মধ্যবিত্তের মনে একদিকে ভোগের দাউ দাউ আগুন, ওদিকে জীবিকা এবং 
আর্থিক ব্যবস্থায় সংকট, অনিশ্চয়তা। ক্রমপ্রসারিত হচ্ছে মানসিক অবসাদ, উৎক্ষিপ্ততা, বিকার, 
বিকৃতি, অসহায় আতঙ্ক। তারই মধ্যে ঝলকে ওঠে ইতালীয় যুবক কার্লো জিওলানি এবং দক্ষিণ 
কোরীয় কৃষক লি-র আত্মদান। 

রুশ দেশের কবি মায়াকোভস্কি একসময় বলেছিলেন-__পথ হল তুলি, ময়দান হল ক্যানভাস। 

পথ ধরে ঘরে ফেরা, ঘর থেকে পথে নামা। জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, বিরহ, বন্ধুত্ব, ছাড়াছাড়ি, 
হানাহানি, রক্তপাত, সম্প্ৰীতি, প্রতিবাদ, মিছিল, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংঘর্ষ__পথ আর ঘর জুড়ে 
তুলির ডগায় ফুটে ওঠে বিচিত্র জীবন আর সংগ্রামের অফুরন্ত, অজস্ৰ রঙ। এই কুৎসিত আতঙ্কিত 
সময়ে ময়দানের ক্যানভাসে কী ছবি শিল্পী আঁকবে__কেবলমাত্র পথনাটক নয়, শিল্প-সাহিত্যের সব 
অঙ্গন আর মাধ্যমের কারিগরদের কাছে এ এক গভীর চিন্তার বিষয় আজ। বড়ো দায়িত্ব। অন্তত 
মনীষী রর্মী রললার মতো সোজা দাড়িয়ে বারবার যেন উচ্চারণ করতে পারি-_“আমরা থামব না।' 


লেখক : বিশিষ্ট শিল্পী, নাটককার ও পশ্চিমবজ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘর 
যুগ্ম সম্পাদক এবং পশ্চিমবঙ্গ নাটা আকাদেমির সদস্য । 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


/ 
ৰৱে 


প. ক. নাটা আকাদেমি পরিকা সংখ্যা ৯ ২০০৪ 


পথনাটকের এতিহ্যগত বিষয় :বিকাশ ও বিভ্ৰান্তি 
শিব শৰ্মা 


খোলা আকাশের নিচে, বিনা রঙ্গমঞ্চে গণনাট্য সংঘের নাটক দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন উৎপল দত্ত। 
গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ‘গৰ্ব অনুভব’ করে তিনি তীর প্রথম অভিজ্ঞতার কথা এইভাবে 
লিখেছিলেন : 
সংঘের যেদিকটি আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল-_সেটি হল খোলা আকাশের নীচে, বিনা 
রঙ্গমঞ্চে বিনা আড়ম্বরে রাস্তার পথচারীদের জড়ো করে তাদের সামনে অভিনয়। এর মধ্যে দেখলাম 
যাত্রাকে সর্বোপদেশের হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন, এ তারই আধুনিক পকেট সংস্করণ 
অনুপ্রাণিত উৎপল দত্ত সেই সময় পানু পালের (ভোটের ভেট’ (১৯৫২) পথনাটক নিয়ে 
নির্বাচনী সমাবেশে ছুটে বেরিয়েছেন আরও তিন অভিনেতার সঙ্গে। এঁরা ছিলেন পানু পাল, খাত্বিক 
ঘটক ও মমতাজ আমেদ। পরে মমতাজ আহমদের বদলে শান্তনু ঘোষ যোগ দেন। উৎপল দত্ত 
তারপরে লিখছেন : 
অনেক হিতাকাঙ্জী, অনেক প্রকৃত নাট্যামোদী এতে আমাদের পত্রাঘাত করেছিলেন, অভিযোগ করেছিলেন--- 
নাটককে রাজনৈতিক প্রচার কার্যে ব্যবহার করা অন্যায়। এই সেদিন এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 
মির্নাভা নেওয়ার পর ওসব পাগলামি গেছে তো ? মাফ করবেন আমাকে, নাটক রাজনীতি প্রচার করতে 
পারবে না এ হেন তথ্য আপনারা কোথেকে পেলেন 1... রাজনীতিভীতি---ও হল গণতন্ত্ৰ নিধনের ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করা। অভিনেতা, ছাত্র, উদ্বাস্তু, ডাক্তার, লেখক শিল্পী-_সবাই রাজনীতি ছেড়ে সরে দাড়াল, তাহলেই 
কিছু পেশাদার রাজনীতিজ্ঞ আয়েস করে ব্যাবসা ফাদতে পারেন। এ তো আয়ুবশাহীর পূর্বাবস্থা। না, কিছুতেই 
এটা মানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।...... নিশ্চয় ক্লাসিক নাটক, বিদেশের শ্রেষ্ঠ নাটকের অনুবাদ, সমসাময়িক 
কালোত্তর নাটক সবই করতে হবে। কিন্তু তার পাশে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কথাগুলি কি প্রত্যক্ষভাবে বলার 
প্রয়োজন নেই ? রাজনীতির আসরটাকে গুন্ডাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা সরে পড়ব নাকি ?" 
উৎপল দত্তের এই আলোচনা থেকে পথনাটক সম্বন্ধে দুটি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। একটি হল 
ফর্ম (977)__-যা কিনা খোলা আকাশের নিচে, বিনা রঙ্গমঞ্চে ও বিনা আড়ম্বরে অভিনয়। অন্যটি 
হল পথনাটকের কনটেন্ট (০০7/০7()__যা কোনোমতেই রাজনীতি বর্জিত নয়। পথনাটক বলতে 
আমরা আজ যা বুঝি তার ইতিহাস এই পথেই এগিয়েছে। আধুনিক পথনাটকের জন্ম বিংশ 
শতাব্দীতে--যখন দেশে বিদেশে এটিকে ব্যবহার করা হয়েছে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার 
হিসাবে। ইউরোপ আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলনের গর্ভ থেকে আধুনিক পথনাটকের উদ্ভুব। 
সফদর হাশমির মতে : 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পথনাটকের আত 
প্রকাশকে সুনিশ্চিত করল। এই জন্য পথনাটককে বিংশ শতাব্দীর অবদান বলতে হবে--যা আত্মপ্রকাশ 
করেছিল পুঁজিবাদী ও সামস্ততান্ত্রিক শোষণে জর্জরিত শ্রমিক শ্রেণীর প্রয়োজনে । 
সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক প্রয়োজনই পথনাটককে আবিষ্কার করেছে এবং শাণিত করেছে 
পৃথিবীর সেইসব দেশে যেখানে শ্রমিক পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়েছে, মানুষ মুক্তি সংগ্রাম করেছে, 
সাম্ৰাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে রুখে দীড়িয়েছে ও ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করার প্রয়াস করেছে। আমাদের 
দেশেও পথনাটিকের সূচনা ও বিস্তারের প্রয়োজন হয়েছিল এইসব কারণেই। একটু বিস্তৃতভাবে 
আলোচনা করা যেতে পারে। 


নট্যি আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ১৭ 


নাট্য পত্রিকা নয়-২ 
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২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় রণাঙ্গনে মঙ্কোর আর্ট থিয়েটারের শিল্পীদের অনুষ্ঠান 


দুই 


এ কথা হয়তো অনেকেরই জানা যে, বিপ্লবোস্তর রাশিয়ার বিপ্লবী কর্মসূচিগুলির প্রচার ও 
সমাজতন্ত্রের শত্রুদের মুখোশ উন্মোচিত করার লক্ষ্যে সোভিয়েত রাশিয়ায় পথনাটকের ব্যাপক বিস্তার 
ও বিকাশ নাট্যশিল্পীদের একটি দায়বদ্ধ কাজ হয়ে ওঠে। মায়াকোভক্ষির মিস্টি ব্যুফে’ নাটক 
মায়ারহোল্ড যে নতুন ধারায় ও রীতিতে পরিচালনা করেন তা অতীতের গতানুগতিক ধারা থেকে 
ছিল ভিন্নতর এবং জনপ্রিয় লোকশিল্পের উপকরণে সমৃদ্ধ। সোভিয়েত রাশিয়ায় পথনাটকের সূচনার 
অনুপ্রেরণা শিল্পীরা এখান থেকেই অর্জন করেন। এই অনুপ্রেরণা থেকে মায়ারহোল্ডের নাট্যরীতি 
অনুসারে সোভিয়েত রাশিয়ায় যে নাট্য আন্দোলন গড়ে ওঠে তাকে সাধারণভাবে বলা হত এজিট 
প্রপ থিয়েটার। জার্মানিতেও এজিট প্রপ থিয়েটার ছড়াতে থাকে। রাশিয়ায় আলেকজান্ডার 
বোগদান্ভের নেতৃত্বে বিশাল সংখ্যক শিল্পী সমন্বয়ে গড়ে ওঠে প্রোলেটকাল্ট নাট্য আন্দোলন। 
ব্যঙ্গাত্মক পোস্টার, ব্যঙ্গাত্মক গান নিয়ে পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে নাটক অভিনীত হত। জানা যায়, 
মায়াকোভস্কি নিজেই নানা শ্লোগানের ভিত্তিতে অনেক পোস্টার এঁকেছিলেন। তথ্য, সংবাদ, সরকারি 
সিদ্ধান্ত পোস্টার ও অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করত রোসটা (Rosta)। 


ব্রব্লাউজ নাট্য আন্দোলন সম্ভবত বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার থিয়েটার আন্দোলনগুলির মধ্যে বৃহত্তম1..... ১৯২৪ 
সালে মস্কো সিটি কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়নস্‌ নিজেদের সঙ্গে এই আন্দোলনকে অঞ্গীভূত করে একে 
সরকারি মর্যাদা দেয়। প্রকাশিত হয় 'ব্র-্লাউজ' নামে একটি পত্রিকা যার মধ্যে প্রাদেশিক দলগুলির 
প্রযোজনা সংক্রান্ত তথ্যই লিপিবদ্ধ হত না, আদর্শগত ও সৌন্দর্যতত্তগত দিক নির্দেশ দিয়ে এটি সমগ্র 


১৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করেছিল। অক্টোবর বিপ্লবের দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১৯২৭ সালের অক্টোবর 
মাসে ব্-ব্রাউজের একটি দল জার্মানি যায় এবং বার্লিনের ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কার্স এইড কংগ্রেসে বহু 
বিদেশি প্রতিনিধিদের সামনে নাটক পরিবেশন করে। এই প্রযোজনায় অনুপ্রাণিত হয়ে জার্মানি, ইংল্যান্ড ও 
আমেরিকায় এই রকম বিভিন্ন দল গড়ে ওঠে ৷ 
রাশিয়ার বিপ্লব যেমন দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের চেতনাকে বিকশিত করেছিল, শোষণের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামকে উজ্জীবিত করেছিল এবং দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি ও তীব্রতা বাড়িয়ে 
* দিয়েছিল, ঠিক একই রকমভাবে এখানকার পথনাটক আন্দোলন বিভিন্ন দেশে পথনাটকের জন্ম 
দিয়েছিল এবং পথনাটককে উদ্বুদ্ধ করেছি। জার্মানিতে গড়ে উঠল রেড শার্ট, লেফট কলাম, রেড 
রকেট্স্‌ সহ নানাদল। ইংল্যান্ডে গড়ে ওঠে ওয়ার্কার্স থিয়েটার মুভমেন্ট। আমেরিকায় এই সময় প্রোলেট 
বিহুনে নামে নাট্যদলের নাম ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্সে যে নাট্য দলটি নতুন আঙ্গিকে জনপ্রিয়তা অৰ্জন 
করেছিল, তার নাম ‘লা গ্রুপে অক্তবর। 
পথনাটকের বিকাশের এই কালে ওডেট্‌স্‌- এর ‘ওয়েটিং ফর লেফটি' আজও বেঁচে আছে। 
এরই সঙ্গে টেম্পো টেম্পো-র মতো বিখ্যাত নাটক আমেরিকায় সৃষ্ট হয়। ব্রিটেনের এঁতিহাময় শ্রমিক 
আন্দোলনের সৃষ্টি নিউজ বয়’সহ আরও কয়েকটি জনপ্রিয় নাটক। ভাবতেও ভালো লাগে ব্রিটেনের 
শ্রমিক আন্দোলন ভারতের শ্রমজীবীদের নিয়েও পথনাটক অভিনয় করে। নাটকটির নাম গীরাট”৷ 
হিসাবে বিশ্বখ্যাত, এই নাট্যধারার বহমান স্রোতে তার অবদানও অবিস্মরণীয়। তার রেড রেভ্যু এজিট 
প্রপ নাট্যভঙ্গিতে ছটি নাটকের প্রযোজনা করে। 
সোভিয়েত বিপ্লবের পর গৃহযুদ্ধে জয়ী হতে পথনাটক লালফৌজের কত বড়ো হাতিয়ার ছিল 
তার বিবরণ পাওয়া যায় ‘মস্কো নিউজ’ পত্রিকা থেকে 
বিখ্যাত হাঙ্গেরিয় লেখক মাতি জালকা (916 Jalk)-র দক্ষিণ রণাঙ্গনে লালফৌজের সৈনিক হিসাবে 
লড়াই করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, বিপর্যস্ত একটি ডিভিশনকে সেনা বিভাগের একজন রাজনৈতিক 
সৈন্যাধ্যক্ষ কর্তৃক লিখিত নাটক দেখানো হয়। একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল, মাসের পর মাস লড়াই করে 
একটা ডিভিশন প্রচন্ডভাবে রণক্লান্ত হয়ে পড়ে, তারা প্রায় রণে ভঙ্গ দেবার অবস্থায় পৌছে গিয়েছিল। কিছু 
এই নাটকটির বিষয়বস্তু তাদের এমন উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, তারা দাবি জানাল-যুদ্ধক্ষেত্রের দায়িত্বে তাদের 
অবিলম্বে নিয়োগ করা হোক।.... তারা সিদ্ধান্ত করল-_ র্যাঙ্গেলকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত এবং দুনিয়ার বুক 
থেকে উচ্ছেদ করতে হবে।‘ 
অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হিটলার বাহিনীকে চূৰ্ণ করার লক্ষ্যে যখন 
লালফৌজ দীতে দীত দিয়ে লড়ছিল। 
চীনে প্রাকবিপ্রব পর্বে গণনাটকের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, প্রেরণা এসেছিল সোভিয়েত থেকে । 
পরবর্তীকালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় এই হাতিয়ার বিপুলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। ইতালিতে 
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ও স্পেনের গৃহযুদ্ধে পথনাটক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঝলসে উঠেছিল। ক্রমে ক্রমে 
এশিয়া, আফ্রিকা, লাটিন আমেরিকার নানা দেশে পথনাটক গণ সংগ্রামের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে 
উঠেছিল। 
এডগার স্নো-র রেড স্টার ওভার চায়না” এই বই থেকে চীনের রেড থিয়েটারের নানা 
রোমাঞ্চকর তথ্য জানা যায়। চীনের লক্ষ লক্ষ কৃষক, শ্রমিকদের মধ্যে এই নাট্যশিল্প ছড়িয়ে পড়েছিল। 
এদের বলা হত নাট্য সৈনিক। চীনে তখন শ্লোগান ছিল-_“সেভ দ্য নেশন থু ড্রামা” । এই সময় সৃষ্ট 
কয়েকটি বিখ্যাত নাটকের নাম-_ ত্যারেস্ট দ্য ট্রেইটাসর্, জাপানিজ মোস্টাচ, ফাইনাল ভিক্টর, ‘অন 


দ্য ফায়ারিং লাইন’ প্রভৃতি। 
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তিন 


১৯৩৮-এ আযাডল্ট্‌ এডুকেশন ব্রিগেড গড়ে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব প্রসারের কাজ এগিয়ে গেল ছাত্র 

ফেডারেশন হুগলি জেলায়। এডগার স্নোর 'রেড স্টার ওভার চায়না'তে অল চায়না স্টুডেন্টস্‌ 

আসোসিয়েশনের গণনাটকের (এখন আমরা যাকে বলি পোস্টার ড্রামা) কাহিনি পড়ে হুগলির ছাত্র 

ফেডারেশনের দাবি পূরণে আমি লিখলাম একটি ছোটো নাটক “মুক্তির অভিযান'। আযডাল্ট এডুকেশন 

ব্রিগেড তাই নিয়ে গ্রামে গ্রামে তাদের অভিযান চালায়। সম্ভবত সেই হল আমাদের বাংলা দেশে প্রথম 

গণনাটক।৬ 
গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ দয়ালকুমারের এই লেখা থেকে জানা যাচ্ছে, আমাদের দেশে 
ছাত্র-যুবদের মধ্যে চীনের গণনাটক কী বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। 

তখন আন্তর্জাতিকস্তরে ফ্যাসিবাদের উত্থান হচ্ছে জার্মানি, ইতালি, জাপান ও স্পেনে। দ্বিতীয় 

বিশ্বযুদ্ধ-পরিস্থিতি ঘনিয়ে উঠছে। জাতীয়স্তরে স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছে, আবার একই সঙ্গে 
বিশ্বব্যাপী মন্দা, বেকারি, অনটন, দুর্ভিক্ষ প্রকটরূপ ধারণ করছে। এই সময় মূলত ছাত্ররা প্রচার স্কোয়াড 
নিয়ে শহরে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে। অনুভূত হল একটি সংগঠনের-_যা ইউথ কালচারাল ইনস্টিটিউট 
নামে (04) প্রতিষ্ঠিত হল। নাটক গানের মাধ্যমে এদের সাংস্কৃতিক কাজকর্ম দুত ছড়িয়ে পড়তে 
থাকে। ছাত্র ফেডারেশনের প্রচার স্কোয়াড গ্রামে গ্রামে অভিযান শুরু করে। এইভাবেই গড়ে ওঠে 
গণনাট্য সংঘের ভিত্তি গড়ার কাজ। ইতিপূর্বে প্রগতি লেখক সংঘ গড়ে উঠেছিল এবং তাদের কাজও 
সর্বব্যাপক হয়ে উঠছিল। 
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ইউথ কালচারাল ইনস্টিটিডট বেশ কিছু নাটক প্ৰযোজনা করেছিল। এর মধ্যে ছিল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দেবব্রত বসুর লেখা নাটক ইন দ্য হার্ট অফ চায়না। অভিনয়ের দিন অতিথি 
হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চীনের কলকাতার কনসাল জেনারেল। মঞ্চ সঙ্জার জন্য কিছু চীনা পোস্টারও 
আনা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, তৎকালীন চীনের গণনাটক সংক্রান্ত নানা তথ্য ও খবরের সঙ্গে বেশ কিছু 
চীনা নাটকও এ দেশে আসে। এই রকম একটি নাটক__স্ট্রেঞ্জ মিটিং গণনাট্য গড়ে ওঠার পর 
বোস্বাই-এর গণনাট্য এই নাটকটি ইংরেজিতে অভিনয় করে। নাটকটি লিখেছিলেন চীনা গণনাটোর 
সংগঠক তিঙ লিউ। 
চারের দশকে সারা বিশ্বে ও স্বদেশে নানা দিক থেকে সংকট ঘনীভূত হচ্ছিল। সাহিত্য, সংগীত 
ও নাট্য-_সব ক্ষেত্রেই শিল্প হাতিয়ার নিয়ে ঝীপিয়ে পড়ার এতিহাসিক মুহূর্ত এসে গেল। প্রগতিশীল 
শিল্পীরা আরও অনেক বেশি এঁতিহাসিক দায় অনুভব করল যখন হিটলার প্রথম সমাজতান্ত্রিক বাষ্ট 
সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করল। নাটক নিয়ে ব্যাপকভাবে নেমে পড়ার আয়োজন চলতে থাকে 
দ্ৰৃতগতিতে। চাহিদামতো নাটক রচনার সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন দেখা দিল। এই পরিস্থিতি 
'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল : 
_ বাংলার জাপ অভিযান আসন। বাংলার শহরে গ্রামে সর্বত্র জনসাধারণের আজ বিপুলভাবে জাগিয়া তুলিতে 
হইবে জাপানী ফ্যাসিস্টদের বুখিবার জন্য। জননাটিকা এই কাজে বিরাট সহায়। ৷ 
বাংলার দেশপ্রেমিক লেখকদের এবং বিভিন্ন গণ আন্দোলনের কর্মীদের আমরা আহান করিতেছি এইরূপ 
একখানি ছোট জনসাধারণের উপযোগী নাটিকা লিখিতে। নাটিকাখানি এইরূপ হওয়া চাই---(১) যেন উন্মুক্ত 
স্থানে অভিনীত হইতে পারে-_দৃশ্যপটাদি বা খুব বেশি পোশাকের প্রয়োজন না হয়। কতকটা যাত্ৰা ধরনের 
হইবে। (২) ভাষা খুব সহজ হওয়া চাই যাহাতে অশিক্ষিত জানসাধারণ সহজেই বুঝিতে পারে। (৩) 
বিষয়বস্তু এমন হওয়া চাই যাহাতে তীব্র জাপবিরোধী মনোভাব জাগিয়া ওঠে ও জনসাধারণের মধ্যে 
জাপানকে রুখিবার দৃঢ়তা জন্মায়। (8) নাটিকাটি ছোট হওয়া চাই---যেন এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টার ভিতরই 
অভিনয় শেষ হয়।' 
শুরু হয়ে গেল জাপবিরোধী নাটক ও সংগীতের প্ৰস্তুতি। ১৯৪২ সালের ৭ জুলাই চীন দিবস 
উপলক্ষে ছাত্র ফেডারেশন এক সভার আয়োজন করে। সেখানে যে নাটকটি অভিনীত হয়, তার নাম 
“জাপানকে রুখতে হবো । 
এই নাটকটি তারা যেমন হলে করেছেন, তেমনি গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-মাঠে সমভাবে অভিনয় করেছেন। ছাত্র 
ফেডারেশনের জাঠা কলকাতা থেকে পাঠানো হয়, তারা কয়েকটি জেলা পরিভ্রমণ করে। সেখানে তারা গান 
বক্তৃতা প্রাচীর চিত্র প্রৰ্দশনী এবং 'জাপানকে রুখতে হবে', 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই’ এবং 'প্রতিরোধ' নাটিকা 
প্রযোজনা করে ।" 





চার . 
এই সমস্ত প্ৰতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের চুড়ান্ত পরিণতি হল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জন্ম। 
যে তীব্র সংকটের পটভূমিতে সর্বভারতীয় স্তরে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল সেই 
সংকটের স্বরুপ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম বুলেটিনে ব্যাখ্যাত হল : 


To day our people are in a gravely perifous situation. The Fascist hordes 
are on the borders planning and fighting to overrun our country and 
destroy our freedom for years to come. Internally, an alien bureaucrcy, 
totally isolated from the peop!e, seeks to hold its way and prevent the 
masses from organising their own nattional defence, by restoring to grin 
repression. In the mean time, the food situation in the country Is worsening 


নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ PHT ড় 


ieee: 
” J 
bE টি 


না 





নুকড় নাটকের উৎসব দৃশা : সৌজন্য ইপ্ট। পাটনা 


from hour to hour and the entire economic life of the people is fast 
disintegrating. 
কোন কোন বিষয়বস্তু গণনাট্য সংঘের নাটকে প্রাধান্য পাবে তা স্পষ্ট করে দেওয়া হল। শুধু 
নাটক নয়, নৃত্যনাট্য, ছায়ানাট্য সংগীত নিয়ে শিল্পকর্মের এক মহাযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। নির্মিত হল অনেক 
* নাটক। উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির নাম : ‘ল্যাবরেটরি’, ‘জবানবন্দী, ‘ হোমিওপ্যাথি, ‘নবারয়, ‘সংকেত 
‘জনাতিক’, নয়ানপুর' ঢেউ’, ‘ডাক’ প্রভৃতি। এর মধ্যে ছোটো নাটকগুলি মঞ্চে যেমন হয়েছে, তেমনই 
হয়েছে খোলা আকাশের নিচে--কখনও গাছতলায়, কখনও কৃষকের দাওয়ায়, কখনও কারখানার 
গেটের সামনে চৌকি পেতে। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, এখন যেমন আমরা পথনাটক ও 
প্রসেনিয়ম নাটকের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখার কথা ভাবছি এবং তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা ও তর্ক- 
বিতর্কের মধ্য দিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌছোতে চাইছি, পথনাটকের প্রথম যুগে সে রকম ভাবনা আসেনি 
কিংবা তার্কিক চিন্তার সুযোগও ছিল না। ছিল না এই কারণেই যে, তখন দেশের পরিস্থিতি এতই 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, যেমন করেই হোক অতি দ্রুত মানুষের কাছে পৌছে যাওয়ার তাগিদটাই বড়ো ছিল। 
শান্তিময় গুহর লেখা থেকে জানতে পারি-- 'কেরোসিনের আলো আর মাটির মঞ্চে অভিনীত হত : 
মুক্তির অভিযান’, “আলোর পথে' 'জাপানকে রুখতে হবে, 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই, 'দেশরক্ষার 
ডাক’ ‘এক হও’ ‘পতঙ্গের প্রতিশোধ’, 'কেরাণী' ল্যাবরেটরি, ‘হোমিওপ্যাথি, ‘জবানবন্দী, 
‘আগুন’, ‘অঞ্জনগড়’ ‘প্রতিরোধ’ প্রভৃতি নাটকগুলি’? সজল রায়চৌধুরী বলেছেন, বলতে গেলে 
গণনাটা সংঘের ছোট ছোট নাটক বা নাটিকাগুলি পথনাটিকার ভঙ্গিতেই লেখা, যাতে সবর্ত যে কোন 
জায়গায় অভিনয় করা যায়। যেমন ধরা যাক, সলিলের 'জনাভিক' বা ‘সংকেত’, তার প্রযোজনার 
ধারাটাই এমন ছিল, যে কোনও জায়গায় করা যায় ।* 
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পথনাটকের উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল এবং জন্মলগ্ন থেকে কী বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত হয়েছিল তার 
স্ববুপ--ইতিহাসের পাতা থেকে বিস্তৃতভাবে আহরণ করা যেতে পারে। কিন্তু এটাও মনে রাখা 
দরকার, আমাদের দেশে পথনাটকের কোনও সুসংবদ্ধ ইতিহাস লেখা হয়নি। জানিনা, কোনও গবেষক 
সেই কাজে ব্রতী আছেন কিনা। পথনাটকের অগ্রণী পথিকৃতরা আজ আর জীবিত নেই। জীবিত 
থাকাকালীনও তাঁরা যে সমস্ত কথা লিখেছেন বা সাক্ষাৎকারে বলেছেন তা প্রায় সবই স্মৃতিনির্ভর। বহু 
সাড়া জাগানো পথ নাটকের স্ক্ৰিপ্ট আজ আর পাওয়া যায় না। আবার লিখিত স্কিপ্টে দৈনন্দিন ঘটনা 
জুড়ে যেত অভিনয়কালে। উৎপল দত্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, ‘দিনবদল’ পথনাটক ছিল 
দু'ঘন্টার, বাড়তে বাড়তে সেটা তিন ঘন্টায় এসে দাঁড়িয়েছিল এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 
শাসক শ্রেণী এতই নিবোর্ধ, ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে- যেগুলোকে আক্রমণ করার লোভ সামলানো যায় 
_ না। সেগুলো আনে আজে জোড়া হতে থাকে? 

দয়ালকুমারের স্মৃতি কথায় জানা যায় যে, কোনো এক গ্রামে বেড়াতে গিয়ে সেই গ্রামের 
কৃষকদের উপর সামন্ত প্রভুদের নির্যাতন শুনে এক পথনাটকের পরিকল্পনা তৈরি হয়ে যায়। বিকালে 
লিখিত স্ত্রিপট ছাড়াই তাৎক্ষণিক সংলাপ বলার মধ্য দিয়ে একটি নাটক পরিবেশিত হয়ে গেল। 
দয়ালকুমার, উৎপল দত্ত হয়তো আরও অনেকের এই ধরনের নাটকেও কোনও হদিস পাওয়ার 
বাস্তবতা আজ নেই। দয়ালকুমার লিখছেন, “সোমেন চন্দ্র হত্যার বিষয়বস্তু নিয়ে কবি প্রাণতোষ 
চট্টোপাধ্যায়ের নাটক, শ্রমিকের দাবি নিয়ে লেখা আমার লেখা নাটক “চিঠি” লেখা হল, তাদের কাজ 
ফুরল, আজ হয়তো কোথাও তার চিহ্ন নেই /?* 

এইভাবেই অনেক মূল্যবান নাটক, তথ্য ও সংবাদ হারিয়ে গেছে। যদিও পথনাটকের 
পূৰ্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার দায় থেকে এই নিবন্ধের অবতারণা নয়, তবু একথা বলছি এই কারণেই 
যে, পরিপূর্ণ ইতিহাস সবসময়েই প্রয়োজন। বিশেষত আজকে যখন পথনটিকের চর্চা বাড়ছে--- 
পথনাটক নিয়ে নানা বিতর্ক, মতপার্থক্য এমনকী বিভ্রান্তি পর্যন্ত দেখা দিচ্ছে, তখন এঁতিহ্যের উৎস 
সন্ধান করতেই হবে। 

তবে নৃপেন্দ্র সাহা তথ্য সংকলনের একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন উত্তরসূরিদের জন্য। গ্রুপ 
থিয়েটার’ পত্রিকার নবম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে শ্রীসাহার সংকলিত একটি পথনাটক 
সারণি। ১৯৩৩ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত অভিনীত পথনাটকের এই সারণি প্রায় সম্পূর্ণ। এ সারণি থেকে 
জানা যায়, আমাদের দেশে ও আন্তর্জাতিক স্তরে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনায় আমাদের নাটাশিল্লীরা কী 
. নিদারুণ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন পথে পথে। এই নিবন্ধে বিস্তৃত তালিকা দেওয়ার অবকাশ নেই। 
আফ্রিকা, লাটিন আমেরিকা, হিরোশিমা-নাগাসাকি প্রভৃতি বিশ্ব পরিস্থিতি আমাদের নাটকে বারবার 
উজ্জ্বলরুপে উপস্থাপিত হয়েছে। তেভাগা আন্দোলন, উদ্বাস্তু সমস্যা, বঙ্গবিহার সংযুক্তিকরণ বিরোধী : 
রাষ্ট্রপতি শাসন বিরোধী সংগ্রাম, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, সন্ত্রাস, স্বৈরাচার, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, 
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা ও দেশের স্বয়ংভরতা রক্ষা করা, বেকারি, দারিদ্রা, 
মূল্যবোধ, কুসংস্কার, বামফ্রন্টের সাফল্য, বামফ্ৰন্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, সাক্ষরতা-_ প্রভৃতি যত ঘটনা 
নিয়ে স্বাধীনতা উত্তরকালে এ দেশের শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছে, আমাদের 
অজস্র পথনাটক সেই সব ইতিহাসের সাক্ষী। ধারাবাহিক এই নাট্য আন্দোলনের অগ্রণী নাট্যকাররা 
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তিক্ত 





১৯৫৭ থেকে ১৯৮৪ পযতি সময়ের কতিপয় পথনাটার দলিল চিত্ৰ 


হলেন দয়াল কুমার, সলিল চৌধুরী, উমানাথ ভট্টাচার্য, পানু পাল, সজল রায়চৌধুরি, উৎপল দত্ত, 
চিররঞ্জন দাস, জোছন দস্তিদার, সুনীল দত্ত, শিব শর্মা, বাসুদেব বসু, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনল গুপ্ত, 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম দাস, শান্তনু বসু, হীরেন ভট্টাচার্য, শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, 
শুভংকর চক্রবর্তী, সফদর হাশমি, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুদীপ সরকার, সুপ্রিয় সর্বাধিকারী, 
প্রভাতকুমার গোস্বামী, বাদল সরকার, বীর সেন, অমল রায়, প্রবীর গুহ, শ্যামল ভট্টাচার্য, চন্দন সেন, 
নিখিলরঞ্জন দাস প্রমুখ। 
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দেখা যাচ্ছে, চারের দশক থেকে আজ অবধি যত বিষয় উত্থাপিত হয়েছে মানুষের সংগ্রামে, 
তার কিছুই বাদ পড়েনি পথনাটকের কথাবস্তুতে। একে কেউ বিষয়বৈচিত্র্য বলতে পারেন। কিন্তু আমি 
মনে করি, এগুলো ইস্যু বৈচিত্র্য। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট হল বিষয়। সেই প্রেক্ষাপটে যখন 
যে রকম জুলত্ত সমস্যা ও সংকট উপস্থিত হয়েছে, অর্থাৎ যে ইস্যুগুলি মানুষের সামনে গুরুত্বপূর্ণ মনে 
হয়েছে, পথনাটক নির্মিত হয়েছে সেই ইস্যুকে অবলম্বন করে। যে সমাজ ব্যবস্থায় আমরা বাস করছি, 
যতদিন তার পরিবর্তন না ঘটছে ততদিন মানুষ এক অপরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার 
বিরুদ্ধে নানা ইস্যুতে সংগ্রাম করে। সেই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দীড়িয়ে মানুষ আন্দোলন করে শাসক 
শ্রেণির চাপানো বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে। সুতরাং ভারতবর্ষে রাজনৈতিক পরিস্থিতি একই আছে, রাজনৈতিক 
প্রবাহের বাঁকে বাঁকে সংকট ও সমস্যার তীক্ষতা নানাভাবে আসে ও আসছে। বৈচিত্র্য সেটাই এবং 
সেটাই পথনাটকের উপজীব্য। 

প্রশ্ন আসতে পারে, স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের আকাঙ্ষা কি পথনাটকে আসতে পারে না ? 
পারে-_যখন মানুষ সেইরকম সংগ্রামে উত্তাল হয়ে ওঠে। তবে তাৎক্ষণিক নাটকেও আশু সমস্যা থেকে 
মানুষ মৌলিক সমাধানের ইঙ্জিতও পেতে পারে না তা নয়। 


পাঁচ 


পথনাটকের ক্ষেত্র আজ অনেক বিস্তৃত। কাজ করছে অনেক দল শহর থেকে গ্রাম অবধি। গণনাট্য সংঘ 
যে যাত্রা শুরু করেছিল সেই যাত্রাপথে পরবর্তী সময়ে অংশীদার হয়েছে সংঘের বাইরে অনেক গ্রুপ 
থিয়েটার। নির্বাচনী সংগ্রামে এই দলের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে ও বাড়ছে। শুধু নির্বাচন নয়, 
নানা উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে ইস্মুভিত্তিক বক্তব্য প্রচারেরও। পাঁচের দশক থেকে যেমন নির্বাচনী ও 
ইস্যুভিত্তিক পথনাটক পাশাপাশি চলেছে, এখনও সেই রকম। সংখ্যার দিক থেকে বেশি তো বটেই, 
গুণগত উৎকর্ষের দিক থেকেও এই সব প্রয়াস ক্রমবর্ধমান। অবশ্য গুণগত মান বৃদ্ধির প্রশ্নে বিভিন্ন 
ধরনের পৃথক পৃথক মতামত থাকলেও উৎকর্ষ বাড়ানোর প্রয়াস যে লক্ষণীয়ভাবে বর্ধিত সে সম্বন্ধে 
কোথাও দ্বিমত নেই। 

সাতের দশককে পথনাটকের জোয়ার সৃষ্টির সৃচনাকাল বলা যেতে পারে। গণনাট্য সংঘ 
ছাড়াও সেই সময়কালে দেখা গেল পথনাটকের সংগঠিত প্রয়াসগুলিও। সন্ত্রাস ও স্বৈরাচারই দলে দলে 
নাট্যশিল্পীকে পথে নামিয়েছিল, এ কথাটা স্মরণে রাখা দরকার। ‘ভিন্ন প্রথার থিয়েটার’ নামে সত্তরের 
গোড়া থেকে সুরেন্দ্রনাথ পার্কে পথনাটকের অভিনয় হত। প্রতি শনিবার এই নাট্যাভিযানে অংশ নিত 
সিল্যুয়েট, শতাব্দী, বাটানগর থিয়েটার ওয়ার্কশপ, তমলুকের ব্রাইট ফিউচার, নিরীক্ষণ, শিল্পীফৌজ, 
সি পি এ টি প্রভৃতি। ক্রমে এই প্রয়াস সুরেন্দ্রনাথ পার্কের সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে সুবোধ মল্লিক 
স্কোয়ার, শহিদ মিনার, বিবাদী বাগ, হাজরা পার্ক, শিয়ালদহ স্টেশন সহ আরও কিছু জায়গায়। : 
১৯৭৪-এ সুরেন্দ্রনাথ পার্কে অনুষ্ঠানের সময় অতর্কিতে পুলিশের লাঠিচার্জ হয় এবং একজন তরুণ 
দর্শক প্রবীর দত্ত নিহত হন। তখন প্রতিটি নাট্যদলের কাজে এ ভাবেই আক্রমণের ঘটনা প্রায়ই ঘটত। 
রক্তাক্ত ও আক্রান্ত হয়েও নাট্যশিল্পীরা থেমে থাকতেন না। জরুরি অবস্থার সময় “ভিন্ন প্রথার 
থিয়েটার’ বন্ধ করে দিতে উদ্যোক্তারা বাধ্য হলেন। ১৯৭৭-এ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আবার 
এই প্রয়াস শুরু হয়, তখন আরও কিছু নতুন দল, যেমন থিয়েটার লাইবর, শপথ, নটসেনা, শ্রীবিদূষক, 
খতম প্রভৃতি খোলা মাঠে নাটক নিয়ে উপস্থিত হয়। বাদল সরকারের শতাব্দী জরুরি অবস্থার মধ্যেও 
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আকাদেমির উলটোদিকের মাঠে তাদের অভিনয় কিছুদিন অব্যাহত রেখেছিল। পরে পুলিশ প্রশাসন 
বন্ধ করে দেয়। 
সফদর হাশমির হত্যাকান্ডের পর পথনাটকের দ্বিতীয় বাঁক। পরিপূর্ণ জোয়ারে উদ্বেল হয়ে 
উঠতে শুরু করল সারা দেশ। অনেক নাট্যদল স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিংবা সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ জানাতে 
পথে নেমে পড়ল। তারপর থেকে প্রতি বছর সফদর হাশমির জন্মদিন ১২ এপ্রিল দেশজুড়ে পথনাটক = 
* দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে। এর মূল প্রেরণী-উৎস জনম। 
বিস্তার ও বিকাশের এই পর্বে শিল্প আঙ্গিকের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সফলতা দেখা গেল, 
অসফলতাও বটে। ইতিমধ্যে বিশ্ব অঙ্গনের আঙ্গিকের বিভিন্ন বৈচিত্রের খবর পৌছুতে শুরু করে 
আমাদের দেশে। থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড, থার্ড থিয়েটার, লিভিং থিয়েটার, আউগুস্তো বোআল রীতি 
প্রভৃতি আঙ্গিক আমেরিকা লাঁটিন আমেরিকা থেকে এসে আমাদের পথনাটকের চর্চার বিষয় হয়ে 
দীড়ায়। এর সঙ্গে যুক্ত হল এখানকার দলগুলির নিজস্ব কিছু উদ্ভাবন। সফদর হাশমির প্রয়োগ আঙ্গিক 
অনুসরণের ঝৌকও দেখা দিল ব্যাপকভাবে । | 
এখন সারা ভারতে আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চর্চা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ শুরু হয়েছে। 
কোরিওপ্রাফি, পিকচারাইজেশন, শরীরের শৈল্পিক ব্যবহার, নাচ ইত্যাদির প্রয়োগে প্রযোজনাকে দৃষ্টি 
নন্দন করে তোলার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। ড্রামবিট, ঢোল, গিটার ও গানের ব্যবহার প্রযোজনার 
উজ্জ্বলতা বাড়াচ্ছে, সন্দেহ নেই। আঙ্গিকের এই বিবর্তন অপরিহার্য, বিশেষত বিজ্ঞান প্রযুক্তি 
বিপ্লবের বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে অভাবী পৃথিবীর সংঘাত মনোজগতে যে জটিলতা সৃষ্টি করছে, তার 
পরিস্ফুটনে আঙ্গিকের উত্তরণ অবশ্যস্তাবী। আধুনিক জীবনযাপনের বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে পথনাটকের 
গতিপথ নির্দেশে করতে গিয়ে সফদর হাশমি বলেন, 
নাটকের বৃত্তাকার জায়গা নাট্য প্রদর্শনের শর্ত, দর্শক এবং অভিনেতাদের মধ্যেকার সম্পর্কের নৈকট্য এই 
সব কিছুই দাবি করছে এক নতুন নাট্যশৈলীর, নতুন নাটকীয়তা গঠনের, নতুন ধরনের লেখার দক্ষতা, 
নতুন ধরনের প্রশিক্ষণের, সঙ্গীতের নতুন ব্যবহারের, সমবেত কণ্ঠস্বর ও কাব্যের নতুন ধরনের 
প্রয়োগের এবং নতুন ধরনের নাট্য পরিচালনার। এমনকি পথ নাটকে অংশগ্রহণকারী শ্রোতৃবর্গের 
সম্পর্কও এক কথায় অনবদ্য এবং তা অভিনেতাদের কাছে এক নতুন মনোভাব দাবি করে। এই নতুন 
পরিস্থিতি এবং এই অনস্ত দাবি পথনাটকের ভাষা, গঠন, ব্যাকরণ এবং নান্দনিক বিষয় নিয়ে প্রচুর 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামনে নিয়ে এসেছে!” | 
আঙ্গিককে সৌন্দর্যময় ও আধুনিক করে তোলার ক্ষেত্রে যে চর্চা, অনুশীলন ও পরীক্ষা চলছে 
তা দিনে দিনে ব্যাপক হচ্ছে ও আগ্রহী হয়ে উঠছে অনেক দল। ফলে, বিতর্ক, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, 
পথনাটক উৎসব, পথনাটক প্রতিযোগিতা-_এই সব বিভিন্ন খাতে পথনাটকের জনপ্রিয়তার রাস্তাও 
চওড়া হচ্ছে। দিনে দিনে সম্ভাবনার সোনালি রেখা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। এই সম্ভাবনাকে 
বিকশিত করে তোলাই এখন নাট্যশিল্পীদের কাজ। 
পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও দেখা দিচ্ছে--আজ্গিকগত বৈভবের সমারোহে পথনাটকের 
এতিহ্যগত মর্মবস্তুর প্রতি কি সর্বক্ষেত্রেই অনুগত থাকা সম্ভব হচ্ছে ? পথনাটকের অন্তৰ্গত শক্তি 
স্ফুরিত হচ্ছে সঙ্গে. সঙ্গে পণ্য হিসাবে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক হাতের 
তালুতে এর বন্দি হয়ে পড়ার ঘটনাও ঘটছে। ভারতীয় বাণিজ্যমেলার কর্তারা পথনাটকের যে আয়োজন 
করেছিলেন, তার মধ্য দিয়ে তারা বুঝিয়ে দিলেন 'সীতাহরণ, বালিবধ, প্রহাদ' সহ পুরাণের 
কল্পকাহিনিই হল পথনাটকের বিষয়। আর বোঝালেন অতীতের যেসব শৈলী আজ পরিত্যাজ্য সেগুলি 
অমর, আজও তারা বেঁচে আছে ও বেঁচে থাকবে। 
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শিল্প সংস্কৃতিরও যখন শ্রেণী বৈশিষ্ট্য থাকে, তখন সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় লালিত শিল্প 
তাত্তিকেরা সচেতন বা অচেতনভাবেই বলে বসতে পারেন যে পথনাটক মানে পথে অভিনীত নাটক । পঁতিহ্য 
ঘেঁটে বহু ধর্মীয় বা লোক আঙ্গিকের নাট্যাভিনয়কে পথ নাটকের অন্তৰ্গত করে দেখা, কিংবা পুঁজিবাদী 
ব্যবস্থায় ভোগ্যপণ্য বিজ্ঞাপনের জন্য গ্রামীণ উদ্যোগ বা বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান পরিবেশিত প্রচার নাট্যকেণ্ড 
প্রগতি-থিয়েটারের পথনাটকের সঙ্গে সমাত্তরাল করে দেখার ঝৌক আসতে পারে ।১ 
১৯৮৭ সালে লিখিত নৃপেন্দ্র সাহার এই মত আজ প্রকট বাস্তব। আর এই ভয়ংকর বাস্তবতার 
পটভূমিতে বিপদের আশঙ্কাও যেন নিকটবর্তী হচ্ছে। আজকের পথনাটকের সম্ভাবনাময় বিপুল 
আয়োজনে নিশ্চয় কোথাও ফাক আছে যেখান দিয়ে ঢুকে পড়ছে বিপদের বেনোজল। কী সেই 
ফাকফোকর, সংক্ষেপে তা দেখা যেতে পারে। 
প্রথমত পথনাটকের ইতিহাস সম্পর্কে অসচেতনতা কিংবা অজ্ঞতা। আবার ইতিহাসের প্রকৃত 
ভিত্তিটাকে রহস্যাচ্ছন্ন করে রাখার চাতুর্ষে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াসও দৃশ্যমান। ইউরোপ- 
আমেরিকায় যেমন, এ দেশেও মধ্যযুগে ধর্মীয় প্রচার ও রাজানুগ্রহে রাজমহিমার কাহিনি বর্ণন---এসর 
নিয়ে তৎকালীন লোকশৈলীতে মন্দিরের খোলা প্রাঙ্গণে অভিনয় হত। পথনাটকের উদ্ভব ও এরতিহা 
নাকি এখানেই। এইভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব 
- থাকলেই এই বিভ্রান্তির শিকার হতে হয়। প্রত্যেক শিল্পসৃষ্টি তৎকালীন সমাজের মানুষের বৈষয়িক 
অবস্থান ও সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে। শিথিল সামস্তবাদী সমাজের শিল্প বিষয় ও আঙ্গিক আজকের 
সমাজে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে পারে না। প্রকৃতি তখন মানুষের অজ্ঞাত, বিজ্ঞান অনগ্রসর ও উৎপাদনে 
সম্পর্ক সামস্ততান্ত্রিক। তাই তখন দেবতা,পুরাণ, ইন্দ্রজাল, অদেখা বীরপূজা, অস্তঃসারশূন্য কল্পকথা 
ইত্যাদি ছিল নাট্যবিষয়। তৎকালীন শিল্প আঙ্গিকও ছিল তখনকার মন্ষের অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থার 
অনুসারী অবিকশিত শিল্প চেতনার প্রকাশ-_যা আজকের সমাজে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। অতীত 
থেকে গ্রহণ বা বর্জনের একটি বিজ্ঞান আছে। আমরা লোক আঙ্গিকের সেটুকুই আজ গ্রহণ করতে 
পারি, যা আজকের নাট্যবিষয়কে সার্থকভাবে ধারণ করতে পারে। “পথনাটক হল আধুনিক সমাজের 
অভদ্র ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশের একটি শক্তিশালী মাধাম।* তাই আমরা উন্মুক্ত স্থানে 
তৎকালীন নাট্যাভিনয়কে বরং উন্মুক্ত স্থানে নাট্যাভিনয় বলতে পারি, কিন্তু কিছুতেই পথনাটক বলতে 
পারি না। এইভাবেই বাণিজ্যিকভাবে পথে অভিনয়কেও পথনাটক বলা যাবে না। 
দ্বিতীয়ত, পথনাটকের দর্শক কারা এবং কী তাদের বলা উচিত অনেক ক্ষেত্রে এই বোধের 
জায়গাটায় রয়েছে অজ্ঞতা। আর এর সঙ্গে পাশাপাশি থাকে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চতুর উদ্যোগ। বাদল 
সরকারের কথায় আসা যাক 
যেন দর্শককে জীবন থেকে অন্তত সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে আমার থিয়েটারের 'জীবনস্টাকে 
তার কাছে পেশ করা যাবে না। তাই ভাবছিলাম এমন একটা থিয়েটার করা যায় না, যাতে দর্শকাদের নিজেদের 
অস্তিত্ব ভুলতে হয় না ?" 
বাদলবাবু দর্শকদের নিয়ে বিস্তর চিন্তা করেছেন। সব নাট্যদলকেই দর্শকদের কথা না ভাবলে চলে 
. না। কিন্তু কে কীভাবে দর্শকের কথা ভাবেন সেটাই বিচার্য। বাদলবাবু যখন মনে করেন দর্শকদের “জীবন 
থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন’ করা অন্যায়, তখন সফদর হাশমি মনে করেন সাধারণ মীনুষের নাট্যতৃষ্ণা 
আছে সেইসব নাটকের জন্য যা শ্রমিক শ্রেণির কথা বলবে, যা “সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা 
সংগ্রামের কথা বলার জীবন্ত ও জনপ্রিয় প্রতীক!’ দর্শকদের ‘নিজেদের অস্তিত্ব’ ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য, 
একক শক্তিতে বিশ্বাসী কলঙ্কিত এক শ্রমিক নেতাকে দর্শকদের সামনে হাজির করেন বাদল সরকার 
‘সাগিনা মাহাতো” নাটকে । আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যাঁরা নিজেদের জীবনের “আশা আকাঙ্কা সংগ্রামে'র 
কথা জানতে চান তাদের জন্য সফদর হাশমি প্রযোজনা করেন হয্লাবোল” ! বাদল সরকারের কাছে প্রধান 
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বিষয় দর্শকদের নৈকট্য, সফদর হাশমি মনে করেছেন দর্শকের নৈকট্য তো বটেই এবং তার চেয়েও বড়ো 
কথা কারা দর্শক এবং তাদের কাছে কী বলব, কেমনভাবে বলব। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 
পথনাটকের বিষয় হিসাবে কিছু ক্লাসিকৃস্‌, কিছু ইতিহাস হাজির করার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। যদি 
এই প্রয়াস আজকের মানুষের আশু বা মৌলিক সমস্যার প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক করে তোলা যায় তবে লক্ষ্য 
সম্বন্ধে প্ৰশ্ন ওঠে না। কিন্তু যদি লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট না করে কেবলমাত্র পথনাটিকের বিষয়কে বৈচিত্র্যময় করে 
তোলার তাগিদটাকেই প্রধান কাজ বলে মনে করা হয় তবে তা দর্শক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করবে না এবং 
সেই এতিহ্যবিচ্যুত অভিনয়কে পথনাটকের উত্তরসূরীও বলা যাবে না। 

আজ এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পৃথিবী দুভাগে বিভক্ত-_-ভোগের পৃথিবী আর বঞ্চনার 
পৃথিবী। প্রথম পৃথিবীর মানুষ মুষ্টিমেয়, তারা পথনাটকের ধার ধারে না। কিন্তু এদের স্বার্থ রক্ষা করতে 
শাসকশ্রেণি দাঙ্গা, জাতপাত, বিভ্রান্তি, সন্ত্রাস, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি নানা অস্ত্র প্রয়োগ করে বঞ্চনার 
পৃথিবীর কিছু মানুষকে নানাভাবে বিভক্ত করে রাখে। দ্বিতীয় পৃথিবীর সৎ পরিশ্রমী মানুষই সংখ্যা 
গরিষ্ঠ, সেই বঞ্চিত মানুষই পথনাটকের চরিত্র, তারাই পথনাটকের প্রধান দর্শক। ওই পৃথিবীর বিভ্রান্ত 
মানুষও পথনাটকের লক্ষ্যে থাকবে। 

অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি, এতিহ্য থেকে বিচ্যুতি-_অগ্রগতির এইসব বাধা দূর হয়ে যায় দর্শক সম্পর্কে 
সুস্পষ্ট ধারণা যখনই গড়ে ওঠে। এইসব দর্শকদের কাছে বোধগম্য করে তোলার তাগিদে তখন শিল্পের 
নামে দুর্বোধ্য আঙ্গিকের ভার কিংবা শিল্পরসহীন স্থূল আঙ্গিকের বোঝা কোনোটাই পথনাটককে বহন 
করতে হয় না। 

পরিমাণগত ও গুণগতভাবে বিকাশমান পথনাটকের কাছে আজকের মানুষের দাবি একটাই, 
পথমঞ্চে তারা দেখতে চায় ঘামেভেজা, রক্তঝরা আজকের মানুষের চরিত্র। সেই চরিত্ররা আজকের 
বঞ্চনার পৃথিবীর অসংখ্য দর্শক মানুষকে যেন জীবন সংগ্রামে উদ্দীপ্ত করার কাজটি সুস্পষ্টভাবে 
করতে পারে। 
সূত্র : 

১। উৎপল দত্ত--সমাজ বিপ্লব : গণনাটক, নাটামেলা স্মরণিকা ২০০১। 
২। এ 

৩। সফদর হাশমি-_জননাটামঞ্চ : পথনাটকের প্রথম দশ বছর, এুপ থিয়েটার ১১বর্য। ৩য় সংখ্যা। 
৪। আশিস চট্টোপাধ্যায়-_-বিবররনের আলোকে সাম্প্রতিক পথনাটক, গণনাট্য, অক্টোবর ১৯৮৯। 
৫1 শাস্তিময় গুহ---পথনাটক : আজকের ভাবনা, রচনা সংকলন। 
৬। দয়াল কুমার-_গণনাটা : ৫০ বছর সংকলন। ৷ 
৭। জনযুদ্ধ পত্রিকা-_শাডিময় গুহর ‘পথ নাটক : আজকের ভাবনা’ রচনা থেকে সংকলিত। 
৮। শান্তিময় গুহ-_পথনাটক : আজকের ভাবনা, রচনা সংকলন। 
৯। এ 
১০। সজল রায়চৌধুরী--সাক্ষাৎকার, এপ থিয়েটার, ৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 
১১। উৎপল দত্ত সাক্ষাৎকার, এপ থিয়েটার, ৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 
১২। এ 
১৩। দয়ালকুমার---গণনাটা : ৫০ বছর সংকলন। 
১৪। সফদর হাশমি--জননাটা মঞ্চ : পথনাটকের প্রথম দশ বছর ১০ বর্ষ, ওয় সংখ্যা। 
১৫! নৃপেন্দ্ৰ সাহা--এবারের পথ নাটকের শিল্প আঙ্গিক, গ্ৰুপ থিয়েটার, ৯ বর্ষ, ওয় সংখ্যা। 
১৬। সফদর হাশমি---পথনাটক একটি প্রথম এতিহা, পুনমূৰ্দণ, ধুপ থিয়েটার, ২৬ বছর ১ম সংখ্যা। 
১৭। দেবাশিস চক্রবৰ্তী---থিয়েটার ভিন্ন প্রথায়, এপ থিয়েটার ২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। 


লেখক : বিশিষ্ট নাটককার, এবং অজত জনপ্রিয় পথনাটক রচয়িতা এপ থিয়েটার পত্রিকার 
সহযোগী সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গ নাটা আকাদেমির সদস্য 
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প. ক. নাট্য আকাদেমি পত্রিকা সংখ্যা ৯ ২০০৪ 


পশ্চিমবঙ্গের পথনাটকের শিল্প আঙ্গিকের 
সুলুক-সন্ধান 
নৃপেন্দ্র সাহা 


পশ্চিমবঙ্গের পথনাটক বা পথনট্যর শিল্প আঙ্গিক বা শৈল্পিক আবেদনের প্রশ্নটি তার 
মাধ্যমে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করাই ছিল তখন মুখ্য ; ফলে পথনাটক শিল্প হল কী হল না, এর 
কোনো স্থায়ী সাহিত্য-মূল্য থাকল কী থাকল না; তা নিয়ে ভাববার ফুরসত তখন কারোরই ছিল না; 
যাঁর” ছিল, তিনি তখন এই প্রচারমুখী গণনাট্য আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়েই নিয়েছেন। 
এবং মঞ্চনাটকের মাধ্যমেই গণচেতনাকে সমৃদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৪৮ থেকে 
১৯৫৪ পর্যন্ত নবান্ন’ দিয়ে শুরু করে রিক্তকরবী'-র সার্থকতর উপস্থাপনার দ্বারা ক্ষুৎকাতর মানুষ 
কীভাবে ক্ষমতার আসন টলিয়ে দিতে পারে তার দিশা দেখিয়ে দিয়েছেন। 


এই যে “রক্তকরবীর সাড়া জাগানো প্রযোজনার কথা উল্লেখ করে বক্ষ্যমাণ রচনার 
্রস্তাবনার প্রথম অনুচ্ছেদ শেষ করা গেল, সেই 'রক্তকরবী' পাশ্চাত্য ঘরানার প্রসেনিয়াম মঞ্চের 
নাটক, না কি প্রতীচ্য রীতির ননপ্রসেনিয়াম মুক্তমঞ্চ তথা সাংকেতিক নাটকের আঙ্গিকে রচিত 
পথনাটক ? 


এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় লুকিয়ে আছে পথনাট্যর শিল্পরূপের 
সুলুক সন্ধান। ১৯২৬ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই নাটক ১৯৫৪-র আগে মাত্র ২ রজনী অভিনীত 
হয়েছিল এবং তখনও পর্যন্ত ধারণা ছিল কবির নাটক আইডিয়ার বাহন মাত্র ; কিন্তু ১৯৫৪-র 
বহুরুপী-র মঞ্চসফল প্রযোজনায় স্বীকার করে নেওয়া হল যে নাটকটি “সত্যমূলক' ; কবির পরামর্শ 
বলে একটি মানবীর ছবি’ লক্ষ রাখতে বলি কবি তার নাটকটির পালা বলেছেন। চারিদিকের' 
পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ'। “মাটি খুঁড়ে যে-পাতালে ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার 
নয়,--মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের, যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই 
সহজ সৌন্দযের’/* এই সহজ সৌন্দর্যের ‘পালা’ অভিনয়ের জন্য কোন মঞ্চ প্রয়োজন ? কবি 
নাটককারের জবাব : 

ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্ঞামঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে যাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি 

রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল ; কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার 

উপযুক্ত হইতে পারে না।* 

সুতরাং কবিকল্পনার মঞ্চটি অবশ্যই মুক্তাঙ্গন এবং অজস্র নাম না জানা তারার মতো 
মানুষের যাওয়া-আসার পথের ধারে ; এবং কবির ভাষায় “চির প্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের 
ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিতু পটের ওদ্বত্যে মন সংকীর্ণ হয় না।* এমন মুক্তাঙ্জনেই কৰি তার 
এই যক্ষপুরী' তথা নন্দিনী’ তথা 'রক্তকরবী' নামক 'পালা'-র অভিনয় আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। 
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১৯৫৪-১৯৭২-এর মধ্যে অসংখ্যবার অভিনীত “রক্তকরবী'র ‘সত্যমূলকতা’ বৃহত্তর দর্শক সমাজের 
দ্বারা আংশিক প্রতিপন্ন হয়েছিল এ দেশের রঙ্গমঞ্চে, পরে পূর্ণতা পেল ১৯৯৬-র পথসেনা! 
প্রযোজিত মুক্তাঙ্জনে এবং পথনাট্যর আসরে। বহুরুপী-র মঞ্চ-প্রযোজনা নাটককারের সত্যমূলক 
বক্তব্যকে, তার দৃশ্যভাবনাকে, তার যক্ষপুরীকে, তার নন্দিনীকে, তার রক্তকরবীকে যে বৃহত্তর দর্শক 
সমাজের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল, তারা ছিলেন প্রায়শ শিক্ষিত শিষ্টরুচির মানুষ ; আর পথসেনার 
প্রযোজনা কোনো দৃশ্যপটের অপেক্ষা না রেখে মাত্র একটি দড়ি ও কয়েকটি লাঠিকে উপকরণ করে 
একগুচ্ছ তরুণ ও দুটি তরুণীর সশরীর সপ্রাণ সঞ্চালনের মাধ্যমে বাচিক কায়িক অভিনয়ের এমন 
পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন যে মনে হয় 'নাটককার রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে পথসেনার- 'রক্তকরবী' দেখে 
আবার নাটক লিখতে বসতেন ।" 

পশ্চিমবঙ্গের পথনাট্যের অঙ্গনে 'রক্তকরবী'র এই উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে পথনাটকের 
শিল্পআঙ্গিক তথা শৈল্পিক আবেদনের একটি দিশা দেখিয়ে দেয়। এবং এই দিশাই আমাদের বঙ্গীয় 
নাটাকলার হাজার বছরের এতিহ্যর সূত্র ধরে পাশ্চাত্য নাট্যভাবনা পরিপুষ্ট বাংলা থিয়েটারের ২০৮ 
বছরের এতিহ্যের বিপ্রতীপে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই পথনাটক বা মুক্তাঙ্গন নাটাই আমাদের 
বঙ্গীয় নাট্যকলার আগামীদিনের অভিমুখ নির্দেশ করছে, যেখানে মিডিয়ার আগ্রাসী অসুস্থ সাংস্কৃতিক 


২ 
পথনাটকের শিল্প আঙ্গিক বা শৈল্পিক আবেদনের শেষ কথা আলোচ্য নিবন্ধের প্রথম পর্বেই বলে 
দিয়ে আমরা শুরু করছি আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা । 
রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটককে পথনাটক পর্যায়ভূক্ত করা উচিত হবে কিনা এ প্রশ্ন উঠতে 
পারে, কিন্তু ‘কালের যাত্রা’ একে তো পথনাটকের বাইরে অন্য কিছু ভাবাই যায় না। ‘কালের যাত্রার 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে শ্রমজীবী দরিদ্র শুদ্র জনগণকে সভ্যতার অগ্রগতির মূল শক্তি রুপে চিহ্নিত 
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করেছেন, সেই শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির জন্যই তো রঞ্জনের আত্মবলিদান আর নন্দিনীর 
আবহমানকালের সংগাম। এ দুটি নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে প্রেক্ষাপট, বিষয় ও বক্তব্য বেছে 
নিয়েছেন, তার অন্তলীনি রাজনীতি (অর্থাৎ রাষ্ট্র, প্রশাসন, সম্পদ ও শক্তি সংগ্রহের যে ধনবাদী জাল) 
তিরিশ চল্লিশের দশকের বামপন্থীরা হৃদয়ঙ্গম না করলেও পঞ্চাশের দশক থেকে তারা কথঞ্চিৎ 
অনুধাবন করতে পেরেছেন, কেবল সর্বোচ্চ ক্ষমতার ‘রাজা’ চরিত্রের বিমূর্তায়নে, কিংবা শ্রেণীর কথাটা 
ভুলে যান* কবির এই মন্তব্যে আজও অনেকে দ্বিধান্বিত ; যদিচ ১৯৫৪-য় যখন শম্ভু মিত্রের ব্যাখ্যায়, 
বহুরুপীর 'রক্তকরবী" মঞ্চস্থ হল, সঙ্গে সঙ্গে এ রাজ্যের দক্ষিণপন্থীরা চিৎকার করে উঠেছিলেন : 
রবীন্দ্রনাথ যেখানে শ্রেণীবিদ্ধেষ পরিহার করে নিয়েছেন (পূর্বোদ্ধৃত উক্তি স্মরণ করুন--সম্পাদক না আ প) 
এবং যাবার জন্য নির্দেশও দিয়েছেন, বহুরূপী তা তো টেনে এনেছেনই অধিকন্তু একটা বিশেষ রাষ্ট্রের প্রতি 
মানুষকে সংগ্রামী হয়ে ওঠার জন্য উদ্দীপ্ত করারও চেষ্টা করেছেন... রবীন্দ্রনাথে ফুলটাই ছিল বড় কথা, 
বহুরূপীর অভিনয়ে জোর পড়েছে রক্তের ওপরে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন রস পরিবেশন করতে, এঁরা সে 
জায়গায় নাটকখানিকে কাজে লাগিয়েছেন সংঘাত পাকিয়ে তোলার এক হাতিয়ার রুপে" 
রবীন্দ্রনাথ তার যৌবনেই মাকসীয় তত্ব ও সাহিত্যের সঙ্গে কেবল পরিচিত হয়েছিলেন 
বলাটা কম বলা হবে, তিনি তাকে তার জীবন দর্শনের মানবানুভূতির কোটরে বড়ো গভীর মমতায় 
লালন করেছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এবং প্রৌঢ়ত্বে সমাজবিপ্লবের পতাকা উড়িয়েছেন 
বিক্তকরবী” (১৯২৬), কালের যাত্রা” ১৯৩২), তাসের দেশ’ ১৯৩৩) নাট্যনির্মীণে। 
আমাদের এ বক্তব্যের সমর্থনে কবির যৌবনে ৩২ বছর বয়সে লেখা একটি চিঠি উদ্ধৃত করা 
হচ্ছে। চিঠিখানি উনি লিখছেন ১৮৯৩ সালের ১০ মে শিলাইদহ থেকে ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীকে ৷” 
আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারি মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসস্তানের মতো 
নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে 
যায় তখন এরা কেবল কাদতে জানে--কোনোমতে একটুখানি ক্ষুধা ভাঙলেই আবার তখনই সমস্ত ভুলে যায়। 
সোশিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধনবিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি মে---যদি 
একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগ্য। কেননা, পৃথিবীতে যদি দুঃখ 
থাকে তো থাক, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃংখমোচনের 
জন্য মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বাল 
কোনোকালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যক জিনিসও বণ্টন করে দেওয়া 
নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কঙ্পনামাত্র, কখনোই সকল মানুষ খেতে-পরতে পাবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ 
চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথ নেই--তারা ভারি কঠিন কথা বলে। 
এরপরও কী বলতে হবে রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যে নাট্যে এবং অসংখ্য সাহিত্যসংস্কৃতি 
সামাজিক আর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মে ও জীবন দর্শনে বৈপ্লবিক ছিলেন না ? 
অতএব এ মন্তব্য আজ করার সময় এসেছে যে পথনাটক অর্থই তৎকাল এবং তাৎক্ষণিক 
নাট্যিক প্রতিক্রিয়া নয়, পথনাটকের বক্তব্য ও বিষয়ের সঙ্গে সাযুজা রেখে তার শৈল্পিক বিন্যাস ও 
উপস্থাপন যদি সুচিরকালের শিল্পরস সৃষ্টি করতে পারে, তবে তা অবশ্যই কালাতীত শিল্পরুপে 
বিবেচিত হবে। 
পথনাটকের শিল্পআঙ্গিক বিষয়ে আমাদের অতীতের প্রায় দুই দশক পূর্বের একটি নিবন্ধের 
অংশ বিশেষ আগে পেশ করছি : 
পশ্চিমবঙ্গে প্রগতি থিয়েটারের এই পথনাটক মুলত নির্বাচনকে কেন্দ্রে করে বিকশিত হয়েছে। ফলে 
প্রোসেনিয়াম বিহীন এই নাট্য আঙ্গিকের উপস্থাপনায় (চীন সোভিয়েতের প্রেরণায়) গোড়ার যুগের পানু পাল 
এবং পরবর্তীকালে উৎপল দত্তের রচনা-কৌশলই একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে, যা মডেল হিসেবে উত্তরকালের 
নাট্যকার ও প্রযোজকরা অনুসরণ করে এসেছেন ; নতুন করে এই প্রচার মাধ্যমের কোন আকর্ষণীয় শিল্প 
সৌকর্ষ সৃষ্টি করা যায় কিনা, এ কথা কেউ ভাবেননি ; কারণ নির্বাচন পর্ব মিটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
পথনাটকের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যেত। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ৩১ 


কিন্তু বিগত এক দশকে এই নিৰ্বাচনী পথনাটকে একটা নতুন তরঙ্গ এসেছে, যা তাৎক্ষণিক প্রয়োজন 
মেটানোর জন্য যে কোন প্রকারে একটা পথনাটক রচনা করে কতকগুলি অভিনয় করার মধ্য দিয়েই দায় মিটিয়ে 
ফেলার কথাই শুধু ভাবছে না, বিপরীতে একদল নতুন নাট্যকার ও প্রযোজকরা এসেছেন, যাঁরা তাদের আবেগ 
ও কল্পনাকে সঞ্চালিত করতে পেরেছেন, যাতে পথনাটকে বৈচিত্র্য আসে, দিস নীতি ব্যয়ে 
কৌতৃহলকে উজ্জীবিত করতে পারে। 
দর্শককে আকৃষ্ট করা ও রাজনীতি সচেতন করা-_এইটা যদি পথনাটকের মূল লক্ষ্য হয়, তাহলে এই 
প্রশ্নটা স্বভাবতই উঠে আসে যে পথনাটকের দর্শক কারা। নির্বাচনী জনসভার শেষে যে পথনাটক, তার দর্শক 
ত অধিকাংশই রাজনীতিগত ভাবে একটা অবস্থান আগে থেকেই নিয়ে রেখেছেন। সুতরাং এই কমিটেড দর্শককে 
নতুন করে উদ্বুদ্ধ করার প্রশ্ন আসে না, সুতরাং এই দর্শকের কাছে পথনাটকের শিল্প-আঙ্গিকটা বড় নয়, বড় 
তার রাজনীতিটা। এই ভাবনারই পরিপূরক অভিজ্ঞতা বক্ষামান সংখ্যার নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তর সাক্ষাৎকারে মিলতে 
পারে। সেখানে তার বক্তব্য আকাদেমির দর্শকের সঙ্গে রাজনীতিক মঞ্চের দর্শকের মধ্যে খুব বড় পার্থক্য তিনি 
টানতে চান না। ফলে পথনাটক করার অভিজ্ঞতাকে তিনি সহজেই তার বড় নাটকের ক্যানভাসে সঞ্চালিত 
করতে পারেন। কিন্তু এর বিপরীতে একটা ভাবনা আসে, সেটা হল নির্বাচনী জনসভা বা প্রচারের অন্যতম লক্ষ্য 
ত জনগণের সেই ব্যাপক অংশের কাছে, যেখানে সাধারণ মানুষ তার রাজনীতিক পছন্দ অপছন্দের যুক্তি- 
কুযুক্তিতে দোদুল্যমান। সেই সব নন-কমিউটেড দর্শককে আকৃষ্ট করার প্রশ্নে পথনাটককে কি শিল্প সৌকর্ষে 
সমৃদ্ধ করে তোলার দায়টা অস্বীকার করা যায়। যায় না। দর্শকের ওপর পথনাটকের প্রভাব কত স্বল্পস্থায়ী বা 
দীর্ঘস্থায়ী হবে সে নিয়েও নাট্যকার প্রযোজক এবং রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভিন্ন মত আছে; কিন্তু প্রভাব 
যে একটা পড়বেই, প্রভাবিত করতে পারাটাই যে পথনাটক অভিযানের সাফল্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 4 
সুতরাং পথনাটকের রাজনীতিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে অঙ্গা্জিভাবে যুক্ত থাকে তার শিল্প-আঙ্গিকের প্রশ্ন ৯ 
এই নিবন্ধের উদ্ধৃত অংশে যা বলা হয়েছে, তার মর্মবন্তু হল যেন তেন প্রকারেণ প্রায় 
্রস্তুতিবিহীন বা সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে খোলা জায়গায় মঞ্চনাটকের প্রবেশ প্রস্থানের শর্ত মেনে অদৃশ্য 
প্রোসেনিয়াম মঞ্চের আঙ্গিকে পথনাটক করার রীতিই চলছে সেই তিরিশের দশক থেকে দয়াল কুমার 
বা পানু পাল বা উৎপল দত্ত ও তার গণনাট্য সংঘের বিভিন্ন শাখার পথনাটক প্রযোজনায়। তবু 
এঁদের মধ্যে হীরেন ভট্টাচার্য বাসুদেব বসু, শান্তনু বসু বাস্তবধর্মী প্রয়োগে গণনাট্যর পথনাট্য 
আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছেন, তা মানতে হবে। তবে এই আঙ্গিকের একটা বদল ওই আটের দশকেই 
অনেক প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা নাট্যনেতৃত্ব চেয়েছেন কিন্তু কী চেয়েছেন তা স্পষ্ট ভাষায় বলতে 
পারেননি। তবু তার মধ্যে উৎপল দত্তের মতো প্রখর শিল্পী ব্যক্তিত্ব যা বলেন, তার বিপরীত চাহিদা 
দাবি করেন তার চেয়ে অনেক তরুণ নাট্যশিল্পী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।৯ 
নির্বাচন কেন্দ্রিক পথনাটক চর্চার বিপরীতে যখন সারা বছর ধরেই বিভিন্ন সমসাময়িক ও 
দীৰ্ঘকালীন সমস্যাভিত্তিক পথনাটক চর্চার কথা অনেকেই বলছি তখন মঞ্চ ও অঙ্জানমঞ্চ ছেড়ে 
গেছে। দুজনেই বামপন্থী, তবে দুজনেরই রাজনৈতিক জীবন দর্শন ও শিল্প নির্মাণের আঙ্গিক ভিন্ন 
পন্থায় আবর্তিত হয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 
এর মধ্যে বাদল সরকারের প্রযুক্ত আঙ্গিকে জর্জি গ্রোটোভস্কির দেহভঙ্গির নাট্যভাষার ছাপও 
যেমন পাওয়া যায়, তেমনই জুলিয়ান বেক ও জুডিথ মালিনার শরীর সংশ্লিষ্ট আশ্লেষঘন নাট্যভাষার 
অনুকম্পনও নজর এড়ায় না। পরিবর্তে সফদর হাশমি শিল্পীর শরীরকে কালো রঙের আড়ালে আবৃত 
রেখে দেশজ লোকভঙ্গির বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন, যা প্রায়শ নাচের বহু মুদ্রার অনুসরণে সমৃদ্ধ, তার 
ব্যবহারে বিষয় ও বক্তব্যর ওজন ও গুরুত্বকে সমীহ করে দর্শকের মনোজগতে কাঙ্ক্ষিত রসসৃষ্টিতে 
সক্ষম হন। 
আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্যপত্র শুদ্রক:এর পক্ষে গৃহীত ১৯৮২-তে সফদর হাশমির এক 
সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন : 


৩২ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 





দেশজ নাটাআঙ্গিকের পথনাটক দেখতে দশকিসমাজ কত আকুল, উপরের ছবি তার নিদশন। বেনারসের দশাস্থমেধ 
ঘাটে সমাভর (এলাহাবাদ)-এর ‘মোক্ষ’ দেখতে আপামর হিন্দুমুসলমান কেমন এক্াবদ্ধ হয়েছেন। 


আগ্রহের বিষয় এই যে পথনাটক ভারতীয় রীতিতে মঞ্চ নাটকের চেয়ে অনেক বেশি এতিহাবাহী। আরও যে বিষয় 
আমাদের মুক্তমঞ্জের নাটোর প্রতি আকৃষ্ট করেছে তা হল আমরা দেখেছি যে শ্রেণীহীন বিপ্লবাত্মক বিষয়বস্তু থাকা 
সত্তেও এবং উন্নতমানের সপ্রযুক্ত উপস্থিতিও মঞ্চনাটকের ক্ষেত্রে নাটাকর্মী ও দর্শকদের মধ্যে অলীক দূরতু 
ঘোচাতে সক্ষম নয়। আমরা একটি মাধ্যম চেয়েছিলাম যাতে দর্শকের সঙ্গে অভিনেতাদের দূরত্বের বেড়া ভেঙে 
দেওয়া যায়। আমার বিশ্বাস এই ব্যাপারে আমরা সক্ষম হয়েছি। পরিশেষে আমরা মনে করি যে সহজ ও স্বাভাবিক 
সীমার মধ্যেও বক্তব্য বিষয় শিল্পসম্মতভাবে পরিস্ফুটনের ক্ষমতা পথনাটকের অপরিসীম। প্রায় কিছুই না নিয়ে 
কেবলমাত্র বুদ্ধি, দেহ ও কণ্ঠস্বরের ওপর নির্ভর করে কাজ করার অভিপ্রায় আমাদের আজও অব্যাহত। যেটা প্রা 


কুড়িটি ভিন্ন স্বাদের নাটকের বারোশ"র অধিক অভিনয়ের পরেও আমরা সমভাবে অনুভব করি। 


দেশজ নাট্যআঙ্িকের প্রয়োগ সম্পর্কে সফদর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ও সতর্কই ছিলেন। এ 
প্রসঙ্গে তিনি যা করেছেন ও ভেবেছিলেন তা তাঁর কথার সূত্রেই বুঝে নেওয়া প্রয়োজন 





কে 
কে 


নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ 
নাট্য পত্ৰিকা নয়-৩ 





গণনাটা সংঘ শিবপুর শাখার নিবার্চনী পথনাটক 
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যুগায়ি, বহরমপুরের সফদর হাশমি-র আওরত অবলম্বনে ‘আমি মেয়ে’ 
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এ এল টি-র কুসংস্কার বিরোধী পথনাটক গোলাম শফিক রচিত 'শিলারি' 


৩৪ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 





আলোর পরশ কাঁচরাপাডার পথনাটক 
আলোর রশ কাচরাপাডার ] 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


শুদ্ৰক : প্রাচ্যে শিল্পের একটা বিশেষ ধরণ আছে, বিশেষত ভারতীয় এঁতিহ্যে। আপনাদের কাজে তা কিভাবে 

প্রতিফলিত হয়েছে ? 

হাশমি : হা কিছু সাধারণ গুণ আছে কিন্তু সেরকম গুণ তা ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা বা এশিয়ার পারফরমিং 

ফর্ম-এর মধ্যেও পাই। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে আমাদের কাজের সঞ্জে লৌকিক ধরণের কিছু 

সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা অংশত ভ্রাম্যমান নাট্যদল আমাদের অধিকাংশ লোকনাট্যের দলের মতই। 

অন্যান্য ভারতীয় লোকায়ত ভঙ্গির মতই আমাদের ঘিয়েটারেও পরিবেশের শিষ্টাচার থাকে না। আমাদের 

থিয়েটার-এ কোন ইলিউশন্‌ সৃষ্টির চেষ্টা থাকে না যেমন বেশ কিছু ভারতীয় লোকশিল্পের নেই। বহু ভারতীয় 

লোকশিল্পের মতই আমাদের থিয়েটার সংস্কার মুক্ত, ব্যাপক ও পরিমার্জনশীল, যাতে আমরা খুব সহজেই নাচ, ' 

গান, আবৃত্তি বর্ণনা ও আলাপ আলোচনা, উপকাহিনী ও দৃশ্য প্রভৃতি সংযুক্ত করতে পারি। তাছাড়া আমাদের 

থিয়েটার যেহেতু শহর কেন্দ্রিক, তাই শিল্প যা নাটকের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই এমন ক্ষেত্র থেকেও আমরা 

উপাদান সংগ্রহ করি যেমন বিতর্ক, কথোপকথন, মুদ্রিত বিষয়, অডিও ভিস্যুয়াল মিডিয়াম, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি 

এবং পাশ্চাত্য এঁতিহ্য থেকে যেমন গ্রিক ট্রাজেডি এবং কমেডি, এলিজাবেথীয় নাটক, মিরাকল্‌, মরালিটি নাটক, 

রিয়ালিস্টিক থিয়েটার, গ্যাবসার্ড থিয়েটার, এন্ভায়রন্মেন্টাল থিয়েটার এবং অবশ্যই এপিক্‌ থিয়েটার থেকেও । 

এবং এর থেকে আমরা যা পাই তা সবকিছু মিলেমিশে একটা কিছু নয়, কিন্তু তা স্থানীয় বৈশিষ্ট্যমূলক এবং 

শহর কেন্দ্রিক?৯১ | 

নাট্যকলা অর্থই নানান কলাবিদ্যার এক জৈব যৌগ। সফদরও তাই করেছেন। সফদরের 
সমকালে আমাদের বাংলায় সন্ত্রাসবিরোধী প্রতিবাদী একাঙ্ক নাট্য পরিবেশনায় দেশজ খেমটা, বা 
বীর্তনাঙ্গ সুর মিলিয়ে রাধারমণ ঘোষ, সমর দত্ত, প্রবীর দত্তরা একই রকমের পোশাক পরিয়ে 
কতিপয় শিল্পীকে দিয়ে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করানোর এক সহজ উপভোগ্য রীতির প্রবর্তন 
করেছিলেন। এর মধ্যে গৌতম মুখোপাধ্যায়ের প্রয়োগ ভাবনায় তার নিজস্ব প্রকাশশৈলীর একটা 
বিশেষ গুণগত বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন এর বৈপরীত্যে উৎপল দত্তের উত্তরাধিকার নিয়ে অমল রায়ের 
অধিকাংশ নাটক ও পথনাটকই বাস্তববাদী নাট্যভাষায় দর্শকমণ্ডলীকে উদ্দীপ্ত করত, শ্যামলতনু 
দাশগুপ্তর নাট্যরচনাও এই বাস্তববাদী আঙ্গিকেই বলিষ্ঠ একটা আবেগ তৈরি করত। 

এবং এই সত্তর দশকের শেষের দিকে আর একজন প্রচণ্ড শক্তিমান নাট্যকর্মীর আবির্ভাব 
ঘটে, তিনি হলেন প্রবীর গুহ। তার লিভিং থিয়েটারের প্রথমদিকের প্রযোজনায় বাদল সরকার বা 
গ্রোটোভক্কির দৈহিক নাট্যভাষার, প্রবল ছাপ ছিল ‘কালোবজি’ নাটক পৰ্যন্ত, তারপর অল্টারনেটিভ 
লিভিং থিয়েটারের ব্যানারে একাধিক লোকআঙ্গিকের সংমিশ্রণে নাট্যপ্রয়োগ শুরু করেন ‘যৈবতী 
কন্যার মন' দিয়ে। দক্ষিণ ভারতের কালিকাপাতড়ি কিংবা কুজ্ডিয়াতম আঙ্গিকে অতি নিপুণ শিল্পী 
তপন দাস এ এল টি-র এই লোকআঙ্গিকের কারুশিল্পী। এ এল টি-র 'তৃতীয় যুদ্ধ’ কিংবা ‘শিলারী’ 
খুবই উচ্চমানের নাট্যনির্মাণ। এই মাপের বড়ো ভালো কাজ করছেন এখন বহরমপুরের খত্বিক 
নাট্যগোষ্ঠী। গৌতম রায়চৌধুরীর নির্দেশিত ৩০ জানুয়ারি; ব. ‘শাহারজাদির গল্প' রাজনীতি ও 
শিল্পের চমৎকার সমন্বয়। গণনাট্য সংঘ শিবপুর শাখার 'ভুকু-ও খুব বড়মাপের ব্যঙ্গ নাটিকা! 
প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের কমেদিয়া দেল আর্তি, রেড রিভ্যু বা পরবর্তীত্তরে আযাজিট প্রপ বা পোস্টার_ 
এ সব পথনাটক শিল্পাঙ্গিকের হাত ধরে আজ যুরোপে যেমন পথনাটকের শিল্পরূপ বিকশিত হয়েছে, 
ঠিক সেইভাবে আমাদের দেশে ৩০-৪০-এর দশকে ছাত্র আন্দোলন, যুব ও পরে গণনাট্য আন্দোলনের 
কালে যে রাজনৈতিক পথনাটকের চর্চার সূত্রপাত হয়, তা সোভিয়েত বিপ্লব সূত্রে পাওয়া আযাজিট প্রপ 
মাধ্যমকেই অনুসরণ করে এসেছে সুদীর্ঘ পাঁচ দশক জুড়ে। 

অথচ গণনাট্য সংঘের ঘোষণায় ছিল লোক সমাজের এতিহাবাহী শিল্পআঙ্গিককে আশ্রয় 
করেই আমাদের জননাট্য গড়ে তুলতে হবে। 

যাই হোক, নির্বাচনভিত্তিক পথনাট্য পরিবেশনায় আশির দশকের সূচনায় সৃষ্টির কর্ণ সেন 
স্বাধীনতা’ পথনাটকে প্রথম লোককলার আঙ্গিককে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেন। 


৩৬ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


তারপর দেশজ লোককলার প্রয়োগ অল্প বিস্তর ঘটতে থাকে, ততদিন আশির শেষের দিকে 
প্রবীণ স্বদেশি ও কমিউনিস্ট লেখক বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'পথনাটকের কথা’ গ্রন্থের মুখবন্ধে 
লেখেন : 
প্রাচীনকালে আমাদের দেশে পথনাটক ছিল। তা পথে বের হতো দেবতার পূজা উৎসবের শোভাযাত্রায়। সারা 
ভারতবর্ষ জুড়েই রাজশাসিত পথনাটক মৃগয়া বা পূজা উৎসবের ছিল বড় আকর্ষণ। উনিশ শতকের খোদ 
কলকাতায় যে সঙ বেরোতো পরব উপলক্ষে, বলাবাহুল্য তাও তো পথনাটক। 
কিন্তু পথনাটকের মূল এঁতিহ্য লোকায়ত। সঠিক কোন যুগে তা বলা মুশকিল। তবে এখনও যেসব 
পথনাটক দেখা যায় তা বিশ্লেষণ করলে হয়তো এর উৎস সন্ধান করা যেতে পারে। 
লোকধারায় যাবতীয় সৃষ্টির সঙ্গে বেঁচেবর্তে থাকা জড়িত। সেই সব সৃষ্টি কখনো কখনো শিল্প হয়ে ওঠে 
অজ্ঞাতসারে। বস্তুত, শিল্পবোধ তো রসিকের হুদয়ে। তাই তা বাঁধা ব্যাকরণে পাওয়া যায় না। মাটির তৈরি 
খাদ্যবন্তুর বা পানীয়ের কোন কোন আধার শিল্পদ্রব্য বলে পরিচিতি পায়। ক্ষুমিবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত শিকার সংগ্রহ 
বা কৃষিকাজ, তার আচার আচরণেও শিল্পরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। বলাবাহুল্য, জীবনাচরণের সকলক্ষেত্রেই এই 
শিল্পরূপ বর্তমান! 
গীয়ে-গঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে আমি দেখেছি, ন্যায়-অন্যায়বোধ মানবিকতা এসব বেঁচে-বর্তে থাকার প্রশ্নেই 
সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে। রাজতন্ত্র, জমিদারতন্ত্র তার শাসন-শোষণকে টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে জাদুকর, 
মোল্লা পুরোহিতদের আশ্রয়ে নানা বীভৎস আবার মোহনবধূর আচার, (7065 27141118215) সাধারণ মানুষ তথা 
শাসিতদের মধ্যে-_এটাই নিয়ম, এই নিয়মেই দেবতা তুষ্ট থাকে, দেবতা তুষ্ট থাকলে জীবনে সমাজে অশান্তি 
থাকে না প্রভৃতি বিশ্বাস ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ মাঝে মাঝ এই সব ফাকি ধরে ফেলে। 
তার প্ৰগাঢ় মানবিকবোধ দুর্নীতি, অন্যায়, বীভৎস-শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। পথনাটকগুলিতে তার 
হদিশ মেলে। দেখে যখনই বিস্মিত হই, তখন দুঃখ জাগে, আমাদের সংগ্রামী রাজনৈতিক বন্ধুরা এগুলো 
রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগাননি তেমন। 
পথনাটকের মূল উদ্দেশ্য, প্রচার করা। অঞ্চলভিত্তিক তার নিজস্ব গঠন ও উপস্থাপন রীতি। শহরদুখী 
নেতৃবৃন্দ এগুলোর খবর রাখলে যেকোন আন্দোলনে এগুলো ব্যবহার করতে পারতেন এবং আন্দোলনের (ঢেড় 
তৃণমূলে গিয়ে পৌঁছুত। 
তখন স্বভাবতই লোকনাট্যর সঙ্গে পথনাট্যর জৈব যৌগ সম্পর্কে আমরা অবহিত হই। 
আজ আমাদের অনুমান, সময়ের স্রোতে সব শিল্পমাধ্যম জনপ্রিয় হয়, আবার পরে পরিত্যক্ত 
হয়; তেমনই মঞ্চনাটকের সামনে যে অর্থনৈতিক আক্রমণ আসছে, তাতে সব প্রগতিশীল 
নাট্যদলকেই দর্শকের কাছে পৌঁছানোর তাগিদেই কেবল রাজনৈতিক পথনাটক নয়, রাজনৈতিক বা 
সামাজিক দায়বদ্ধ মঞ্চনাটক এবং এমনকী ধ্রুপদী নাটককেও সর্বজনসমক্ষে দিনের আলোয় অভিনয় 
করার জন্য পথের ধারে, পার্কে, খোলা জায়গায় পরিবেশন করতে হবে। 
আমাদের আলকাপ, গন্ভীরা, রংপাচাল, ধামগান, লেটো, নাচনি, চোরচুরনি, হালুয়াহালুয়ানি, 
বয়াতির পালার সঙ্গে বিদেশের কমেদিয়া দেল আর্তি, আযাজিট প্রপ, পোস্টার, পথনাটক--সব 
মাধ্যমের সংমিশ্রণে গড়ে উঠবে আমাদের একুশ শতকের মুক্তাঙ্গন নাট্যর নতুন অভিমুখ, তখন 
রিক্তকরবী, 'বিসজর্ন, ডাকঘর, ‘ফায়ুনী’ মুক্তধারা, তাসের দেশ-এর সঙ্গে ‘সমাধান’ আট 
রো” উই ‘সাজানো বাগান; 'মহাকালীর বাচ্চা’ কিনু কাহারের থেটার, ফুলকেতুর পালা” 
মনসামঙ্গল' জুলিয়াস সিজারের শেষ সাতদিন, রাজা অয়দিপূস’ 'লিসিস্ট্রাটা” একসঙ্গেই 
অভিনীত হবে। 
পাদটীকা 
১ শম্ভু বলে ওদের জন্য ভাল করে পথনাটিকা করবার প্রয়োজন নেই ? পথনাটিকার জন্য বিহার্সাল লাগে না? 
কথাটা ভাববার। পথনাটিক! মানেই কাচা নাটিকা, ত তার জন্য কোনও অনুশীলন, চর্চা, সাধনার প্রয়োজন নেই, 
এটা ঠিক না। পথনাটিকা ভাল, সুন্দর। নিখুঁত করে পরিবেশন করা উচিত। --চিন্মোহন শ্লেহানবিশ 
উক্তিটি চিন্মোহন সেহানবিশের হলেও মূল ভাবনাটা শম্ভু মিত্ৰের। 


নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ তৎ 


A 0 G এ 


নাট্য পরিচয়, রক্তকরবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২৬। 

রঙ্গমঞ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ পৌষ। 

তপতী'র ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 

পথসেনা, কীচরাপাড়া উত্তর ২৪-পরগনার একটি নাট্যগোষ্ঠী। এই দলট তৃতীয় থিয়েটারের প্রবক্তা শ্ৰদ্ধেয় বাদল 
সরকারের ভাবানুসারী, 'রক্তকরবী'র প্রথম মঞ্চায়ন তারা স্থানীয় হাইভমাৰ্স মঞ্চের প্রেক্ষাগারের দর্শকাসন সরিয়ে 
সেখানে উপস্থাপন করেন ১৯৯৬ সালে। পরে মুক্তাঙ্গন ও পথের প্রান্তে, পথে সর্বত্রই অভিনয় করে চলেছেন 
আমজনতার ভিড়ে সেখানে স্থান সংকীর্ণ হলেও ০68 না 

প্রস্তাবনা, রক্তকরবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২৬। 

আনন্দবাজার পৱিকা, ১৩ জুলাই, ১৯৫৪। 





৮ ছিনপত্র, ৮১ সংখ্যক পত্ৰ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯১২। 


১১ 


৩৮ 


ছাত্রাবস্থায় ‘ছিন্নসত্ৰ’ কবে পড়েছিলাম, খেয়ালই ছিল না, যদি না শ্রদ্ধেয় শঙ্খ ঘোষ মহাশয় টেলিফোনযোগে 
এবারের পথনাটকের শিল্পআচ্গিক, নৃপেন্দ্র সাহা, গ্রুপ থিয়েটার; নবম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল 
১৯৮৭ 

এ, দুটি উদ্ধৃতি : 

পথনাটিকা মানুষের ক্ষোভকে, ঘৃণাকে সংঘবদ্ধ করে। আর যে বিশেষ কিছু করে, আমার এ রকম মনে হয় না। 
যে মানুষকে .নতুন জ্ঞান দিতে পারে, এ রকম আমার মনে হয় লা। মানুষ জ্ঞান পায় অগ্রণী পার্টির কাছ থেকে, 
দিনের পর দিন তার প্রচারের মাধ্যমে।--পথনাটিবার শেষে, সব নাটকই শেষ হওয়া উচিত শ্লোগানে। আর 
শ্লোগানে যদি দশকিরা গলা না মেলান তাহলে বুঝতে হবে, কোন গওগোল হয়েছে শোয়ে । হয়ত অভিনয় ঠিকমত 
হয়নি, বা নাটিকা ঠিকমত লেখা হয়নি। | - উৎপল দত্ত 
গণনাটকও যে নাটক, এটা আমাদের সকল লেখককেই মনে রাখতে হবে। কারণ, বিবয়বতুটি হতে পারে 
সমসাময়িক, কিছু তার মধ্য দিয়েও শুধু তাৎক্ষণিক প্রাতিরিয়া সৃষ্টি নয়, দশর্কের মনে একটা দীঘর্থায়ী রদবদলের 
বীজ আমরা বপন করতে চাই। _ ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
পথনাটক মঞ্চনাটকের চেয়ে অনেক বেশি এতিহাবাহী, সফৰর হাশমি, শুদ্রক, সংকলন ২, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ। 


লেখক : মূলত নাটাপত্ৰ- সম্পাদক এবং নাটাসমালোচক। পশ্চিমবঙ্গ নাটা 
আকাদেমির সদস্য ও আই টি আই (ইউনেস্কো) সি আই ডি সি সদস্য। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


প. ব্‌ নাটা আকাদেমি পরিকা সংখ্যা ৯ ২০০৪ 


পথনাটক : রবীন্দ্রনাথ : কিছু ভাবনা 
সৌমিত্র বসু 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে পথনাটকের ওপর একটা বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা হয়েছিল 
১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, আকাদেমি থেকে সেই বক্তৃতাগুলি ছাপাও হয়। সেই সময়ের চারজন 
তাত্বিক এবং প্রয়োগকর্মী কী ভাবছেন বিষয়টি নিয়ে তার একটা আন্দাজ সেই ছাপা পুস্তিকাটি থেকে 
পাওয়া যাচ্ছে। মনে রাখা ভালো, যাঁরা হাতে-কলমে মঞ্চে নাটক করেন তাদের মধ্যে থেকে ডাকা 
হয়েছিল জোছন দস্তিদার এবং অরুণ মুখোপাধ্যায়কে, প্রসেনিয়ম মঞ্চেই যাঁদের প্রধান সিদ্ধি। কেন 
জানি না, অঙ্গন মঞ্চ বা মুক্তমঞ্চে যাঁরা নিয়মিত অভিনয় করেন তাদের কেউ বক্তা হিসাবে ছিলেন 
না, থাকলে সেই আলোচনায় আরও কিছু জরুরি প্রসঙ্গ উঠে আসার সম্ভাবনা ছিল। এই পুস্তিকা 
থেকে বোঝা যাচ্ছে না বন্তৃতাগুলির পরে কোনো প্রশ্োন্তরপর্ চলেছিল কিনা, সঙ্গে সে রকম কিছু 
থাকলেও নিশ্চয় আরও কিছু দৃষ্টিকোণ বেরিয়ে যেত, তাতে পাঠকের পক্ষে সুবিধে হত। 
লেখাগুলি পড়তে পড়তে কিছু প্রশ্ন কিন্তু মনের মধ্যে উঠেই পড়ে। সেখানে যাবার আগে, 
বন্তাদের দু-একটি মন্তব্য সামনে রাখি। মালিনী ভট্টাচাৰ্য বলছেন, 
কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে, পথনাটক চরিত্রগতভাবে একটা আধুনিক নাট্যবূপ। কোনো 
একটা দেশে বা কোনো একটা সমাজে সামস্ততান্ত্রিক সমাজ যখন ভেঙে যাচ্ছে, যখন তার মধ্য থেকে 
নানরকমের টানাপোড়েন বেরিয়ে আসছে, যখন গণতান্ত্রিক সংগ্রামের একটা ধারা তৈরি হচ্ছে, সেই সময় 
পথনাটককে আমরা জন্মাতে দেখি।.......... এই যে মানুষ গণতন্ত্রের উপর আক্রমণকে অগ্রাহ্য করে তার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করে প্রত্যেকের বুকের মধ্যে জমে ওঠা কথাগুলোকে অন্য মানুষের কাছে বলতে চাইছে, গণতন্ত্রের জন্ম 
ব্যাকুলতার এই মুহূর্তটিতে আমরা দেখতে পাই পথনাটকের একটা স্ফুরণ ঘটে। .... পথনাটকের আঙ্গিক 
আগুমেন্টের আঙ্গিক।৯ 
মালিনী ভট্টাচার্য প্রসঙ্গত লোকনাটকের কথা বলেছেন। লোকনাটক, ধরা যাক গস্ভীরাকে কি 
পথনাটক বলা যাবে ? জরুরি এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলছেন--- 
গম্ভীরা লোকনাট্যের একটা রূপ। কিন্তু এই গণ্ভীরার বিষয়বস্তু আবার ভীষণভাবে মানুষের প্রাত্যহিক বাস্তবের 
কাছাকাছি রয়েছে। তার মধ্যে ধর্মীয় অংশটা মূল বিষয়ে প্রবেশের অজুহাত মাত্র। ওটা শুধু নাটকের অবতারণা 
জন্য জরুরি কিন্তু তারপরে গমভীরা একেবারে পুরোপুরি সেকুলার 'ইহবাদী” একটা বিষয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। 
আমি বলব এখানে লোকনাট্য এবং রাজনৈতিক পথনাটিকার মাঝামাঝি একটা রূপ আমরা পাচ্ছি।; 
মালিনী ভট্টাচার্য পথনাটকের যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ কছেন সেগুলি হল--- 
তার একটা বৈশিষ্ট্য-_-তার আধুনিকতা। একটা হল তার চলমানতা, আর আরেকটা হল মানুষের সঙ্গে আদান- 
প্রদানকে প্রতিষ্ঠিত করার, সামাজিকতার বোধকে তৈরি করার প্রচেষ্টা?” 


দেখা যাচ্ছে পথনাটকের আগ্সিকগত কয়েকটি জরুরি বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে সাজিয়ে 
দিয়েছেন মালিনী, সেই সঙ্গে পথনাটকের উদ্দেশ্যকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমার মনে হয়েছে 
পথনাটক শব্দটি নাট্য আঙ্গিকের দিকেই নির্দেশ.করছে, বিষয়স্তু বা দর্শনের দিকে নয়। তার বিষয়ও 
ঠিক করে দিতে চাইলে সমস্যা তৈরি হতে পারে, যেমন পথনাটক আর গন্ভীরার সম্পর্ক প্রসঙ্গে একটু 
দ্বিধাগ্রস্তই মনে হয় তাকে। ধৰ্মীয় অংশ যদি মূল বিষয়ে প্রবেশের অজুহাতমাত্রই হয়, তবে শুধু সেই 
কারণে গন্ভীরাকে পথনাটিকা হিসেবে খারিজ করে দেওয়া কি উচিত ? তবে কি পথনাটকের মধ্যে 
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কোনো 'অজুহাত'-এরই স্থান থাকবে না, তা যতই শৈল্পিক প্রয়োজন সিদ্ধ করুক না কেন ? উদ্দেশ্যের 
দিক থেকে পথনাটককে বেঁধে ফেলার এই প্রবণতা ওই আলোচনাসভার অন্য বক্তাদের মধ্যেও দেখা 
যাবে। এ বিষয়ে সবচেয়ে অনড় মনোভাব নিয়েছেন জোছন দত্তিদার। ‘পথনাটিকার বিষয়বস্তু হবে. 
খুব সহজ, সদ্য ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাকে, কিংবা অতীতে এমন কোনো ঘটনা শাসকগোষ্ঠী 
ঘটিয়েছে যা আজও সাধারণ মানুষের মনে গেঁথে আছে, কিংবা আশঙ্কা করা হচ্ছে এমন ঘটনা 
ঘটতে চলেছে, যা দেশের বৃহৎ অংশের মানুষের ক্ষতি করবে তার নাটারুপ।” জোছন এমন কী 
মানুষের সমস্যাকে ঘরের এবং পথের এই দু ভাগে ভাগ করেন এবং মনে করেন বিয়ের পণপ্রথার 
মতো বিষয় পথনাটকের অবলম্বন হতে পারে না, কারণ সে হল ঘরের সমস্যা 

খানিকটা অন্যরকম কথা বলেছিলেন অরুণ মুখোপাধ্যায় । তিনি প্রশ্ন তুললেন, পথে হচ্ছে 
বলেই তাকে সব সময় গোদা হতে হবে £%* অরুণ মনে করছেন, 
| দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাদ্ধন্ব থেকে শুরু করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে সমাজের 

সব জটিলতাকেই ধারণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে পথনাটককে এবং চর্চার মাধ্যমে তা অর্জন করা . 

সম্ভব।.... পথনাটক আবার দুভাবে অভিনয় করা যায়-_একটা বেশি সংখ্যক দর্শকদের সামনে এবং অন্যটি 

খুব ‘ক্লোজ সার্কিটে' পঞ্চাশ বা একশোজন দর্শকের সামনে শাস্ত পরিবেশে ।.... অর্থাৎ, বহুসংখ্যক দর্শকদের 

05791554257 

তুলে ধরা সম্ভব হতে পারে | 

শুধু উদ্ধৃত বক্তারাই নন, সারা পৃথিবীতেই প্রায় পথনাটকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক 
প্রচারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে মেনে নেওয়া হয়েছে। এমনকী পথনাটক বা Street Theatre-এর 
প্রতিশব্দগুলি যতটা রাজনৈতিক অনুষঙ্গ তৈরি করে ততটা এর প্রকাশভঙ্গি নিয়ে মাথা ঘামায় না। 
পথনাটক বিষয়ে ' কয়েকটি নিবন্ধের মুখবন্ধ হিসেবে Theatre Internation॥aL'-পত্রিকার 
সম্পাদকেরা জানাচ্ছেন, 

Street Theatre-variously called “Guerilla theatre”, “Free Theatre”, “Instant 

Performance”, “Theatre Improvization”, “Agit-prop’” or “‘Prolectcult 

Theatre”, “Urban Happenings, “Theatre of the moment” and other such 

vivid and picturesque names has been.with us from the down of 

performance” 

“Edwind Wilson’-এg The Theatre Experience প্রহ্থে Street Theatre-এর সংজ্ঞা 
দিতে গিয়েও এর রাজনৈতিক অনুষঙ্গটি মনে করিয়ে দেওয়া, হল, 

A generic term which includes. a number of groups that perform in the 

open and attempt to relate to the needs ofa specific community or 

neighborhood. Many such groups sprang up in the 1960s, partly as a 

response to social unrest and partly because there was a need for a theatre 

which could express the specific concerns of minority and ethnic 
neighbourhood.” 

RTE তলী ক 
যাওয়া নিরর্থক, এমনকী অন্যায় হবে। সে ক্ষেত্রে বড়োজোর রবীন্দ্রনাটকের বাইরের কিছু অভিজ্ঞানের 
সঙ্গে পথনাটককে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি, আস্তর স্বভাবে তারা পরস্পরের থেকে 
আলাদা জেনেও কেননা সত্যিই তো রবীন্দ্রনাথ সেইভাবে ও ভঙ্গিতে রাজনীতির কথা আনেননি 
তীর নাটকে, আনা যে উচিত তা বিশ্বাসও করেননি। কিন্তু সত্যিই কি পথনাটককে প্রবলভাবে প্রত্যক্ষ = 
রাজনীতিকেই বিষয় করতে হবে ? এই শর্ত কি যুক্তিবাহিত, না নিছক ৯২% ? বিষয়টি পরখ 
করে দেখা যাক। 
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Sam Smiley নাটককে দুভাগে ভাগ করেছিলেন, 01080 আর mimetic. তার বক্তব্য 


To differentiate the didactic from the mimetic play, one must distinguish 
between learning from drama and teaching by drama. One may learn from 
any drama, but only didactic drama is created with the primary intent of 
teaching or persuading.......The word didactic, though not the precise 
opposite of mimetic, bears a quite different meaning. It referst to what is 
rhetorical rather than poetic, persuasive rather than imitative, Didactic 
drama is drama of instruction, a man-made functional object to be used as 
a tool.*° 


এই ধরনের নাটকের মূল কাজ যেহেতু শিক্ষা দেওয়া, শিল্পের মায়া তৈরি করা নয়, তাই 
সেইসব মায়া তৈরির যে উপাদানগুলি ব্যবহার করেন নাট্যজনেরা--অর্থাৎ কৃত্রিম আলো, মঞ্চ, 
পোশাক, আবহ ইত্যাদি, তাদের বাদ দিয়েই হতে পারে এই নাটক। আর didactic dramএ-র একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ধরনে যেহেতু প্ৰতিবাদী রাজনৈতিক থিয়েটার, তাই তার সঙ্গে রাজনীতির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক 
আন্দাজ করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভাবতে গেলে নিশ্চয় মনে পড়বে, একদিকে যেমন প্রতিবাদী 
রাজনীতির থিয়েটার অভিনীত হতে পারে প্রথাগত বা অপ্রথাগত মঞ্চে, তাকে পথেই অভিনীত হতে 
হবে এমন কোনো কথা নেই, তেমনি আবার শুধু প্রতিবাদী রাজনীতিই নয়, যে কোনো বিষয়ের 
প্রচারই করা যায়, করা হয়ে থাকে পথনাটকের মাধ্যমে-_তা হতে পারে সাক্ষরতার পক্ষে প্রচার, 
হতে পারে এড্‌সের বিরুদ্ধে, এমনকী ব্যাঙ্ক তার বিজ্ঞাপন দেবার জন্যে ব্যবহার করে পথনাটককে, 
তাও আমাদের অজানা নয়। আমাদের মতো দেশে, যেখানে আধুনিক গণসংযোগ ব্যবস্থা সর্বত্র 
পৌঁছোতে পারে না, সেখানে পথনাটক অরাজনৈতিক যে কোনো বিষয় প্রচারের দায়িত্ব নিতেই পারে। 
তাই পথনাটক কেবলমাত্র রাজনীতি প্রচারের হাতিয়ার এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। এই সুত্রে 
আবার ফিরে যাই অরুণ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতার লিখিত রূপটির দিকে, 
এবং বর্তমানে প্রোডাকশন কস্ট যেভাবে বাড়ছে তার ফলে শুধুমাত্র নাটক করতে চাওয়ার জন্য অনেককেই 
একটু বাজারি হিসেব কযতে হচ্ছে, এমনকী একটু খেলোও হতে হচ্ছে এবং এর ফলে বর্তমানে আমাদের গ্রুপ 
থিয়েটারের একটা অংশ যে প্রায় বাণিজ্যিক হয়ে যাচ্ছে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এটা তো এখন 
বাস্তবই। এমন অবস্থায় আমাদের প্রসেনিয়াম থিয়েটারের একটা অংশ তো ভাবতেই পারেন বিকল্প-পঞ্থার কথা, 
এবং যেহেতু তারা থিয়েটার করেন প্রাণের টানে, ভালোলাগা থেকে, তাই ভারা কোনোদিনই বাজারি হতে 
পারেন না এবং বর্তমান অর্থনৈতিক পরিবেশ যদি প্রসেনিয়াম থিয়েটার করায় বাধা দেয় তাহলে পথনাটক 
করতে তো কোনো অসুবিধে নেই।** 


যদি পথনাটকের বিষয় নিয়ে কোনো বাধ্যতার শর্ত মাথার ওপর চাপিয়ে না দেওয়া হয়, 
কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ রাজনীতিই নয়, যে কোনো বিষয় নিয়েই তৈরি হতে পারে এই নাটকের অভিনয়, 
তবে ভাবতে হবে, তার গঠন কি কোনো বৈশিষ্ট্য দাবি করে যা একেবারেই এই ধরনের নাটকের 
নিজস্ব £ পথনাটকের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল, তাকে হতে হবে সেই দর্শকের পক্ষে কৌতুহলজনক, যিনি 
নাটক দেখবার জন্য তৈরি ছিলেন না, ভিড় দেখে দীড়িয়ে পড়েছেন, রাস্তার অজস্র ব্যাঘাত, 
গাঁড়িঘোড়ার শব্দ, কখনও কাজে যাবার তাড়া ইত্যাদি থেকে তার মনকে ছিনিয়ে আনতে হবে। তাকে 
হতে হবে ভারহীন, যে কোনো জায়গায়, যে কোনো সময়ে যাতে অভিনয় করা যায়, মঞ্চ, জালো বা 
পোশাক প্রভৃতির চাহিদায় যেন অভিনয়ে বাধা না পড়ে। যেহেতু পথনাটকে তল বা আলো-অন্ধকার 
দিয়ে কোনো বিভাজন তৈরি করা হয় না, তাই সহজহে সে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে দর্শকের সঙ্গো। 
এই শর্তগুলি মাথায় রেখে রবীন্দ্রনাথের নাটককে দেখবার চেষ্টা করা যেতে পারে। 
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২ 
রবীন্দ্রনাথ নাটককার জীবন শুরু করেছেন 
অপ্রথাগত ধরনে নাটক রচনা করে। 
সম্ভবত ১৮৭৮ সালে তার প্রথম নাটক, 
'রুদ্রচও' রচিত হল, তখন তার বয়স 
সতেরো বছর। বাংলা নাটক তখন গঠনের 


দিক থেকে ইউরোপ থেকে আসা পঞ্চাড্ক | 


এই ধাঁচের প্রথম সার্থক ব্যবহার যার হাতে 
সেই মধুসূদন মারা গেছেন অল্প কিছুদিন 
আগে (১৮৭৩), নাটক লিখেছেন দীনবন্ধু 
মিত্র, রবীন্দ্রনাথের প্রিয় দাদা এবং মনের 
সঙ্গী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীনবন্ধুও 
খানিকটা শেকৃসপিয়রীয় পঞ্চাঙ্ক নাটকের 
ধরনকেই অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন, 
যদিও বহুক্ষেত্রে সফল হননি। এঁতিহাসিক 
কারণেই রবীন্দ্রনাথের ওপর যার প্রভাব 
খুব বেশি সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইউরোপীয় 
রীতির মধ্যে থেকেছেন নাটক লিখতে 
বসে। অথচ, রবীন্দ্রনাথ নাটক লেখা আরম্ভ 
করলেন একেবারেই ভিন্ন ধরনের রচনা 
বুদ্ৰচণ্ড’ দিয়ে। 

তার একটি বড়ো কারণ মধুসূদন, 
দীনবন্ধু বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো 
রবীন্দ্রনাথ সমকালীন মঞ্চরীতির কথা 
একেবারে প্রথম পর্বের নাটকগুলিকে 
অভিনয়যোগ্য করে তোলার ব্যাপারে তার 
কোনো আগ্রহ ছিল না। সাতের দশকের 
শেষে বা আটের দশকের শুরুতে বাংলা 
নাট্যাভিনয়ে মঞ্চ সাজানোয় বা পোশাক ও 
সাজসজ্জায় একটু ছেলেমানুষি 
দেখানোপনা ছিল। মঞ্চে সত্যিকারের 
আগুন জ্বালানো হচ্ছে মৃণালিনী’ বা 
গাইতে গাইতে আবার সেই আগুনে ঝাপ 
দিয়ে পড়ছে রাজপুত নারীরা-_ 
নিশ্চিতভাবে কোনো 11) ৫০০1 দিয়ে বার 
করে আনা হচ্ছে। পেশাদার থিয়েটারের 
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সূচনাপৰ্ব সেটা, শিল্প বিপ্লব পরবর্তী 
যান্ত্রিক সুবিধায় সম্পন্ন ইউরোপীয় 
করে অদীক্ষিত দর্শককে আকর্ষণ করার 
চেষ্টা ছিল, আধুনিক নাট্যভাষাও গড়ে 
উঠতে দেরি আছে তখন। নাটকগুলির 
বিষয়ের মধ্যে সেই খোলা জায়গার 
| অভাব ছিল যাতে একটি দুটি ছোটো 
| ইঙ্গিতেই অনেকখানি বলে দেওয়া 
যেতে পারে। 

‘বুদ্ৰচণ্ড, ‘বাল্মিকী প্রতিভা! 
‘কালমৃগয়া, ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ এবং 
'নলিনী-_এই পাঁচটি নাটক নিয়ে 
রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্ব। লক্ষ করার 
মতো প্রথাগত বিষয় নিয়ে নাটক 
লিখছেন না রবীন্দ্রনাথ, নানাধরনের 
বিষয় এবং নানাধরনের প্ৰকাশভঙ্গি 
নিয়ে পরীক্ষা করছেন। বস্তুত, তিনি 
| এদের মঞ্চায়নের সম্ভাবনা নিয়ে আদৌ 
মাথা ঘামাচ্ছেন তা নাটকগুলি পড়ে মনে 
হয় না। বাল্মিকী প্ৰতিভা’ এবং 
৪ পা ‘কালমৃগয়া:-_- যাদের নিৰ্মাণশৈলী 

1 উ ভাগনার-এর music drama-র থেকে 
লন্ডনে রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০। এই বছরে কবি ‘বিসজর্ন' লেখেন । ধার করা১ সে দুটি নাটক ছাড়া বাকি 
তিনটি নাটক প্রযোজনার বেধনো চেষ্টাও করেননি তিনি, সমকালীন নাট্যসংস্কারে তা সম্ভব বলে 
নিশ্চয় মনে হয়নি তার। আজকে, এই নাটকগুলি রচিত হবার একশো বছরেরও পরে, ‘বুদ্ৰচণ্ড' বা 
‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাটকে হয়তো পথনাটকের কিছু উপাদান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। 

‘বুদ্ৰচণ্ড, কোনো সন্দেহ নেই নাটক হিসেবে দুর্বল। এর মধ্যে নাটকীয়তা খুব কম, 
বিহারীলাল-ধাচের একঘেয়ে পদ্যছন্দে দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ সংলাপ চলছে সেখানে। পৃথীরাজের ওপর 
প্রতিশোধ নিতে চায় রুদ্রচণ্ড, আর তার মেয়ে অমিয়া চায় ভালোবাসাময় এক জীবন। মহম্মদ ঘোরি- 
পৃথ্থীরাজ সংঘাতের পটভূমিতে এ নাটকে রুদ্রচণ্ড কী করে নিজের ভূল বুঝতে পারল তা দেখানো 
আছে। এমনিতে পথ বা ঘর, কোনো মঞ্চেই এ নাটক অভিনয়ের কোনো উৎসাহ জাগার কথা নয়। 
কিন্তু মনে হয়, প্রথাগত ঘরবন্দি কাহিনিসর্বস্ব এতিহাসিক নাটকগুলির বিপরীতে এ নাটক গল্পের 
অতিরিক্ত কিছু কথা বলতে চায়। পাশাপাশি “প্রকৃতির প্রতিশোধ’ এক সন্ন্যাসীর কাহিনি, যে একটি 
গুহার মধ্যে তপস্যা করে, সে তপস্যার ফলে সে ন্নেহ বা মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বাইরের 
পৃথিবীতে বেরিয়ে আসে। সেখানে তার কাছে আশ্রয় চায় এক বালিকা, 'অনাচারী রঘূর দুহিতা’ 
পুরোহিত যাকে মন্দিরে স্থান দিতে চাইছে না। সন্ন্যাসী বালিকাকে আশ্রয় দেয় এই ভেবে যে, সে তো 
সম্ভাবনাই নেই তার। বলা বাহুল্য, সে ধারণা সত্যি নয়, মায়া জেগে ওঠে সন্ন্যাসীর মনে, গুহা ছেড়ে, 
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বালিকাকে ছেড়ে পালাতে চায়। কিন্তু ততদিনে তার বদলে যাওয়া মনে স্বাভাবিক জীবনের আকর্ষণ 
দুর্িবার হয়ে উঠেছে, ফিরতে হয় তাকে, এবং গুহায় ফিরে এসে দেখে মারা গেছে সেই বালিকা 
যে প্রকৃতিকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিল সন্ন্যাসী, সেই প্রকৃতি তার ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে 
এইভাবে। 

কাহিনি দুটির অতি সংক্ষিপ্তসার সামনে রাখতে হল এই কথা মনে রাখতে যে, রবীন্দ্রনাথ 
একেবারেই অন্যরকম গল্প তৈরি করতে চান, সমকালীন অন্য যে কোনো নাটকের থেকে আলাদা। 
এদের মধ্যে কেমন করে মিশে যাচ্ছে তার কবি পরিচয়, কেমন করে জুড়ে যাচ্ছে জীবন সম্পর্কে তার 
বোধ__তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, শুধু লক্ষ করতে চাই, বিষয়ের স্বাতন্ত্য অনুসরণ 
করে এদের প্রকাশভঙ্গিও একেবারেই ভিন্ন, এবং সেই ভিন্নতা হয়তো আমাদের এই নাটক দুটিকে 
পথনাটক হিসেবে ভাবতে প্ররোচিত করতেও পারে। 

যেমন ধরা যাক রুদ্রচও”৷ এ নাটকের শুরুতে আছে এক গুহা, তার মধ্যে কালভৈরবের 
মন্দির, যেখানে প্রতিশোধকামী রুদ্রচণ্ড ছুরি শানায়। তার বাইরে আছে অরণ্য নগর প্রভৃতি পটভূমি। 
কিন্তু যেহেতু তার সমকালীন অন্য নাটককারদের মতো ঘটনা বা তার বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর জোর 
দিচ্ছেন না রবীন্দ্রনাথ, ঘটনা বা চরিত্রদের সঙ্গে মঞ্চনির্দেশে বিবৃত পটভূমির যেহেতু কোনো অনিবার্য 
নাটকে, নগরকেও নগরের মতো দেখালেও চলে। প্রকৃতির প্রতিশোধ” সম্পর্কে এই কথা আরও বেশি 
করে বলা যায়। এই নাটককে সংগত কারণেই পরবর্তী শারদৌোৎসব" পর্বের পূর্বসূরি বলে মনে 
করেছেন কেউ কেউ, শুধু বিষয়ের দিক থেকে নয়, শৈলীর দিক থেকেও বটে। এর গুহা স্পষ্টতই গুহা. 
নয়, পর্বতচুড়া নয় বাস্তব কোনো পাহাড়ের চূড়া, একটা প্রতীকয়িত চেহারায় এদের দেখছি আমরা। 
আরো লক্ষ করবার মতো, এই নাটকের দৃশ্য সংস্থাপনের ভাবনাও পথনাটকের আদর্শের সঙ্গে মিলে 
যায়। 

যেহেতু দৃশ্যায়ন পরিকল্পনায় বৈচিত্র্য তৈরির সুযোগ নেই বললেই চলে, তাই পথনাটকে সে 
দায়িত্ব পালন করবার জন্য দরকার হয় তীব্র নাটকীয়তা এবং নানা ধরনের চরিত্রের ব্যবহার। 
প্রকৃতির প্রতিশোধ’ খুব নাটকীয় নিশ্চয় নয়, কিন্তু বিচিত্র ধরনের চরিত্রের মেলা দেখা যায় এখানে। 
তাদের মধ্যে আছে গীতমুখর সাধারণ কৃষকেরা, আছে এক বৃদ্ধ পুরোহিতের সঙ্গে যুবতীদের রঙ্গ 
করার দৃশ্য, যে পুরোহিতকে পরবর্তী ঠাকুরদা দাদাঠাকুরদের পূর্বসূরি বলে অনায়াসেই চিনে নেওয়া 
যায়। লক্ষ করবার বিষয় তাদের ঘিরে কোনো গল্প তৈরি করার চেষ্টা করা হয়নি, যেন একটি সচল 
জনপ্রবাহের মতো বয়ে গেছে শুধু-_সন্ন্যাসীর জীবনবোধের অন্যপ্রান্তবর্তী উদাহরণ হয়ে। পথনাটক 
অভিনয়ের ক্ষেত্রে এমন দৃশ্যপরিকল্পনা চমৎকার দ্যোতনা তৈরি করতে পারে। 

প্রকৃতির প্রতিশোধ” প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে, এরপর রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন প্রথাগত নাটক 
লেখায় মন দিলেন। ১৮৮৮ সালে প্রকাশিত “মায়ার খেলা” যেমন গীতিনাট্যের চেনা বিন্যাসে লেখা 
*৮৯-এ ‘রাজা ও রাণী’ কিংবা ’৯০ সালে প্রকাশিত ‘বিসৰ্জন’ তেমনি অনেকটাই লেখা শেক্সপিয়রীয় 
পঞ্চাঙ্ক নাটকের আদর্শে। কিন্তু লক্ষ করার বিষয়, এই প্রথনুগত্যের পর্বেও রবীন্দ্রনাথ অভ্যস্ত 
নির্মাণশৈলীর ছক থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছেন। তার একটা বড়ো কারণ, “প্রকৃতির 
প্রতিশোধ-এর মতোই, রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র ঘটনাতেই জোর দিতে চাইছেন না এখানে, 
আপাতদৃষ্টিতে ঘটনার ওপর যতই নির্ভরতা থাক, অন্য কোনো অর্থময়তার স্তরে উত্তীৰ্ণ হবার প্রবণতা 
সবসময়েই স্পষ্ট হয়ে থাকে এই দুটি নাটকেও এবং তার অন্যতম প্রধান লক্ষণ হয়ে দেখা দিচ্ছে 
পথের ব্যবহার প্রকৃতির প্রতিশোধ -এ শুরু হয়ে যা ‘রাজা ও রাশী’আর বিসজ্ন'কে ছুঁয়ে চলে যাবে 
শারদোৎসব' পর্বের দিকে। বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় থিয়েটার ওয়ার্কশপ ‘বিসৰ্জন’ প্রযোজনা 
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করেছিলেন, নানা কারণে প্রযোজনাটি খুব ভালো হয়নি, কিন্তু যে নিরাভরণ মঞ্চসজ্জা করেছিলেন 
খালেদ চৌধুরি, তা পথনাটক হিসেবে এর সম্ভাবনার দিকটি সম্পর্কে আমাদের ভাবনা জাগিয়ে তুলতে 
পারে। 


অভ্যস্ত নির্মাণশৈলীর ছক থেকে বেরিয়ে আসার যে চেষ্টার কথা বলা হচ্ছিল তা-ই একটা 
আকার পেল উনিশ শতকের একেবারে শেষ দশকে লেখা অন্তত দুটি নাটকে। গোড়ায় গলদ" বা 
বৈকৃষ্ঠের খাতা’ যদি হয় চেনা শৈলীর কমেডি, যা চেনা ধীচের মঞ্চায়নই দাবি করে, সেখানে 
১৮৯২ সালে প্রকাশিত চিত্রাঙ্গদা” আর ১৮৯৬-এর মালিনী তৈ, বিশেষত টিত্রাঙ্গদা য় রবীন্দ্রনাথ 
অন্য এক নাট্যভাষা নিয়ে পরীক্ষা করলেন। তীব্র গাঢ় কবিতা হল নাটকের অবলম্বন, এবং খুব মনে 
হয়, সেই অবলম্বনটি এতই সমর্থ, তার ওপরে সংলাপে ব্যবহৃত কবিতা এতটাই অধরা মাধুরীর 
দিকে নিয়ে যায় যে মঞ্চ বা আলোর প্রয়োগ হয়তো স্থূল বলেই মনে হতে পারে সেখানে। 
১৯০৮ সালে প্রকাশিত হল শারদোৎসব: তারপর প্রকাশিত হল 'রাজা' ‘অচলায়তন’ 
ডাকঘর, খফালুনী’৷ রবীন্দ্রনাটকের খুবই সমৃদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ পর্ব আরম্ভ হল। এই পর্বে প্রবেশের 
আগে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধকে লক্ষ করতে হবে আমাদের । ১৯০২ সালেই রঙ্গমঞ্চ’ নামে 
ইহা বলা বাহুল্য, নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কবি তাহাকে যে হাসির কথাটি 
জোগান তাহা লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয়; কবি তাহাকে যে কান্নার অবসর দেন তাহা লইয়াই কীদিয়া সে 
দর্শকের চোখে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবিটা কেন ? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে, অভিনেতা 
তাহা সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকামাত্র ; আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা, কাপুরুষতা প্রকাশ 
পায়।..... ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চ স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট 
আপনি রচিত হইয়া থাকে।১৩ 


উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে আনছেন সংস্কৃত নাটক আর যাত্রার প্রসঙ্গ। বিশ 
শতকের প্রারম্ভিক এই পর্বটা ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজের দেশকে আবিষ্কারের সময়। শিলাইদহ পর্বে 
একদিকে যেমন ঘনিষ্ঠভাবে জানছেন বাংলাদেশের হৃদয়কে, পড়ছেন সংস্কৃত নাটক, খোঁজ নিচ্ছেন 
লোকসাহিত্য বিষয়ে, সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কেও নিজস্ব একটা মত তৈরি করছেন। তারই ফল 
হিসেবে “রঙ্গমঞ্চ” লেখার সমকালে প্রকাশিত হবে প্রাচীন সাহিত্য, ‘লোকসাহিত্য: ‘আধুনিক 
সাহিত্য “র প্রবন্ধগুলি, রবীন্দ্রনাথ উদ্বুদ্ধ হবেন গোরা’ উপন্যাসে দেশকে আবিষ্কারের ভাবনায়। এই 
নাট্যজনেরা দেশের শিকড় থেকে উঠে আসা নিজস্ব ভাষা খুঁজে নিতে চাইছিলেন। দেবীপদ ভট্টাচার্য 
বলেন, 47716171511 dramatists had returned to their folkores. Did not Tagore too 
depend on the folklore tradition in his Saradotsav 2’"* একে আইরিশ থিয়েটারের 
সরাসরি প্রভাব বলতে রাজি নন দেবীপদবাবু, কিন্তু তিনি নিঃসংশয়ে মনে করেন, However, one 
Would not hesitate to say that in order to reach the innermost soul of the nation 
and to reveal the lars within he had progressed along a line parallel to that of 
the Irish dramatists. '"4 দেশজ এই নাট্যভাবনার সঙ্গে পথনাটকের কি দুস্তর কোনো ব্যবধান 
আছে ? যে সংস্কৃত নাটকের একনিষ্ঠ পাঠক রবীন্দ্রনাথ, শিলাইদহ পর্বে লেখা চিঠির সংকলন 
ছিন্নপত্র -য় দেখা যায় তার কালিদাস পড়ার নানা স্মৃতির বিবরণ, সে নাটকের অভিনয়রীতি মঞ্চ 
সাজানোয় খুব বেশি মন দেয়নি। লোকনাটক তো এ বিষয়ে আরও এগিয়ে, মুখের ভাষা আর মানব 
শরীরের বাইরে আর কোনো কিছুরই পরোয়া করে না সে। এ সব কিছুর অনুপ্রেরণায় লেখা হচ্ছে 
যে নাটকগুলি, এই সহজতা তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যাওয়ারই তো কথা। 
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শারদোৎসব" পর্বের নাটকগুলি কিন্তু অস্তরে লোকনাটকের সহজতা বা সংস্কৃত নাটকের রাজসভাশ্রিত 
বিশ্বাসকে বহন করছে না, তারা বিশ শতকের শুরুর সময়কার রবীন্দ্রনাথের জটিল চিস্তাকেই ধারণ 
করে আছে, যার মধ্যে দেশভাবনা অথবা এতিহ্যকে গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে 
আধ্যাত্মিকতা, আত্মীয় মৃত্যুর কঠিন দিনগুলির মধ্যে দীড়িয়ে জীবনকে বুঝে নেবার চেষ্টা। ফলে এই 
সব নাটকের প্রযোজনাও আধুনিক মনন দাবি করে। বহুরূপীর আয়োজনে রাজা" নাটকে শম্ভু মিত্র 
মঞ্চ সাজিয়েছিলেন তিন ধাপ পাটাতন দিয়ে, দৃশ্য অনুযায়ী তার সঙ্গে সামান্য কিছু উপকরণ কখনও 
যুক্ত হত। এর সঙ্গে পথনাটক নিয়ে ভাবনার গভীর সম্পর্ক নিশ্চয় নেই, রাজা” প্রযোজনায় অন্য 
উপায় যে বৈভব তৈরি, করা হত, পথনাটকের অভিনয়ে তা সম্ভব নয়, কিন্তু মঞ্চসঙ্জার 
উপকরণহীনতা যে এই নাটকের কোনো ক্ষতি. করতে পারে না, বরং 'ভাবুকের চিত্ত’ তার মধ্যে 
অনন্তের স্বাদ পায়, তা বোঝা গিয়েছিল। 

তার একটা বড়ো কারণ মনে হয় এই সব নাটকে পটভূমির সচলতা। মালিনী ভট্টাচার্য 
পথনাটকের মধ্যে চলমানতা দেখেছেন, এই সময়ের রবীন্দ্রনাটকেও দেখি, যে ভাবে দৃশ্যগুলিকে 
সাজানো হচ্ছে, যে ভাবে মাঝে মাঝেই যৌবনের প্রাচুর্য নিয়ে হই হই করে ঢুকে পড়ছে জনতা, বা 
ঠাকুরদা, দাদাঠাকুর জাতীয় আনন্দময় চরিত্রদের নিয়ে গড়ে তে'লা হচ্ছে প্রায় উৎসবের আবহ, তাতে 
নির্মাণশৈলীর সঙ্গে যাত্রার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলেছেন অনেকে, সে ক্ষেত্রে তার মঞ্চভাষাতেও 
নিশ্চয় যাত্রার প্রভাব থাকা উচিত। তার ওপর সমকালের অন্য নাটককারদের মতো স্পষ্ট, 
বাস্তব পটভূমিতে বিন্যস্ত নয় রবীন্দ্রনাথের নাটক। সমকাল, ইতিহাস বা পুরাণের প্ৰত্যক্ষ ছায়া 
সেখানে পড়েনি! ফলে, স্থান বা কালকে প্রতিষ্ঠিত করার তেমন কোনো দায় মঞ্চসজ্জা পোশাক 
ইত্যাদির নেই, নির্মাতার স্বাধীনতা আছে কোনো বিশেষ বাধ্যবাধকতার গণ্ডি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে 
তাকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলবার। এই সময়কালের শেষের দিকে লেখা ফাল্গুনী” নাটকটির মধ্যে 
পথনাটকের উপাদান সবচেয়ে বেশি মনে হয়। সূচনায় যে রাজসভার দৃশ্য আছে, তাকে 
হুবহু রাজসভাই করে তোলবার কেনো প্রয়োজন পড়ে না বলে মনে হয়, আর পরের মূল নাট্যাংশ 
তো পথকেই পটভূমি করেছে। এই সময়ে লেখা খতুনাট্যগুলো সম্পর্কেও সেই একই কথা বলতে 
পারি। খতুনাট্যগুলির পূর্বাভাস তৈরি হচ্ছিল “শারদোৎসব’ পর্বের নাটকগুলির মধ্যেই। শরৎকালের 
পটভূমি নিয়ে পারদোৎসব” আর ‘ডাকঘর; বসন্তকাল নিয়ে রাজা" এবং ফাল্গুনী; গ্রীষ্মের 
আকুলতাবাহী ‘অচলায়তন” পার করে রবীন্দ্রনাথ চলে এলেন সেই সব অন্যরকম নাটক লেখার পর্বে, 
যেখানে এক বিশাল মহাজাগতিক পটে প্রকৃতির পরিবর্তনের লীলাকে ধরতে চাওয়া হচ্ছে। পবিত্র 
‘সরকার লক্ষ করছেন, 

এই নাটট-সংককারে পৌঁছে তো তিনি অভিনেতা ও দর্শকের ভূমিকাও বদলে দিলেন। অভিনেতা হয়ে উঠল 

রিচ্যুয়ালের অনুষ্ঠাতা, খানিকৃটা পুজোর পুরোহিতের মতো। আর দর্শক যেন হয়ে উঠল যজগান। ঝতুর সঙ্গ 

আবর্তনশীল শোভা-সৌন্দর্যের সঙ্গে মানবিক অস্তিত্বর আনন্দকে যুক্ত করে দেওয়ার এই রিচ্যুয়ালে অভিনেতা 

(বা গায়ক ও অন্যান্য) সাধারণ নাটকের অভিনেতাদের অনেক বেশি করে অংশ নিচ্ছে, কেননা সে নিজে ওই 

সৌন্দর্য ও আনন্দের একই সঙ্গে নষ্টা ও উপভোক্তা। আর দর্শক কেবল সায়ংকালীন প্রমোদ আহরণ করার 

মধ্যেই নিজেকে বদ্ধ রাখছে না, সেও হয়ে উঠেছে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও অংশীদার।১১ 

দর্শক অভিনেতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার এই আগ্রহ, অন্যভাবে হলেও পথনাটকের মধ্যে 
দেখতে পাই। তাছাড়া, খতুনাটকে বিধৃত মহাজাগতিক বিশালতাকে ধারণ করবার ক্ষমতা কি মানুষের 
০8555 
হয়ে ওঠে। 


৪৬ ' | নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


যে ব্যক্তিগত সংকট দেশে-কালে ছড়ানো সমস্যার সঙ্গে মিলে রবীন্দ্রনাথকে অন্য ধরনের 
নাটক লিখতে প্ররোচিত করেছিল, তার পর্ব শেষ হয়ে এল, রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত হলেন প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপ আর আমেরিকায় জেগে ওঠা আধুনিক সময়কে নিয়ে রচনা করতে। 
মুক্তধারা, 'রক্তকরবী' আর 'রথযাত্রা; 'রথের রশি’ বা কালের যাত্রায় চলে এল আন্তৰ্জাতিক 
রাজনীতির চেহারা। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই নাটকগুলির পটভূমি এক ধরনের বিমূর্ততা দাবি 
করে, সাধারণভাবে মঞ্চে যা কিছু ব্যবহার হয়, যা কিছু মঞ্চের মাপে দেখাতে পারি, তার তুলনায় 
বিশাল কিছু চাওয়া হচ্ছে সব নাটকেই। বোঝা যায়, “মুক্তধারা র বাঁধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ধরতে 
চাইছেন সাম্ৰাজ্যবাদী ইউরোপীয় সভ্যতাকে, যা তার উপনিবেশকে দমন ও শোষণ করবার জন্য 
ব্যবহার করে আধুনিক প্রযুক্তি, ভৈরবের মন্দির সেখানে মহাকাল, যা এই সময়বন্দি সভ্যতাকে 
ভাসিয়ে দেবে শেষ পর্যন্ত ; 'ুক্তধারা-য় বাধ ভেঙে জলক্ষোত বেরিয়ে আসে নাটকের সমাপ্তিতে--- 
এদের কি বাস্তববাদী পদ্ধতিতে মঞ্চে আনা সম্ভব ? ঠিক তেমনি করে, 'রক্তকরবী তে রাজা ও তার 
জাল, ‘রথের রশি'তৈ মহাকালের রথের দড়িকে বাস্তব কোনো উপাদান দিয়ে দেখানোর চেষ্টাই তো 
হাস্যকর হয়ে উঠতে পারে। সে ক্ষেত্রে মঞ্চে একটা দুটো ইঙ্গিত ব্যবহার করে এদের ব্যঞ্জনা প্রকাশ 
করা যায়। পথসেনার প্রযোজনায় 'রক্তকরবী'তে তেমনি সামান্য আয়োজনে রাজার জাল বা 
যক্ষপুরীর বিশালতাকে তুলে আনতে দেখেছি আমরা। 

রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে গুজরাটি গরবা, মণিপুরি নাচের অনুষ্ঠান হয় শান্তিনিকেতনে, জাপান 
থেকে আসেন ডোম্ফায়া নামে এক নৃত্যশিল্পী। ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ গেলেন পূর্বভারং 
দ্বীপপুঞ্জে, জাভা বালিসীপে গিয়ে সেখানকার নাচের রীতির ধরন নিয়ে এরর এর ডে জি 
আমেরিকান, বুশ, হাঙ্গেরিয়ান, জার্মান সব নাচের সঙ্গে আমাদের শাস্ত্রীয় নাচের শিক্ষা। জীবনের 
শেষ দশকে নাট্যের ভাষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিরীক্ষা পৌঁছল নৃত্যনাট্যের রচনা ও প্রযোজনায়। 
কেবলমাত্র শরীর, শরীরের নানা চলমান ছন্দোময় ভঙ্গি আর গান দিয়ে তৈরি হচ্ছে নাটক, সেই 
51128001-এর সঙ্গে সামান্য ইঞ্গিতই মানায়, বিস্তারিত মঞ্চ সাজানো নয়। 
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রবীন্দ্রনাটক রচনার এই সংক্ষিপ্ত পরিক্রমাকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, তিনি ক্রমাগত যেতে চেয়েছেন 
স্পষ্ট বাস্তবানুবতীতার বিপরীত ইঙ্গিতময়তার দিকে, পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে যা দেখা এবং ছোঁয়া যায়, 
তার আওতার মধ্যে থেকে তাকে পার হয়ে যাওয়া নয়, শর্ত অস্বীকার করেই গড়ে উঠতে চাইছে তার 
নাটক। নিজের নাটকের প্রযোজনাতেও দেখব, কী ধরনের প্রয়োগ ভাবনা কাজ করছে রবীন্দ্রনাথের 
মন, পথনাটকের ধাঁচের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক টানা সম্ভব কিনা। 

১৮৯১ সালে, দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ হেনরি আরভিং এবং এলন টেরি 
অভিনীত প্রাইড অব ল্যামারমুর’ দেখে মুগ্ধ হন। অভিনয়ের বাইরে তাকে মুগ্ধ করেছিল ইউরোপীয় 
নাটকের দৃশ্যসঙ্জা। এই সব নাটক দেখার আগে মঞ্চসঙ্জা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা কোনদিকে 
ছিল বুঝতে পারা যায় ১৮৮১ সালে ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত বাল্মীকি প্রতিভার মঞ্চ দেখলে-- 

হ, চ, হ, এলেন সেবারে, তার উপরে ভার পড়ল স্টেজ সাজাবার। কোথেকে দুটো তুলোর বক কিনে এনে 

গাছে বসিয়ে দিলেন, বললেন, ক্রৌঞ্চমিথুন হল। খড়ভরা একটা মরা হরিণ বনের এক কোণে দীড় করিয়ে 

দিলেন, সিন আঁকলেন কচুবনে বন্য বরাহ লুকিয়ে আছে, মুখটা একটু দেখা যাচ্ছে। সেটা বরাহ কি ছাগল ঠিক 
বোঝা যায় না। আর বাগান থেকে বটের ডালপালা এনে লাগিয়ে দিলেন।১* 

এই সময় রবীন্দ্রনাথ মেনে নিচ্ছেন এইরকম সৌন্দৰ্য কল্পনাহীন মোটা দাগের অনুকর অনুকরণাত্মক 
SH AR TUT CLONE RD: CURD লহৰ ইহাতে 
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বান 
১১১1. 


কীচড়াপাড়ার পথসেনা রবীন্দ্রনাথের মঞ্চনাটক-__রক্তকরবী নিয়ে পথে নামলেন 


১৯১১ সালে শান্তিনিকেতনে 'শারদোৎসব' নাটকের অভিনয়ে মঞ্চ সাজানো হল আশপাশ থেকে 
জোগাড় করে আনা মাটি ঘাস দিয়ে, কৃত্রিম আঁকা দৃশ্যপট ঝুলিয়ে নয়। এই প্রযোজনায় অবশ্য নিজে 
অভিনয় করেননি রবীন্দ্রনাথ। সম্ভবত ১৯১৮-১৯ সাল নাগাদ ওই 'শারদোৎসব' নাটকের অভিনয়ে 
বালক-বালিকাদের নিয়ে গান গাইতে গাইতে নাট্যঘর থেকে বেরিয়ে শালবীথি প্রদক্ষিণ করে গানটি 
অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে গেয়েছিলেন।১৮ পথনাটকে প্রযোজনার যে ধরনের নমনীয়তা আশা করা 
হয়, একে নিশ্চিতভাবে তার একটা উদাহরণ বলে মনে করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের করা নাট্য 
প্রযোজনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করেছেন কেউ কেউ, বেশ কয়েকজনের স্মৃতিকথাতেও পাওয়া 
যাবে নানা টুকরো বিবরণ__সে সব একসঙ্গে করে দেখলে বোঝা যাবে, ক্রমশই প্রচলিত প্রসেনিয়াম 
থিয়েটারের চেহারা পালটে দেবার চেষ্টা করছিলেন তিনি, প্রকৃতির সঙ্গে সংলগ্ন করে তুলতে 
চাইছিলেন শাস্তিনিকেতনের অভিনয়রীতিকে। নৃত্যনাট্য রচনাপার্বের আগে, ১৯২৯ সালে তিপতী' 
নাটকের ভূমিকায় এতটাই বলতে পারলেন ‘আধুনিক ইউরোপীয় নাটামঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা 
উপদ্ৰবরুপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা ।'** 
রবীন্দ্রনাথ তার নাটক রচনা এবং প্রয়োজনায় বিবিধরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। পবিত্ৰ 
থিয়েটারকে 1/0/6-08176 স্টেজের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার বা অন্য বিকল্প মঞ্চ তৈরি করে প্রযোজনার 
ব্যাপকতর স্বাধীনতা আবিষ্কার করার, যে ইচ্ছা ক্রমশ জেগে উঠেছিল এপ্রন স্টেজ, এরিনা থিয়েটার থেকে শুরু 
করে 'হানামিচি' ধরনে মঞ্চ থেকে দর্শকদের মধ্যে পথ বার করে দেওয়ার চেষ্টায়, Theatre in the round-এর 
প্রবর্তনায় ; বা ব্যাপকভাবে প্রতীকী মঞ্চ-পরিকল্পনায় থিয়েটারের শুদ্ধতম রুপকে পাওয়ার যে আগ্রহ আছে__ 
রবীন্দ্রনাথের প্রযোজনা তাতে অনায়াসেই প্রেরণা জোগাতে পারে।; 
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কিন্তু এ কথা মানতেই হবে, তিনি পথনাটকের কথা মাথায় রেখে নাটক রচনা করেননি, তার 
জীবনাদর্শ আমরা যাকে পথনাটক বলছি তা রচনার অনুকূল ছিল না। কিন্তু আজ কি আমরা তার 
নাটকগুলিকে অন্য চোখে দেখতে পারি না? 

এ লেখার শুরুতে উদ্ধৃত করেছি, মালিনী ভট্টাচাৰ্য পথনাটককে চরিত্রগতভাবে একটা 
“আধুনিক নাট্যরূপ” বলে মনে করেন, সে আধুনিকতার কোনো সংজ্ঞা দিয়ে মস্তব্যটি বাখ্যা করেননি 
তিনি। আমার মনে হয়, আধুনিকতা বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে শিল্পী এবং দর্শকের মধ্যে 
পারস্পরিক বিশ্বাসের একটা জায়গা তৈরি করা। পথনাটক তা তৈরি করে, তাতেই তার আধুনিকতা। 
এই আধুনিকতার প্রধান জোর আবার তার আবহমান প্রাচীনতায়। পথনাটক হল থিয়েটারের সেই 
প্রকাশরীতি, যেখানে তার প্রাথমিক শর্তগুলো নিয়েই কাজ করা যায়। অভিনেতা, দর্শক আর 
অভিনয়ের জন্য একটা ফাকা জায়গা, এই ছিল থিয়েটারের গোড়ার চাহিদা। যেখানে মানুষের বাস, 
মানুষের অধিগম্য যে কোনো স্থানে চলে যেতে পারে সে, যে কোনো পরিবেশে প্রয়োগ করতে পারে 
_ নিজেকে। থিয়েটার যখন থেকে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া দরকার মনে করল, যখন থেকে নিজেকে 

আটকাতে চাইল কতকগুলি নির্দিষ্ট সুযোগ-সুবিধের পরিধিতে-_প্রাথমিকভাবে শিল্পসৃজনের কথা 

ভেবে, বা দর্শকের মনে প্রার্থিত প্রতিক্রিয়াকে তীব্রতর করবার ইচ্ছায়, তখন থেকেই সে তার সবচেয়ে 
_ বড়ো জোরের জায়গাটি হারাতে শুরু করল-_সামান্যতম ইঙ্গিতে মানুষকে বিশ্বাস করানোর ক্ষমতা । 
একমাত্র থিয়েটারই পারে একটিই ভূমিখণ্ডকে কখনও নদী, কখনও অরণ্য, কখনও পাহাড় বলে 
বিশ্বাস করাতে, কোনো বস্তুর রূপকে মুছে ফেলে সেটাকে যা মনে করাতে চাই তা-ই বলে মেনে নিতে 
বাধ্য করতে। বাস্তবধর্মী নাট্য প্রযোজনায় ঢুকে পড়ার আগে ইউরোপীয় থিয়েটারের ধরন ছিল তাই, 
আমাদের সংস্কৃত নাটক বা মধ্যযুগের ভারতীয় বাংলা যে কোনো থিয়েটারই এই জোরকে ব্যবহার 
করেছে। উনিশ শতকের ইউরোপীয় থিয়েটার-ভাবনায় পুষ্ট গিরিশচন্দ্র লোকনাট্যের মধ্যে দেখেছিলেন 
এই জোর। তিনি লিখছেন, 

বাল্যকালে দেখিয়াছি, নারায়ণ দাসের যাত্রার দলে প্রহাদকে বিষ প্রদান করিতে হইবে, কোনো পাত্র তো উপস্থিত 

নাই-_মন্দিরাই বিষপাত্র হইল। উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহা একটি হাসিবার কথা। কিন্তু যখন প্ৰহ্লাদ গান ধরিল--- 

দুখ দেবে প্রাণে সবে ক্ষতি 

তায় কিছু হবে না। 
আমি মলে ভূমণ্ডলে 

কৃষ্ণ নাম কেউ লবে না। 

অমনি সহস্ৰ দর্শক স্তম্ভিত, ভক্তি করুণায় আর্দ্র হইয়া অশুপাত করিতে লাগিল। এই অভিনয়, দৃশ্যপট সাজ-সরঞ্জাম 

না থাকায়, যিনি অস্বাভাবিক বলেন, তিনি কি বলেন তাহা তিনিই জানেন না।* 

এই ধরে নেওয়ার ভাষা যে কোনো ধরনের নাটকেই কেন প্রয়োগ করা যাবে না ? কেন 
রবীন্দ্রনাথের যে কোনো দুরূহ নাটককেই প্রয়োগ করা যাবে না পথনাটক হিসেবে ? অন্তত অরুণ 
মুখোপাধ্যায়ের কথা অনুযায়ী “ক্লোজ সার্কিটে পঞ্চাশ বা একশো জন দর্শকের সামনে শাস্ত 
পরিবেশে ? পথসেনা 'রক্তকরবী” নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, আরো ব্যাপকভাবে এমন চেষ্টা করার 
ব্যাপারে আড়ষ্টতা কেন ? আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের অন্য নাটকগুলিও সমর্থ এবং সাহসী কোনো 
নাট্যগোষ্ঠীর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। 
উল্লেখপঞ্জি : 

১. পথনাটকের বৈশিষ্ট, মালিনী ভট্টচার্য, নাট্য আকাদেমি বক্তৃতামালা ২, পথনাটক সীমাবদ্ধতা ও স্ভাবনা, পশ্চিমবঙ্গ 
নাট্য আকাদেমি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৬। 

২. তদের, পৃষ্ঠা-৭। 

৩. তদের, পৃষ্ঠা-৭। 
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পথনাটক সৃষ্টির প্রেরণা ও প্রেক্ষাপট, জোছন দক্তিদার, তদেব, পৃষ্ঠা-১৩। 

তদের, পৃষ্ঠা-১৩। 

পথনাটক : সীমাবদ্ধতা ও সভাবনা, অরুণ মুখোপাধ্যায়, তদেব, পৃষ্ঠা-১৭। 

তদের, পৃষ্ঠা-১৮, ২০। | 

Street Theatre, Theatre International, Ed. Amitava Roy, Kaushik Duttasharma, Dattatreya Dutta, 
Tanweer A. Mazhari, Vol. 1,1994-95 No. 11, Avantgrade Press, April-May 1994, Page-63. 

The Theatre Experience, Edwin Wilson, McGraw-Hill, Inc. 1991, page-439. 


: Drama of Attack, Sam Smiley, University of Missouri Press, 1972, Page-6,12. 
, পথনাটক: সীমাবন্ধতা ও সভাবনা, তদেব, পৃষ্ঠা-২২। 


গুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে বাল্মিকী প্রতিভা তাহা নহে--ইহা সুরে নাটিকা; বাল্মীকি প্রতিভা, 
জীবনস্থাতি, রবীন্দ্র-রচনাবলি, সপ্তদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী অগ্রহায়ণ ১৩৮৪, পৃষ্ঠা-৩৮১। সুরে নাটিকা যে Music 
Drama-র বাংলা তা তো না বললেও চলে। 

রঙ্গমঞ্চ বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্র-রচনাবলি, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, আশ্বিন, ১৩৭০, পৃষ্ঠা-৪৫০-৪৫২। 


+ Tagore And The Irish Dramatic Movement : A Study In Parallels, Debipada Bhattacharya, Theatre 


Internatinal, Vol. 1, 1994, No. 1, Avantgarde Press, 1994, Page-130. 


+, Ibid, Page-131. 
, নিসগ নাটক ও রবীন্দ্রনাথ, নাটমঞ্চ নাট্যরৃপ ১, পবিত্র সরকার, প্রমা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১২৬। 
, ঘরোয়া, অবনীন্দ্ৰ রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, জানুয়ারি ১৯৭৩। পৃষ্ঠা-১৩৩। 


আনন্দ সবর্কাজে, অমিতা সেন, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৪৬। 

ভূমিকা, তপতী, রবীন্দ্র-রচনাবলি, একবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ, ১৩৫৩, পৃষ্ঠা-১১৬। তবে মনে রাখা উচিত, 
রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শুধুমাত্র সচল নাট্যকিয়ার পেছনে ঝুলে থাকা স্থানু পট বিষয়েই মন্তব্য করছেন, মঞ্চস্থাপত্য বাতিল 
করার পরিকল্পনা তার ছিল না। 

অভিনয়, প্রযোজনা ও রবীন্দ্রনাথ, পবিত্র সরকার, নাটমঞ্চ নাট্যবুপ, পৃষ্ঠা-১৪৯। 

কাবা ও দৃশ্য, গিরিশ রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯, পৃষ্টা-৭৪৯। 





লেখক : বিশিষ্ট অভিনেতা নিদেৰ্শক ও নাটককার ; 
পেশায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। 
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প. বক. নাটা আকাদেমি পরিকা সংখ্যা ৯ ২০০৪ 


মঞ্চ থেকে পথে 
চন্দন সেন 


সুপরিচিত নাট্যগবেষক বিম্‌ ম্যাসন তার “রিট থিয়েটার "গ্রন্থের The Unappreciated Outsider’ 
নিবন্ধে অজস্র তথ্য আর পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বিশ শতকের উপাস্ত থেকেই 
থিয়েটার নতুন এক বিবর্তনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। মূল ধারার বা মেইনস্ট্িম থিয়েটারকে ফিল্ম, 
ভিডিও ইত্যাদির আধুনিক প্রযুক্তিগত বিপুল বৈচিত্রের সঙ্গে নিয়মিত লড়াই চালিয়ে বাঁচার ও 
বিকাশের নতুন নতুন পথ খুঁজতে হচ্ছে, সনাতন থিয়েটারের পরিচিত দেওয়াল, গন্ডি আর ব্যাকরণ: 
. ভেঙে আর এক ধরনের নাট্যচ্চ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। পূর্ব গোলার্ধের এই প্রান্তে 'আর এক 
ধরনের নাট্যচ্ বলতে মূলত পথনাটককেই বোঝানো হয়, যা ম্যাসনের মতে প্রমোদের মজা আর 
শিল্পের গাম্ভীৰ্য, দর্শকের আসন আর অভিনয়শিল্পীর লক্ষ্মণ-রেখা এবং অভিনেয় বিষয় আর 
চারপাশের সামাজিক ঘটনার মাঝখানের পরিচিত দূরত্বকে নিমেষে মুছে দিচ্ছে। ফলে বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই মঞ্চনাটক যেখানে যেতে পারে না, কিংবা গেলেও ইঙ্গিত বা আভাসে কথা বলে সেই সব 
ক্ষেত্রেই পথনাটক অবলীলায় সোচ্চার এবং সক্রিয়। পোশাক, মঞ্চ, আলো আর কারিগরি সহায়তার 
পিছনে যে বিপুল অর্থব্যয় অনিবাৰ্য, পথনাটকে, বিশেষ করে এই দরিদ্র দেশের পথনাটকে তার থেকে 
মুক্তির কারণেই পথনাটকের এই সম্ভাবনা আর বিকাশ-_এমন যুক্তির বাইরেও আরও অনেক তথ্য 
শোনাচ্ছেন পথনাটকের বিশেষজ্ঞরা । বেশ কিছু সফল পথনাট্য, যা পথের মুক্ত পরিবেশে, চারপাশে 
দর্শক নিয়ে চমৎকার inter-action বা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্রে অভিনয় করা সম্ভব হয়েছে 
তা কখনই কোনো অবস্থাতেই মঞ্চে প্রযোজনা করা সম্ভব নয়। এই সত্য তারা তুলে ধরেছেন, একই 
সঙ্গে তারা প্রমাণ করছেন, পথনাট্যে অবিরত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রে গত কয়েক বছরে বহু পরিচিত 
মঞ্চনাট্যের নবজন্ম হয়েছে পথে। দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যান্ডে ৮০-র দশকের আগে থেকেই শিক্ষিত আর 
প্রতিভাবান শিল্পীদের সোৎসাহ অংশগ্রহণে ফুটসবার্গ থিয়েটার-এর মতো অজস্র নাট্যদল বিভিন্ন 
সামাজিক ও লৌকিক উৎসবে খোলা জায়গায় অংশগ্রহণ করছিল এবং শেকসপিয়রের ‘এ মিড সামার 
নাইটস ড্রিম*এর মতো মঞ্চনাটকের নির্বাচিত অংশ পথে অভিনয় করে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। 
জাতি-দাঙ্গাবিধ্বস্ত আলাবামায় কিছু সময় আগে রাস্তার ধারে বা একটু ফাকা জায়গায় 'ওথেলো” 
(নিবাঁচিত অংশ) কৃষ্ণাঙ্জারা অভিনয় করলেন। আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথের মতোই ওদেশে 
শেকসপিয়রকে ব্রাহ্মণের পইতে করে জামার তলায় রাখতে চেয়েছিলেন যে ধূর্ত পুরোহিতকুল তারা 
চেচিয়ে গেল, গেল!” রব তুললেন। লন্ডনের অদূরে পার্কে অভিনীত হচ্ছিল 'সেন্টজোয়ান' ‘গেল 
গেল’ গোলবাদীরা টেচাল ‘বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে হে!” কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই শিল্পী আর পরিচালকরা দারুণ 
উৎসাহ পেলেন দর্শকদের কাছ থেকে। সেন্ট কোয়ান্টাইন কারাগারের বন্দিরা মাত্র কবছর আগে 
জেলের খোলা ঘেরাটোপে অভিনয় করলেন বেকেট-এর ‘ওয়েটিং ফর গোডো” একে কিমিতিবাদী 
নাটক, তার উপর জেলখানায়, নিরাভরণ পরিসরে। কিন্তু আমন্ত্রিত দর্শক আর জেলকর্মীরা নাটক 
দেখে দারুণ খুশি হলেন। কিংবা বার্সিলেনা পার্কে সমবেত ভ্রমণার্থীদের সামনে নতুন আঙ্গিকে 
'সেন্টজোয়ান' অভিনয়কালে শিল্পী আর তারই সমতলে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকরা যখন একসঙ্গে বলে 
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ওঠেন-_ ও লর্ভ দাউ মেডেস্ট দিস বিউটিফুল ইউনিভার্স. হোয়েন উইল ইট বি রেডি টু রিসিভ দাই 
সেন্টসৃ? হাউ লং, ও লর্ড হাউ লং£:_তখন থিয়েটারের ভাবা কীভাবে অন্তরঙ্গ দর্শকদের মনের 
ভাষা হয়ে উঠতে পারে তার জীবন্ত উদাহরণ পাওয়া যায়। 

ইউরোপ আর আমেরিকায় গত দু-আড়াই দশক ধরে পথনাটকে গুণগত উত্তরণের সুত্রে 
অভিনয়শিক্পীদের সামাজিক অবস্থান আর মযার্দারও স্পষ্ট পরিবর্তন ঘটছে। সত্তর দশকের শেষদিকেও 
পথনাট্য শিল্পীদের যখন তখন গ্রেপ্তার করা হত, পুলিশ আর উঁচুমহলের মানুষ ওই ধরনের শিল্পীদের 
সম্পর্কে খুবই খারাপ ধারণা পোষণ করত, তাদের রাস্তার ভিক্ষুক বা গতিবন্ধকারীর চেয়ে বেশি 
সম্মান মিলত না! কিন্তু গত ২৫-৩০ বছরে পথনাটকের লক্ষ্য, সম্ভাবনা, পরিধি আর উপস্থাপনায় 
এমন বিবর্তন এসেছে ও আসছে যে সারা দুনিয়া জুড়ে অজস্ৰ অভিনয়শিল্পী, বিশেষ করে দারিদ্র্য, 
শোষণ আর অশিক্ষা কুসংস্কার পীড়িত দেশগুলোর সমাজ-সচেতন যৌবন, পথনাটককে বৃহত্তর 
মানুষের কাছাকাছি পৌঁছোবার নিৰ্বিকল্প শিল্পমাধ্যম হিসাবে দেখছে। ফলে পথনাট্য আন্দোলন নতুন 
সৌজন্যে! লাতিন আমেরিকার বিশ্ববন্দিত নাট্য পরিচালক অগন্তো বোআল পথনাট্যের নতুন সম্ভাবনা 
খুলে দিয়েছিলেন তীর ‘অদৃশ্য থিয়েটার’ তত্তে। ভয়ংকর স্পর্শকাতর সামাজিক সমস্যাগুলোকে সামনে 
রেখে অঘোষিত নাট্যশিল্পী সাধারণের মাঝখানে তর্ক বা ঝগড়া শুরু করে দিতেন, ক্রমে সেখানে 
উপস্থিত আম-জনতা সেই তর্কে বা ঝগড়ায় এতটাই অংশ নেয় যে পরিস্থিতি কখনও কখনও 
নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার উপক্রম হত। একবার একটি ফেরি নৌকায় নদী পার হওয়া যাত্রীদের 
মাঝখানে এক অভিনেতা যাত্রীর ছদ্মবেশে অন্য এক যাত্রী বা অভিনেতাকে বর্ণবৈষম্যমূলক গালাগাল 
দিয়ে ওঠেন, নৌকার মধ্যেই যাত্রীরা দুভাগে ভাগ হয়ে বর্ণবৈষম্য সমস্যা নিয়ে প্রবল তর্ক-বিতর্ক শুরু 
করে দেন। বিষয়টি সাধারণ মানুষের সঙ্গে অভিনয়শিল্পীর প্রত্যক্ষ বোঝাপড়ার দিক থেকে যতই 
আকর্ষণীয় হোক না কেন, শাস্তিশৃঙ্খলা রক্ষাকতা্দের কাছে কিন্তু বাস্তব সমস্যা সৃষ্টি করছিল। 
বোআল-এর পথ ধরে ইনভিজিব্ল্‌ থিয়েটার তত্ত্বকে পরবর্তীকালে ধুপদী মঞ্চনাটকের বিশেষ বিশেষ 
সমস্যাকেন্দ্রিক দৃশ্যে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন নতুন নতুন সুশিক্ষিত, সমাজসচেতন, শক্তিশালী শিল্পী 
আর নাট্য প্রয়োগবিদরা। ফলে এই সময়ে অয়দিপাউস' বা আভিগোনে'র মতো ধুপদী নাটকের 
অংশ কিংবা শেকসপিয়রের কালজয়ী ট্র্যাজেডির চরিত্র পথনাট্যে উঠে আসছে বহুবার বহুবুপে। 
আমাদের রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে বিশ্বজুড়ে নানা আঙ্গিকে অজস্র নাট্যকর্ম সৃজিত হয়েছে। নেপালের 
নাট্য প্রয়োগবিদ অভি সুবেদি এই প্রসঙ্গে একটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। মঞ্চনাটকে 
সাজানো গোছানোভাবে রামায়ণ-মহাভারতের যে কোনো কাহিনি দর্শকের অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ নাট্য 
প্রযোজনা হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে, হচ্ছেও। কিন্তু সেই কাহিনি যখন দর্শকের মাঝখানে নেমে 
এসে সাজানো মঞ্চ, আলোর কারুকর্ম বা দৃশ্যসজ্জা ছাড়া অভিনীত হয় পূর্ব নেপালের ‘লিম্বু’ 
নাট্যচচয়ি বা জনকপুরের রামলীলায়) তখন নেপালি দর্শকরা অযোধ্যা বা কুরুক্ষেত্রকে নতুনভাবে 
নতুন রুপে পান পাহাড়ি পটভূমিতে, ফলে এক ধরনের নতুন পুরাণ-ভৌগোলিকত্ব (00%010- 
geographic entity) হয় রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনিগুলির মধ্যে নিজস্ব আঞ্চলিকতায়, ফলে 
অভিনয় আর দর্শকের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এক নিবিড় বন্ধন রচিত হয়। তৃপ্তি মিত্র কলকাতার বিমুগ্ধ 
দর্শকদের নিঃশব্দ উচ্ছ্বাসে মধ্যে দ্রৌপদীকে যেভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত করেন, নেপাল বা থাইল্যান্ড 
কিংবা ইন্দোনেশিয়ার দ্রৌপদীরা মুক্ত পরিসরে দর্শকদের নিঃশ্বাসের দূরত্বে থেকে ঘটনার সময়, ক্ষেত্র 
আর পরিসীমায় এমন আঞ্চলিক নৈকট্য উপস্থাপন করেন যে সেইসব দর্শকও অংশত অভিনয়ের গুণে 
বহুলাংশে স্থানিক বা আঞ্চলিক অভিজ্ঞতার সমমাত্রিকায় বিমোহিত হন। এ ক্ষেত্রে মূল নাট্যকাহিনি 
প্রয়োজনভিত্তিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দর্শকদের সঙ্গে একত্ম হতে চেষ্টা করে। মুক্তনাটক বা 
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পথনাটকের অভিনয়ভূমি যেমন পাহাড় থেকে মরুভূমি, শস্য কেটে নেওয়া চারণক্ষেত্র থেকে সমুদ্রের 
বেলাভূমি পৰ্যন্ত বিস্তৃত তেমনি মঞ্চনাটকে নাট্যকাহিনি বা নাটক কিংবা স্বীকৃত থিয়েটারি রূপটির যে 
হয়। এক্ষেত্রে রিচার্ড শেখনার-এর অভিজ্ঞতা-নির্ভর ব্যাখ্যা বেশ প্ৰণিধানযোগ্য : '...the drama is 
what the writer writes, the script is the interior map of a particular production; 
the theatre is the specific set of textures performed by the performers in any given 
performances; the®#prefoFmance is the whole event, including audience and 
performers.’ সনাতন বা ট্যাডিশনাল থিয়েটারের বাইরে বহিরঙ্গণ থিয়েটারে চারদিকের বৃত্তাকার 
বা অর্ধবৃত্তাকার পরিসরের দর্শকদের সঙ্গে অভিনয়শিল্পীদের প্রত্যক্ষ সংযোগ বা মানসিক সাধুজ্য 
এমনই প্রবল হয় যে কাজী সৈয়দ হোসেন দুলাল (২০০১-এর ঢাকায় অনুষ্ঠিত) আই টি আই 
আবেগতপণ্তু অভিনয় দেখার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে লিখেছেন 
সমগ্র আসরজুড়ে দৰ্শকগণ একে অপরকে জড়িয়ে কান্নাকাটি করছে। মিনিট দশেক মনে হয়, আমি খেয়াল করে 
দেখি আমার বুকের উপরের অংশ তখন ভিজে গেছে। আমাদের পাড়ার হোসেন মৌলভি, সেও কান্নাকাটি 
করছে। আমার বিদেশী বন্ধুটির কথায় আমার হঠাৎ খেয়াল হয়। সে আমাকে প্রশ্ন করছে--কী ব্যাপার! সবাই 
এত কায়াকাটি করছে কেন? আমি তখন ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। বিষয়টি হচ্ছে, মহাপ্রভুর এক শিষ্য 
সন্ন্যাসৱত নিয়ে আছেন মহাপ্রভুর সাথে প্রায় এগারো বছর যাবৎ। একযুগ পূর্তি হলে শিষ্যটি সন্ন্যাস দীক্ষা 
পাবে। সন্ন্যাস ধর্মে আছে যিনি সন্যাসব্রত গ্রহণ করেন তিনি সাতটি রিপু জয় করবেন---অথৎ কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, সঞ্চয় ইত্যাদি চলবে না। মহাপ্রভুর আবার হরতকী খাওয়ার অভ্যাস আছে। দুপুরের ভোজনের 
পর শিষ্যকে বলছেন, বাবা, আমার জন্য একটু হরতকী আনো তো। শিষ্য হরতকী আনতে অনেক দূরে গেল। 
শিষ্য মনে করছে, আচ্ছা গুরু তো আবার খাওয়ার পরে আমার কাছে হরতকী খেতে চাইবেন। তা আমি একটু 
বেশি করেই নিয়ে যাই। যথারীতি খাওয়ার পর গুরু শিষ্যকে বলছে, আমায় একটু হরতকী দাও তো। শিষ্য 
দুপুরে তার ওই লুঙ্গির ট্যাকে রাখা হরতকীটি বের করে দিচ্ছে। গুরুদেব বলছে, সেকী! তুমি সঞ্চয় করেছ? 
তোমার তো আর সন্ন্যাস ধর্ম হবে না। সনাতন ধর্মে আছে, যদি কেউ সন্ন্যাস ধর্ম পালন করতে গিয়ে করতে 
না পারে তা হলে সে হয় পাতকী বা পাতক। এই শিষ্য তখন কান্নাকাটি করছে, যেহেতু সে গুরুর সাথে যেতে 
পারছে না। গুরুদেবের চরণ ধরে কীদছে। তাই দেখে চারদিকের দর্শক একেবারে আকুল হয়ে একে অপরকে 
জড়াজড়ি করে কান্নাকাটি করছে। এই দেখে বিশ্বঘোরা সুইডিশ বন্ধুটি বলল কোনো অভিনয় দেখে এ ধরনের 
প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা আমার দেখা বা জানার বাইরে। 
নীলাচলে চৈতন্যদেবের কাহিনি নিয়ে বহু ফিল্ম হয়েছে। পেশাদারি আর অপেশাদারি মঞ্চে একাধিক 
নাট্যপ্রযোজনা হয়ে গেছে, কিন্তু আলোচ্য উপস্থাপনায় সমবেত দর্শকদের মাঝখানে দুটি বিশেষ ঘটনা 
ঘটে। একটি হচ্ছে, বহুচৰ্চিত বহুদর্শিত নিমাই-বিষুওপ্রিয়া আখ্যানের ট্র্যাজেডি বা শটীমাতার বিলাপের 
পাশাপাশি সহজ সরল কিন্তু একনিষ্ঠ তরুণ ভক্ত আর মহাপ্রভুর কোমল-কঠোর মানবিক সম্পর্ককে 
ঘিরে এক চমৎকার উপকাহিনি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়, সেখানে সংসারবৃত্তে আটকে পড়া দর্শকের 
অবচেতন সম্তায় সরলতা আর অজ্ঞানতার জন্য নির্মম শাস্তি পাবার কোনো বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা 
আত্মীয়তা স্থাপন করে নিমেষে ওই উপকাহিনির সঙ্গে, ফলে দর্শক সব ভুলে অভিনয়ের ঘটমান 
বর্তমানকে সত্য বলে ধরে নিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে কাদতে থাকেন। হিন্দুধর্ম, বৈষ্ণব চরিত্র, 
হরিসংকীর্তন ইত্যাদি নিমেষে মুছে গিয়ে স্পর্শযোগ্য দূরত্বে থাকা দুটি মানুষের সংলাপ আর তার সুত্রে 
সৃজিত বেদনার করুণধারা হোসেন মৌলভি থেকে হরিদাস শীলকে একই সঙ্গে আপ্লুত করছে। অথবা 
লক্ষ্য করুন ভক্তের লুঙ্গির ব্যাপারটি। লুঙ্গির ট্টাকে হরতকী। মহাপ্রভুর ভক্তের গায়ে লুর্জি-_এ 
সব এঁতিহাসিক ভুল নিয়ে মঞ্চ-পণ্ডিতরা উনিশ পিপে নস্যি খরচা করতে পারেন, কিন্তু সৈয়দ হোসেন 
দুলালের দেখা নানা ধর্মমতের গ্রামীণ দর্শকরা একবারও অস্বাভাবিক ভাবেননি ওই নাট্য ঘটনাটিকে। 
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প্রতিকাতির মঞ্চনাটক 'বীরসা মুঙার গান’ এক দশক মঞ্চাভিনয়ের পর আজ মুক্তাঙ্গন অভিনয়ে জনপ্ৰিয়তম প্রযোজনা 


এইজন্যই বোধহয় Richard Schechner এ ধরনের অজস্র নাট্য প্রযোজনা দেখে বলেছিলেন-- 
নাটা নিমার্ণে নাটাকাহিনি বা ‘the performance is the whole event, including audience 
and performers.’ নাট্যনিমা্ণে নাট্যকাহিনি বা টেক্সটি নিয়ে শুচিবায়ুগ্রস্ততা পথনাট্যের ক্ষেত্রে 
উপেক্ষিত হয় বলেই আমাদের দেশে বাদল সরকার অক্লেশে বানার্ড শ-এর 'আ্যাক্ডোকিল্স্‌ আযাভ দ্য 
লায়ন’ পথে মঞ্চায়িত করেন দিনের পর দিন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ আর তাদের 
নান্দীকার যখন ‘খড়ির গন্ডী' (বাটেল্টি ব্রেখট অবলম্বনে) নিয়ে নাগরিক দর্শকমন মাতাচ্ছেন কিংবা 
প্রাজ্ঞ সুব্রত নন্দী যখন বুদ্ধিদীপ্ত দর্শকদের সামনে 'গন্ডী' মঞ্চায়িত করছেন, তখন বিনা মঞ্চাড়ম্বরে, 
বিনা আলোয় বিনা মেকআপে বা বিনা সেটে রাস্তার উপর "গন্ডী' সফলভাবে করছিলেন বাদল 
সরকার। কয়েকদিন আগে থিয়েটারের এক প্রবীণ দর্শক (বার বয়স ৭০-এর ডানদিকেই হবে) 
কীচড়াপাড়ার পথসেনার প্রযোজনায় 'রক্তকরবী' পথনাট্য দেখে এমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন যে 
সঙ্গী তরুণটি তাকে মনে করিয়ে দিল, শম্ভু মিত্র মঞ্চে এই নাটকটিকে অবিস্মরণীয় ইতিহাস করে 
গেছেন। শস্তুবাবুর প্রযোজনাটি কি তার দেখা আছে £ বৃদ্ধ উপহাসের হাসি মুখে ফুটিয়ে বললেন 
চারবার দেখেছি। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা । কিন্তু এদের পথনাটক তো অন্য এক অভিজ্ঞতা । বিনা 
মঞ্চসজ্জায় কয়েকটি মাত্র লাঠির উপকরণে গোল হয়ে বসা দর্শকদের সমতলে 'রক্তকরবী' মনে 
হচ্ছিল ঘাসের ভিতর থেকে, মাটির বুক থেকে নন্দিনী রঞ্জনরা উঠে আসছিল। বর্ধমানের আদিবাসী 
নাট্যদল সাঁওতালি ভাষায় যে 'রক্তকরবী' রাস্তায় উপস্থাপন করেছে তাও রবীন্দ্রসৃষ্টির সার্থক নবজন্ম 
ঘটানো। এইভাবেই মহাশ্বেতা দেবীর ‘জল’ মঞ্চে এক আকর্ষণ নিয়ে প্রযোজিত হয়, আবার উত্তর 
চব্বিশ পরগনার পথনাটাদলের উপস্থাপনায় সেই ‘জল এর চরিত্ররা নতুন প্রেক্ষিত, নতুন মৃত্তিকার 
গন্ধ নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ব্যঞ্জনায় দর্শকদের সামনে আসে। মঞ্চে 'বীরসা মুক্ডার গান’ নাটকে কিছুটা 
দুম্পৃশ্য নাগরিকত্ব মেশানো থাকে। অথচ পথনাট্য হিসেবে প্রযোজিত হবার সময় হারানো মাটির গন্ধ 
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বয়ে এনেছিল ‘বীরসা মুন্ডার গান।’ গতবছর বহুরুপীর উৎসবে বাংলাদেশের নাট্যদল কলকাতার 
মঞ্চে শম্ভু মিত্ৰের চীদবণিকের পালা" মঞ্চস্থ করে গেলেন। সেই প্রযোজনাটিতে যতটা আন্তরিকতা 
ছিল, ততটা সজীবতা ছিল না। কিন্তু বহু পরিশ্রমে বহু চেষ্টায় অশোকনগরের পথনাটাশিল্পীরা যে 
_ চীদ্বণিকের পালা’ পথে অভিনয় করেছিল, তা ছিল এক নতুন উদ্দীপক অভিজ্ঞতা। দুর্ভাগ্য এই 
পরীক্ষামূলক প্রয়াস বেশিদিন চালাতে পারেননি সংগঠকরা। ব্রেখটের লুকুল্লুসের বিচার’ তো 
পথনাট্যদলটির তুমি কী করেছ’ পথনাটকটিকে ? ব্রেখটের মঞ্চনাটককে পথনাট্যে রূপান্তর করে 
দলটির ওই পথনাটক প্রায় দেড়শো অভিনয়ের পথে। না, সমদৃষ্টান্ত খোঁজার চেষ্টায় লাভ নেই। যীরা 
মঞ্চে চরিত্র” বা হুয়া কা বেটা’ করেন তারা যখন পথে হনুয়া কা বেটা” নামান তখন তা এক 
অন্যমাত্রা পায়। কলকাতার বহুখ্যাত দলটির মঞ্চনাটক 'লোককথা' বা বেটি আরি' যখন পথে 
অভিনীত হয় তখন নতুন রঙ লাগে নাট্যশরীরে, নতুন ব্যঞ্জনা পায় প্ৰযোজনাটি। বিপরীত উদাহরণও 
আছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা সে ক্ষেত্রে নেতিবাচক। খ্যাতনামা পথনাট্যদলের ‘তৃতীয় বুদ্ধ" মঞ্চে প্রথম যাঁরা 
দেখবেন তারা বিমোহিত হবেন হয়তো, (হায় ! ওরা এ নাটক মঞ্চেও অন্যতর স্বার্থে করে), কিন্তু 
যাঁরা পথে এ নাটক দেখেছেন তারা মঞ্চে এ নাট্য প্রযোজনা দেখে কষ্ট পাবেন। মাটি থেকে উঠে 
আসা মেয়েটি মাথায় কুলো আর প্রদীপ নিয়ে দর্শকের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কথা বলছে, তার = 
দুঃখ যন্ত্রণা বেদনা শোষণ দর্শক প্রাণের আবেগ দিয়ে উপলব্ধি করছে, শেয়ার করছে। মঞ্চে মেয়েটি 
দুম্পৃশ্য দূরত্বে দাঁড়িয়ে সাজানো সংলাপে সাজানো গল্প বলে। চোখের জল বুক পর্যন্ত পোঁছোয় না। 
অথাৎ ভালো মঞ্চনাটক থেকে ভালো পথনাটক সৃজনের অভিজ্ঞতা সারা পৃথিবী জুড়ে যতটা প্রবল 
ও বিস্তৃত, বিপরীত ব্যাপারটি ততটা নয়, __অস্তত এখনও নয়। সবটাই নির্ভর করছে, পথনাট্য নিয়ে 
যারা কাজ করছেন তাদের সৃজনশীল যোগ্যতা, বৈচিত্রযধর্মী পরীক্ষা-নিরীক্ষার মানসিকতা আর 
একনিষ্ঠতার উপর। মিডিয়ার সর্বগ্রাসী দাপটের যুগে মঞ্চনাট্যের অস্তিত্বের সংগ্রাম আর বিকাশ এবং = 
পথনাট্যের প্রসরণের সম্ভাবনা দুই-ই জোরদার হওয়া জরুরি, তবে নিবেদিতপ্রাণ নাট্যকর্মী উভয় 
ক্ষেত্রেই মূল নিয়ামক শক্তি। মঞ্চে ইতিমধ্যেই বাজার আর পণ্যমুখী মিডিয়া থাবা বসিয়েছে, বাকি 
আছে পথনাট্টের ভুবন। বিদেশি বেনিয়ার টাকা, ভুবনায়নের মোহন বেণু আর অজন্র ডিগবাজি 
বিশারদ বুদ্ধিজীবী নাট্যব্যক্তিত্বের উদাহরণ অগ্রাহ্য করে কমিটেড পথনাট্যকর্মীরা দেশীয় লোকগাথা, 
দেশীয় ক্লাসিক, দেশীয় আর্থসামাজিক চালচিত্র এবং নিখিল বিশ্বের সহস্র মঞ্চ থেকে পথনাট্যের 
নিত্যনতুন পাথেয় আর উপাদান খুঁজুন__এই ছিল উৎপল দত্ত থেকে সফদর হাশমির আকাঙ্ক্ষা । সেই 
প্রত্যাশা পূরণে যোগ্য হবার দায় কী আজকের পথনাট্যকর্মীরা (বিশেষভাবে যুগে যুগে যারা দিন 
বদলে দিয়েছে সেই যৌবন) দৃঢ় প্রত্যয়ে গ্রহণ করবে £ 


লেখক : বিশিষ্ট-নাটককার নিদেণিক ও নাটাবিদ এবং 
পশ্চিমবঙ্গ নাটা আকাদেমির সদস্য। 
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থার্ড থিয়েটার ও বাদল সরকার 


এ দেশে 'থার্ড থিয়েটার’ প্রসঙ্গ এলেই প্রথমত এবং প্রধানত যাঁর কথা উচ্চারিত হয় তিনি বাদল 
সরকার। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এই থার্ড থিয়েটার কথাটি ব্যবহার করা, তা নিয়ে আলোচনা করা 
এবং সেই মর্মে নাট্যরচনা এবং প্রয়োগপদ্ধতি প্রচলন করেন তিনিই। বিদেশে সদ্য প্রসারিত এই নাট্য 
বিশেষ কিছু ভাবনা এবং পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার তাগিদ থেকেই তৈরি করে নেন। 

থার্ড থিয়েটার বললেই বাদল সরকার এসে যান। তবে বাদল সরকারের সব নাট্যরচনা এবং 
প্রয়োগপদ্ধতি থার্ড থিয়েটার নয়। প্রথমদিককার রচিত নাটকগুলি প্রসেনিয়াম থিয়েটারের জন্যই 
লেখা এবং সেখানেই অভিনীত। ১৯৭১-এর পর থেকেই তিনি প্রসেনিয়াম ভেঙে থার্ড থিয়েটারে 
চলে আসেন। এই সময়ের পর থেকে লেখা নাটকগুলিই থার্ড থিয়েটারের । 

এই নবাগত থার্ড থিয়েটার সম্পর্কে বাদল সরকার কী বলেন, তিনি কী ভাবনায় এই নতুন 
থিয়েটার এ দেশে চালু করতে চাইলেন সেই প্রসঙ্গটি আগে দেখে নিই। এবং সেখান থেকেই আমরা 
ক্রমে ক্রমে দেশ-বিদেশের থার্ড থিয়েটার ভাবনায় সমুপস্থিত হতে চাই। দেখে নিতে চাই এই পদ্ধতিটা 
কী, বাদল সরকার কীভাবে সেটিকে ব্যবহার করলেন এবং তার সিদ্ধি-সীমাবদ্ধতা, ভালোমন্দ, 
সাফল্য-ব্যর্থতা, বন্ধন-মুক্তির খতিয়ানটুকু করে নিতে চাই। 

“ফার্স্ট থিয়েটার’ যদি লোকনাট্য যাত্রা হয়, তবে “প্রসেনিয়াম মঞ্চ” হচ্ছে ‘সেকেন্ড থিয়েটার । 
দেশীয় লোকনাট্য যাত্রার রীতিকে উন্নত করে এ দেশে প্রসেনিয়াম মঞ্চ তৈরি হয়নি। এই মঞ্চ-ব্যবস্থা 
এ দেশে এসেছে ইংরেজি থিয়েটার থেকে। সেখানে তিনদিক বদ্ধ ও একদিক খোলা। মঞ্চটি 
প্রেক্ষালয়ের একদিকে থাকে। মঞ্চটি থাকে উপবিষ্ট দর্শকের দৃষ্টিতলে (আই লৈভেলে)। সামনের 
খোলা অংশে পর্দা থাকে, প্রয়োজনে পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে, আবার অভিনয়ের সময়ে সরিয়ে দেওয়া 
হয়। পর্দা সরলে ভেতরের মঞ্চের দুদিকে উইংস থাকে--যেখান দিয়ে নটনটারা মঞ্চে প্রবেশ-প্রস্থান 
করে। মঞ্চে থাকে সেট-সেটিংস-_মানে মঞ্চ-ব্যবস্থা। আলোর ব্যবস্থা থাকে। যন্ত্র সংগীতের ব্যবস্থা 
থাকে। শিল্পীরা চরিত্রোপযোগী সাজসজ্জা ও মেকআপ নেয় মঞ্চের পেছনের গ্রিনরুমে। সেখান থেকে 
উইংস দিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে অভিনয় করে। যন্ত্রানুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়। দর্শক বসে থাকে মঞ্চ থেকে 
দূরে অডিটোরিয়ামে । মঞ্চ ও দর্শকাসনের মাঝখানে ফাকা জায়গাটাকে বলত অর্কেন্ট্রা। আগে সেখানে 
যন্ত্রান্ুষঙ্ঞা থাকত। এখন যন্ত্রশিল্গীরা থাকে মঞ্চের পেছনে, পাশে কিংবা অনেক ক্ষেত্রে মঞ্চের 
একধারে। দর্শক থেকে দূরে উচ্চতলে ঘেরা মঞ্চে অভিনয় চলে। এই প্রসেনিয়াম থিয়েটার। এখানে 
অভিনয়ের নির্দিষ্ট থিয়েটার-বাড়িতেই মঞ্চ থাকে, সেখানে দর্শক হাজির হয়। বাক্সবন্দি ঘেরাটোপ 
দেওয়া মঞ্চের থেকে দূরে থেকে দর্শকেরা অভিনয় উপভোগ করে। সেখানে দর্শকের সঙ্গে 
অভিনেতা-অভিনেত্রীর দূরত্ব অনেক। দর্শক অভিনয় উপভোগ করে, আনন্দ উল্লাস জ্ঞাপন করে, 
ক্ষোভ-ক্রোধও জানায়-_কিন্তু দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে ব্যবধান থেকে যায় দুস্তর। অভিনেতারা 
থাকে আলোকিত মঞ্চে, তাদের সবকিছু দেখা যায়, এমনকী তাদের অভিব্যক্তি পর্যস্ত। আর দর্শকেরা 
থাকে অন্ধকারে, তাদের দেখা যায় না। তবুও আধুনিক যুগে এই প্রসেনিয়াম মঞ্চের প্রসারই হয়েছে 
সবচেয়ে বেশি, সব দেশে। ৰ 
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নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট জায়গা থাকত। আমাদের দেশের যাত্রার ক্ষেত্রেও তাই। 
সেই নির্দিষ্ট জায়গায় নাটক বা যাত্রা অভিনয়কালে দর্শক সেখানে উপস্থিত হত। রবাহৃত, আমন্ত্ৰিত, 
নিমন্ত্রিত, কী টিকিট কেটে__যেভাবেই হোক, নাট্য-প্রযোজনার নির্দিষ্ট জায়গায় লোকে হাজির হত, 
. তাদের সামনে অভিনয় করা হত। খোলা আকাশের নিচে উন্মুক্ত প্রার্গণতলে অভিনয় চলত। লোকনাট্য 
বা যাত্রা-_এটাই প্রথম থিয়েটার। তবুও এখানে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় অভিনয়ের ব্যবস্থা হত। 
মাঝখানের একটি উঁচু স্থানে অভিনয় চলত। চারিদিকে দর্শকেরা বসত ঠাসাঠাসি করে। ঠাসাঠাসি 
ভিড়ের মাঝে ওই খানিকটা খোলা স্থানেই প্রাণের আনন্দ রূপ পেত। দর্শকের মাঝখান দিয়েই 
অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যাতায়াত করত। সেখানে একটা আড়াল থাকত। সেখানে শিল্পীরা বিশ্রাম 
নিতেন। পরবর্তী দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত হতেন। সেখানে নটনটাদের সাজসজ্জা হত, যাত্রার উপযোগী 
পোশাক-পরিচ্ছদ, মেকআপ দেওয়া হত। প্রথমদিকে দেশি, পরের দিকে দেশি-বিদেশি যন্ত্র ব্যবহার করা 
হত। আলোর ব্যবস্থাও থাকত অভিনয়ের স্থলে। ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকনাট্য-যাত্রায় 
হ্যারিকেন থেকে পেট্ৰোম্যাক্স, পেট্রোম্যাক্স থেকে বিদ্যুতের আলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 

গ্রামীণ সংস্কৃতিতে গড়ে উঠেছে লোকনাট্য-যাত্রা। ইউরোপীয় প্রসেনিয়াম মঞ্চের আদলে গড়ে 
উঠেছে আমাদের শহুরে থিয়েটার। এই দুই থিয়েটারের বাধা অতিক্রম করে বেরোনোর চেষ্টা, 
প্রয়োজনে নাট্য প্রযোজকেরা অনেক সময়েই করেছেন। বাঁধাধরা গণ্ডি থেকে মুক্তির একটা ইচ্ছা তাতে 
লক্ষ করা যায়। দর্শককে আরো কাছে পাওয়ার প্রবণতাও তাতে রয়েছে। 

জার্মানিতে ব্রেখট এই চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে জার্মানির হিটলার 
শাসনের ভয়াবহ সেই পরিমণ্ডলে ব্রেখট আরো বেশি করে দর্শকের সঙ্গে সংযোগের প্রয়োজন 
অনুভব করেছিলেন। তাই প্রায়শই তিনি নাটক চলাকালীন প্রসেনিয়াম মঞ্চ থেকে দর্শকের সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখেছেন। নাটক থামিয়ে রেখে দর্শককে নাট্যভাবনার সঙ্গে যুক্ত হতে বলেছেন। 
প্রসেনিয়ামের গণ্ডি ভেঙে মঞ্চকে তিনি অনেক সময় দর্শকের কাছে নিয়ে চলে এসেছেন। 
অভিনেতারা দর্শকের মধ্যে চলে যান, দর্শক থেকে উঠে আসেন, আবার অভিনয়কালে দর্শকের সঙ্গে 
, অবিরাম সংযোগ রক্ষা করে চলেন। অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা 
ব্রেখটের প্রযোজনায় দেখা যায়। বোঝা যায়, ব্রেখটের কাছে থিয়েটার ছিল একটা দর্শন, শুধু 
অভিনয়রীতি বা আঙ্গিক নয়। মার্কিনি সমালোচকদের প্রচারের ঠেলায় ব্রেখট হয়ে উঠেছে একটা 
রীতি, তাঁর দর্শনকে চাপা দেওয়া হয়েছে রীতির কায়দায়। 


দর্শককে কাছে পাওয়ার বা দর্শককে নিজের করে নেওয়ার এই তাগিদ থিয়েটার কর্মীদের 
মধ্যে এল কেন ? 

এই তাগিদ এসেছে দুই দিক দিয়ে। এক, থিয়েটার কর্মীর কিছু ভাবনা দর্শকের কাছে পৌঁছে 
দেওয়ার এবং সেই ভাবনায় দর্শককে ভাবিত করার তাগিদ। 

দুই, সেই তাগিদের ঠিক বিপরীত একটা আন্দোলন থিয়েটারে দেখা দিয়েছিল, যাতে দর্শককে 
দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা ছিল। সেই বিপরীতমুখী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেই শুরু হল দর্শককে কাছে পাওয়ার 
তাগিদ। - 

দ্বিতীয় অংশটি আগে আলোচনা করি। প্রথমটি পরে। দর্শককে কাছে পাওয়ার ঠিক বিপরীত 
একটি আন্দোলন ইউরোপে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই শুরু হয়েছিল। সেই থিয়েটারকে বলা 
হয় “ফোর্থ ওয়াল থিয়েটার’। 

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ইউরোপে বাস্তববাদী নাট্যরচনা ও প্রযোজনার একটি ধারা 
চালু হয়েছিল, তার সূত্রপাত “থিসিস নাট্য’ ধারা থেকে। আলেকসান্দর দুমা (পুত্র) তার নাটক ‘অবৈধ 
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পুত্ৰ’ লো ফিস নাতুরেল)-এ এইরকম রচনার শুরু করেন। এই ‘থিসিস নাট্য’ বা ‘পিয়েস আ 
থেজ'-_ধারার অগ্রগতিতে হল চতুর্থ প্রাচীর ভাবনার শুরু। ল্যাসাজ, দীকুর, রবার্টসন প্রভৃতি 
নাট্যব্ক্তিত্বরা এই ধারা টেনে নিয়ে যান। বাস্তববাদী নাট্যরচনার সঙ্গে সঙ্গে আঁতোয়ান, মাক্‌স- 
মাইনিংগেন প্রমুখেরা মঞ্চ পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তৈরি হচ্ছিল মঞ্চ প্রযোজনার 
বাস্তববাদী ধারা। যার চরম পরিণতি বিশ শতকের গোড়ায় রাশিয়ার স্তানিন্নাভঙ্কি কথাসাহিতো যেমন 
এমিল জোলা। 

মঞ্চটা যদি জগৎ হয়, তাহলে সেখানে সব কিছুই বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থিত করতে হবে। 
পোশাক-পরিচ্ছদ তো বটেই, সাজসজ্জা এবং মঞ্চসজ্জাও বাস্তবসম্মত করতে হবে। শোবার ঘরকে ' 
শোবার ঘর, ড্রইংরুমকে ড্রইংরুম করে তুলতে হবে। আস্ত খাট বিছানা, সোফাসেট মঞ্চে নিয়ে আসা 
* হল। এমনকী মোটরগাড়ি কিংবা ঘোড়া-_তাও মঞ্চে আনা হল। আঁতোয়ান তার মঞ্চে কসাইখানা 
দেখাতে গিয়ে আস্ত কীচা মাংসপিণ্ড জড়ো করেছিলেন। কলকাতায় উনিশ শতকের শেষদিকে 
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তার ক্লাসিক থিয়েটারে খাটবিছানা, লেপ তোশক তো আনলেনই, এমনকী 
ঢুকতেন। মঞ্চে ঘোড়ায় চড়ে ঢোকা চালু ছিল, অমরেন্দ্রনাথ সেই ঘোড়ার মাথায় জালিয়ে দিলেন 
ইলেকট্রিকের আলো। ‘কপালকুওলায় নির্জন বনে কাপালিক বসেছেন সাধনায়। গভীর বন বোঝাতে 
বোসেস সার্কাস থেকে খাঁচায় পোরা বাঘ এনে বসিয়ে দেওয়া হল। হোক না সার্কাসের খাঁচায় বন্দি 
বাঘ, বাঘ তো ! মঞ্চে বাস্তববাদীতার এ চূড়ান্ত নিদর্শন এবং হাস্যকর। এই নিয়েই বোধহয় চালু 
হয়েছিল সেই গল্পটি। এক অভিনেতার মদ্যপান করে মাতাল হওয়ার দৃশ্য ছিল নাটকে। সে 
সত্যিকারের মাতাল হওয়ার জন্য পরিচালককে সত্যিকারের মদ দিতে বলেছিল। মহামান্য পরিচালক 
অভিনেতাটিকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, সে যেন মনে রাখে, শেষদৃশ্যে তার বিষপানে মৃত্যুর দৃশ্য 
আছে। 

বাস্তববাদী এই নাট্য প্রযোজকদের তাগিদেই তৈরি হল “ফোর্থ ওয়াল থিয়েটার’ ৷ ল্যাসাজ তার 
তুর্কার’ নাটকের ভূমিকায় “ফোর্থওয়াল' প্রসঙ্গটি তোলেন। তাতে তিনি বলেন, মঞ্চের তিনদিক ঘেরা, 
সামনেটা খোলা। প্রসেনিয়াম মঞ্চের সেই খোলা জায়গা দিয়ে অভিনেতৃবর্গের সঙ্গে দর্শকের সরাসরি 
যোগাযোগ ঘটে। তিনি দুইপক্ষের, অভিনেতৃবর্গ ও দর্শকের, এই সরাসরি যোগাযোগটি পছন্দ 
করছিলেন না। তাই বোস্তববাদীরা-ও তাই চাইছিল) অভিনেতা ও দর্শকের মাঝখানে এক অলঙ্্য চতুৰ্থ 
প্রাচীর কল্পনা করার আবেদন রাখেন। অভিনেতৃবর্গ অভিনয়ের সময়ে কল্পনা করে নেবেন, দর্শক ও 
তাদের মাঝে রয়েছে একটি অদৃশ্য দেওয়াল। চার দেওয়ালের মধ্যে গৃহে তারা যেভাবে ও যে-রকমের 
. আচরণ করেন, মঞ্চেও সেইরকমই করা প্রয়োজন। অভিনেতাকে ভুলে যেতে হবে সামনে দর্শক 
রয়েছে। দর্শকের কথা মাথায় রাখাই চলবে না। কখনও সরাসরি দর্শকের উদ্দেশ্যে কোনো কথা বললে 
বা কোনো অভিব্যক্তি পরিবেশন করলে, তৎক্ষণাৎ নাটকের বাস্তবতা লঙ্ঘিত হবে। এই ভাবনার 
কারণেই গ্রিক নাটকের কোরাস, শেকসপিয়রের নাটকের চরিত্রদের স্বগতোক্তি, কিংবা সংস্কৃত নাটকের 
নান্দী সূত্রধার-_সবই বাস্তবতা লঙ্ঘন করছে বলে বাতিল করে দেওয়ার চেষ্টা হল। 

আসল কথা, এই সময়কার বুর্জোয়া থিয়েটার ভুলেই যেতে চেয়েছিল যে, থিয়েটার জনগণের 
জন্য। থিয়েটারের সঙ্গে জনগণের যোগ ওতপ্রোত, সমবেত মানবগোষ্টীর অনুশীলনের ফলই হচ্ছে 
নাটক ; এবং তার থিয়েটার। জনগণকে বাদ দিয়ে থিয়েটার চলে না। এটা ভুলেছিল বলেই, তারা 
নাটকে সূত্ৰধারকে উৎপাত বলে মনে করেছেন। কোরাস্‌কে অতিরিক্ত বলে বাতিল করেছেন এবং 
স্বগতোক্তি অবাস্তব বলে তুলে দিয়েছেন। চরিত্রের অনুভূতি এবং দৃশ্যের গোপনীয়তা তারা কিছুতেই 
প্রকাশ্যে আনতে চাইলেন না। “ফোর্থ ওয়াল’-এ প্রসেনিয়াম মঞ্চের সামনের পর্দার খোলা দিকটাতেও 
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গেঁথে দেওয়া হল অলঙ্ঘ্য প্ৰাচীর। চতুৰ্থ প্রাচীর। ‘থার্ড থিয়েটার’-এর মুক্তমঞ্চের ধারণায় এল 
সৰ্বমুক্তি--দৰ্শক ও অভিনেতার একাকার হওয়া। 

বুর্জোয়া থিয়েটারের ভাবনাতেই জনগণ বা দর্শককে থিয়েটারের সঙ্গে একাত্ম হতে দেয়নি। 
একই পঞ্ক্তিতে অভিনেতা ও দর্শককে আনতে চায়নি। আর জনগণের থিয়েটারের দাবিতে দর্শককে 
কাছে পাওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হল। ওরা চেয়েছিল খোলামঞ্চের চারদিকে প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলে 
চারদিকই বন্ধ করে দিতে। দেশে বিদেশে নাট্যাভিনয়ের শুরু হয়েছিল চারদিক খোলামঞ্চে। ওরা 
প্রাচীর তুলে দিল সব দিকেই। আর এরা, প্রাচীরের পর প্রাচীর ভেঙে সব খুলে দিল এবং শেষ অবধি 
মঞ্চটাই তুলে দিল। অভিনেতারা সোজা চলে এল যেখানে দর্শক আছে সেইখানে । 

রর্মী রলী উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের গোড়ায় ফরাসি ভাষায় প্রবন্ধের পর 
প্রবন্ধ লিখে এই বাস্তববাদী বুর্জোয়া থিয়েটারের বিরুদ্ধে কামান দাগলেন। অবসরভোগী, 
প্রমোদলোভী কিছু মানুষের এই থিয়েটারকে বর্জন করে তিনি জনগণের থিয়েটারের দাবি তুললেন। 
বিশ শতকের গোড়াতেই এই প্রবন্ধগুলি একত্রিত হয়ে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হল ‘পিপলস থিয়েটার 
(Theart du People, 1903) নামে। অচিরাৎ ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হয়ে (১৯১৯) সারা 
পৃথিবীতে এই নতুন থিয়েটারের কথা ছড়িয়ে পড়ল। বুর্জোয়াদের ভাবনার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের 
* ভাবভাবনার কথা তিনি যেমন এখানে বললেন, তেমনি বললেও প্রসেনিয়াম ভেঙে বেরিয়ে এসে এই 
থিয়েটারকে জনগণের সামনে নিয়ে যাওয়ার কথা। 

ফর্ম ভাঙার তাগিদটা কিন্তু এল সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে 
বলবার তাগিদে। প্রথম কারণটাই মূল তাগিদ হয়ে দ্বিতীয় কারণটিকে ত্বরা্ধিত করল। তাগিদ এবারে 
গরজ হয়ে প্রকাশ পেল। 


প্রশ্ন উঠতে পারে, থিয়েটারের মাধ্যমে এই জনসংযোগের কথা আসছে কেন ? উত্তরটা 
এইরকম। 

আমরা জানি, থিয়েটার বিপ্লব করে না। কিন্তু বিপ্লব করে যে জনগণ, তাদের চেতনার 
বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে থিয়েটার। তাই রাজনৈতিক থিয়েটারের দল, তাদের নাটক ও দল নিয়ে 
পথে চলে এসেছে। পথের ধারে, চৌরাস্তার মোড়ে, যেখানে বেশি লোকের আনা-গোনা- সেখানেই 
খানিকটা জায়গা করে নিয়ে নাটক অভিনয় শুরু করে দেওয়া যায়। পথচলতি জনতাকে দর্শকে 
পরিণত করে নিয়ে নাট্যারস্ত হল। জনতার সঙ্গে সংযোগের এত বড়ো হাতিয়ার আর কোথাও নেই। 

বর্তমানকালে প্রসেনিয়াম থিয়েটার মূলত নগরকেন্দ্রিক। এবং ব্যাপক অর্থে বাণিজ্যিক। 
পেশাদারি বাণিজ্যিক থিয়েটারে যা অভিনয় হয়ে এসেছে তার বেশির ভাগই ভাবাবেগপূর্ণ। কিছু অংশ 
কুরুচিকর ও নিম্নগামী এবং বর্তমান পচাগলা সমাজ ব্যবস্থার পুঁজিবাদী দর্শনকে ধরে রাখার অক্লান্ত 
প্রচেষ্টা। তার সঙ্গে বহুবিধ আধুনিক প্রচারমাধ্যমের সুযোগে পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক দুনিয়া তৃতীয় বিশ্বে 
তার মহিমা প্রচার করে চলেছে। প্রথম বিশ্ব তার রাজনৈতিক কৌশলে এবং অর্থনৈতিক শোষণের 
প্রক্রিয়ায় দোসর করে নিয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে। এদের সম্মিলিত পেষণে তৃতীয় বিশ্বের 
নাভিশ্বাস। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই বিশ্বের ভাবনৈতিক সন্ত্রাস গোটা 
তৃতীয় বিশ্বের সাংস্কৃতিক ভাবনার জগতকে পর্যুদস্ত করে তুলেছে। অত্যাধুনিক ‘মিডিয়া'র সুযোগ 
নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের জনগণকে পচা-গলা ক্ষয়িত ভাবজগতের গ্রাস মুখের সামনে তুলে ধরছে। 
বিকল্পের অভাবে তাই গিলছে তারা। 

যেখানে কেরোসিন তেল পৌঁছয় না কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ও নেই, সেখানেও যান্ত্ৰিক 
কুশলতায় বেতার ও দুরদর্শনের প্রচার পৌঁছে যাচ্ছে। একস্থানে বসেই দেশের নানা প্রান্তে শাসক তার 
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_ ভাবনা পৌঁছে দিতে পারছে। রাজনৈতিক ও ভাবনৈতিক দাসত্বের শৃঙ্খল জনগণের হাতে পরিয়ে 
দিচ্ছে। এবং সেগুলিকেই সত্য ও অন্রান্ত বলে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে দোসর হিসেবে 
বাণিজ্যিক বৃহৎ সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলি। যারা প্রতিনিয়ত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জয়গান 
গেয়ে, তাদের সংস্কৃতিকেই সেরা সংস্কৃতির প্রচার চালিয়ে, পুঁজিবাদের দোসর ও দোহারের কাজ করে 
চলেছে। ব্রেখটের ভাষায়, মানুষকে সেই চোখে জগৎকে দেখতে শেখানো হচ্ছে, যে চোখে শাসকশ্রেণি 
জগৎকে দেখাতে চায়। 

তাহলে রাষ্ট্রীয় সমর্থনে এত ব্যাপক প্রচারের পাশে মানুষ তাদের নিজেদের অবস্থানের কথা, 
সমাজ পরিবর্তনের কথা জানবে কী করে ? শহর-নগরের শিক্ষিত মানুষ তাদের জ্ঞানে, বইপত্র 
পত্রিকার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের কথা বুঝতে পারে। কেউ কেউ এগিয়ে এসে কিছু চেষ্টাও করে। 
বাকিরা নিরাসক্ত, নিরপেক্ষ এবং নিজের ভাবনাতেই বিভোর । 

শহরের প্রসেনিয়াম থিয়েটারে গ্রুপ থিয়েটারগুলির প্রগতিশীল সমাজ স্থাপনের ভাবধারার 
প্রকাশ কিংবা সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে লড়াই, নাটকে যতই হোক, মধ্যবিত্ত শহুরে দর্শকের মনে তার 
ব্যাপক প্রভাব পড়ে না। বড়ো জোর একটা সাময়িক উত্তেজনা ওঠে, বিবেকের তুষ্টিবিধান ঘটে। কিন্তু 
বিশেষ কোনো সক্রিয় ভূমিকা, সমাজ পরিবর্তনের কোনো কাজ, সে করতে পারে না। তাদের কাছে 
থিয়েটারের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের কথা পৌঁছে দেওয়া আত্মতুষ্টির নামাস্তর, ধাপ্লাবাজির অপর 
পিঠ। 

অন্যদিকে বৃহত্তর জনসমাজ ্রামেগঞ্জে মফস্বলে ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের কাছে যাচ্ছে 
লোকনাট্য যাত্রা। গ্রামীণ লোকনাট্যে ধর্মীয় আবেগ ও ভক্তিতত্ব প্রচারিত হচ্ছে। শহরের যাত্রাদল 
তাদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে যুক্তিবিরোধী অথবা যুক্তির সঙ্গে সম্পর্কহীন কথাবার্তা । গ্রামে প্রচারিত 
'_ হচ্ছে পশ্চাৎপদ মূল্যবোধ এবং শহরে প্রচারিত হচ্ছে প্রগতিশীল মূল্যবোধ । গ্রামগঞ্জের শ্রমিক কৃষক 
যারা সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে এগিয়ে আসতে পারে, তাদের শোনানো হচ্ছে, নাটকের মাধ্যমে 
যত পিছিয়ে যাওয়ার কথা। আর শহরে শোনানো হচ্ছে এগোনোর কথা; যারা কিছুতেই এগোবে 
না, যারা নির্বিকার, অক্ষম এবং বিমুখ, বিপ্লবী কাজের নপুংসক। 
তাইতো প্রসেনিয়াম থিয়েটার ও লোকনাট্য-যাত্রার বাধা ভেঙে থিয়েটারকে গ্রামেগঞ্জে শ্রমিক 
বস্তিতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। মঞ্চ বেঁধে, থিয়েটার ও নাটক তৈরি করে দর্শকের জন্য অপেক্ষা করলে 
চলবে না- দর্শকের কাছে পৌঁছবার আত্যস্তিক তাগিদ ও গরজেই, থিয়েটার নিয়ে দর্শকের কাছে 
চলে যেতে হবে। পথচলতি জনতাকে দর্শকে পরিণত করে, মানুষের কাছে সুস্থ সংস্কৃতি ও প্রগতিশীল 
যুক্তিবাদ এবং শোষণমুক্তির ভরা-বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। 

থিয়েটারের সেই মৌল প্ৰশ্ন--কী, কেন এবং কাদের জন্য--কী বলতে চাইছি, কেন বলতে 
চাইছি এবং কাদের বলতে চাইছি--এসব নিয়েই গড়ে উঠেছে বিকল্প থিয়েটারের ভাবনা। একটা 
বিশেষ দর্শন, একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটা এগোনো ভাবধারা নিয়েই গড়ে উঠেছে পুরনো ফর্ম ভেঙে 
নতুন থিয়েটার । শুধুমাত্র নাট্যাঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এর সব শেষ হয়ে গেলে চলবে না। তৃতীয় 
বিশ্বের সাংস্কৃতিক কর্মীর কাছে এ শুধু ‘ফৰ্ম’ নয়---আধুনিক সমাজের অন্তৰ্গত দ্বন্দ ও বিরুদ্ধ প্রতিবাদ 
প্রকাশের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। সামাজিক দায়বদ্ধতার থিয়েটার। এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও 
বিকাশ তাই একটা আন্দোলন। 


লোকনাট্য ও প্রসেনিয়াম-_এই দুই থিয়েটারের রীতিকে স্পষ্টত বর্জন করে নয়, অভিনব ও অভাবিত 
কোনো কিছু সৃষ্টি না করে, পূর্বের দুটি থিয়েটারের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে এবং দুইয়ের 
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থিয়েটারে স্বভাববাদী বাস্তব বিশ্বের সেটা সেটিংস অপ্ৰয়োজনীয়৷ থিয়েটারের কারবার জীবন্ত 
মানুষ নিয়ে। বাদল সরকারের মতে-4 live person communicates directly to another 
live 7৫/59%_ তাঁই বাস্তব রসের কারণ দেখিয়ে বাস্তবসম্মত মঞ্চব্যবস্থার কোনো প্রয়োজন নেই। 
বুসটাইন তার দ্য থার্ড থিয়েটার" গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 

দেশে দেশে এই ভাবনা নিয়ে থার্ড থিয়েটার পরিকল্পনা ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাতেও থার্ড 
" থিয়েটার চালু হয়। প্রধান উদ্যোগীদের মধ্যে অন্যতম বাদল সরকার তার শতাব্দী নাট্যদল নিয়ে 
প্রসেনিয়াম মঞ্চ থেকে সরে এসে থার্ড থিয়েটার-এর অভিনয় করতে চেষ্টা শুরু করেন। 

বাদল সরকার জানাচ্ছেন, গ্রামকেন্দ্রিক লোকনাট্য এবং নগরকেন্দ্রিক প্রসেনিয়াম থিয়েটার__ 
শহুরে বাবুদের থিয়েটার__এই দুই থিয়েটারের ত্রুটিকে বর্জন করে তৃতীয় এই বিকল্প থিয়েটারের 
সৃষ্টি | তার মতে ‘Workshop for a theatre of synthesis as rural-urban link’ গ্রাম নগরের 
থিয়েটার প্রচেষ্টার একটি স্বাঙ্গীকৃত উপস্থাপনা হল এই থার্ড থিয়েটার। 

এই থিয়েটারের উদ্দেশ্য হল-_বিগত দুই থিয়েটারের কর্মকে বিশ্লেষণ করে তাদের নিদিষ্ট 
দুৰ্বলতা ও শক্তির কেন্দ্রটিকে খুঁজে বের করা এবং সেখান থেকেই পাওয়া যায় এই দুই থিয়েটারের 
স্বাঙ্জীকরণের হদিশ--যার মধ্য দিয়ে একটা নতুন থিয়েটার তৈরির চেষ্টা করা যেতে পারে, যাকে 
বলতে পারি থার্ড থিয়েটার--- 

What we need to do is to analyse both the cheatre form to find the exact 
points of strength and weakness and their causes, and that may give us the clue for 
an attempt to create a theatre of synthesis—a Third Theatre, 

[Badal Sarkar—The Third Theatre]. 
থার্ড থিয়েটারের ক্ষেত্রে এই '‘a theatre ০7 5ynthesis’— কথাটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। 
লোকনাট্য বা প্রসেনিয়াম মঞ্চের 5)॥e5১$-এর মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে থার্ড থিয়েটার ০ 


create a link between the two’. 


থার্ড থিয়েটার গড়ে ওঠার প্ৰকিয়াটা লক্ষ করা যাক: 
এক. লোকনাট্য-যাত্রা (গ্রামীণ) 


(দেশীয়) ৰ 
দুই, প্রসেনিয়াম থিয়েটার (শহুরে) 58285 
(বিদেশি প্রভাবিত) 
তিন. থার্ড থিয়েটার (ক) অঙ্গনম্ঞ্চ (খে) মুক্তমঞ্চ পথনাটক 
€প্রসেনিয়ামের (ফ্রিথিয়েটার)  (স্টিট থিয়েটার 
সরলীকৃত রুপ) পোস্টার ড্ৰামা) 


থার্ড থিয়েটারের দুটি রূপ প্রাথমিকভাবে দেখা যাচ্ছে। অঙ্জানমঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চ। প্রসেনিয়াম 
মঞ্চের সরলীকৃত রূপ হল অঙ্গনমঞ্চ। এখানে প্রচলিত মঞ্চ রইল না, মঞ্চব্যবস্থাও থাকছে না। 
অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে কোনো বাধা থাকছে না। ঘনিষ্ঠতা এখানে অনেক বেশি। একটি হলঘরের 
' চারদিকে দর্শক বসে গেল। দীড়িয়েও রইল অনেকে। তাদেরই একটি অংশে অঙ্জানমঞ্চ তৈরি হল।. 
এই থিয়েটাৰে একই আলেক্রিতে অভিনেত|” রি অৱস্থান রহ এনী নাকি ও অজিয্তার 
মধ্যে দূরত্ব ও পাৰ্থক্য ঘুচে যাচ্ছে। 
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প্ৰথাবদ্ধ মঞ্চ ভেঙে, আলোকবৃত্ত ভূলে এবং একই সমতলে অবস্থান করা যায় অঙ্ঞানমঞ্চে। 
Level, Location এবং Light——এই তিন “.-এর অবসান ঘটে যায় এই মঞ্চে। অভিনেতা ও 
দর্শকের দূরত্বও দূর করা যায় সহজে। প্রসেনিয়াম ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রথম পদক্ষেপ এই 
অগ্জানমঞ্চ। দর্শকের খুব কাছে চলে আসার ফলে দর্শক যেমন অভিনয়ের সঙ্গে মিশে যেতে পারে, 
তেমনি অভিনেতাও দর্শককে কাছে পেয়ে তার সঙ্গে ভাব ও ভাবনার বিনিময় অতি স্বচ্ছন্দে ও 
তীক্ষভাবে করতে পারে। তাই অভিনয়ের সময় অভিনেতা তার শরীর, স্বর ও ব্যক্তিতুকে যথেচ্ছ 
ব্যবহার করতে পারে এই অঙ্জানমঞ্চে। 

এই দেশে অঙ্গনমঞ্চের প্রথম ঘনিষ্ঠ ব্যবহার দেখা গেল বাদল সরকারের শতাব্দী নাট্যদলের 
অভিনয়ে । ১৯৭১-এর ১৮ জুন কলকাতার অল বেঙ্গল টিচার্স আসোসিয়েশন (এ বি টি এ)-এর 
হলঘরে “সাগিনা মাহাতো অভিনয় হল এই অঙ্জনমঞ্চের আঙ্গিকে। তারপর ১৯৭২-এর ১২ 
. নভেম্বর, একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর হলে 'স্পার্টাকুস অভিনীত হল অঙ্গানমঞ্চে। ১৯৬৭ 
এসেছে। ১৯৭১ থেকে শুরু করল অঙ্গনমঞ্জে অভিনয়। 

আর মুক্তমঞ্চ হয়ে গেল একেবারে খোলা । খোলা আকাশের নিচে কোনো মঞ্চ বা মঞ্চ ব্যবস্থা 
ছাড়াই অভিনয়ের উদ্যোগ হল। অঙ্গনমঞ্চে দর্শক ও অভিনেতার দূরত্ব দূর করার চেষ্টা ছিল। তবুও 
একটা বাধা ছিল। তা হল, জায়গার নির্দিষ্ট অবস্থান। সেখানে নাট্যদল নিয়ে দর্শকের জন্য অপেক্ষা 
করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। 

মুক্তমঞ্চ সে বাধাও কাটিয়ে উঠল। মুক্তমঞ্চের দল প্রসেনিয়াম মঞ্চ কিংবা অঙ্ঞানমঞ্চের 
সীমারেখা ছাড়িয়ে দর্শকের কাছে গিয়ে হাজির হতে থাকল। এখানে অভিনেতার দলই হাটে-মাঠে 
গিয়ে দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়ে অভিনয় শুরু করে দিচ্ছে। এতদিন দর্শক আসত অভিনয় দেখতে, 
এবার নাট্যদল চলে গেল অভিনয় নিয়ে দর্শকের কাছে। কোনো বাধা আর রইল না। প্রসেনিয়ামের 
ঘেরাটোপ মুক্তি পেয়েছিল অঙ্গনমঞ্চে ; অঙ্গনমঞ্চের চার দেওয়ালের গন্ডি দূর হল মুক্তমঞ্চে। 
খোলা মাঠের এই মুক্তমঞ্চ-- এখানে সব খোলা,-- সব উন্মুক্ত,_-দর্শক অভিনেতা একাকার ।-- 
সূর্যালোক ছড়ানো আকাশের নিচে, ঘাস বিছানো মাটিতে, ০০ 
বসে গেছে। 

এক সমতলে, একই আলোর বৃত্তে চির নরেন ভাভা রেট প্রচণ্ড 
কৌতূহলের মধ্যে, জনতার সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে, জনগণের সামনে এই যে অভিনয়, তাইতো 
মুক্তমঞ্চ-_ ফ্রি থিয়েটার। 

এখানে মঞ্চ নেই, মঞ্চ ব্যবস্থা নেই। আলাদা আলোর ব্যবস্থা নেই, দৃশ্যসজ্জা নেই, সাজসজ্জা 
নেই, মেকআপ নেই। আগের অন্য থিয়েটারের প্রকরণগত দিকগুলির কিছুই এখানে নেই। অনেকটা 
প্রথম থিয়েটার লোকনাট্যের কাছাকাছি। তবুও লোকনাট্যে কিছু ছিল--যেমন সাজসজ্জা, মেকআপ, 
আলোর ব্যবস্থা ছিল, ছিল নির্দিষ্ট করা অভিনয়ের জায়গা। তাই তার সঙ্গে মুক্তমঞ্চের পুরো মিল 
নেই। 

মঞ্চের কোনো সাহায্য নেই বলে, অঙ্গনমঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চ-- থার্ড থিয়েটারের দুই বূপেই 
অভিনেতাদের অভিনয়টাই মুখ্য। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাজসজ্জা, মেকআপ থাকছে না, থাকছে না 
দৃশ্যসজ্জাও-_মঞ্চমায়া (1145107) সৃষ্টির কোনো উপকরণই থাকছে না। তাই শুধুমাত্র উপস্থিত 
অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যক্তিত্ব, চেহারা, স্বরক্ষেপণ, দৈহিক সক্ষমতা তাদের সম্বল। আবহসংগীত 
শরীরের ভাষা প্রকাশে সক্ষম নট-নটীর পক্ষেই এই থিয়েটারে অভিনয় সম্ভব। প্রেক্ষাগৃহ, আলো, মঞ্চ, 
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পোশাক, মেকআপ, আবহ, যন্ত্ৰানুষঙ্গ--মঞ্চমায়ার সমস্ত আক্লিতা মুক্ত হয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রী 
সটান দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে নাটকের ভাব ও ভাবনা অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকমনে সঞ্চারিত করে 
দেন। এর সংলাপ তাই তীক্ষ্ণ, স্থিরনিবদ্ধ। স্বরক্ষেপণও হওয়া চাই সাবলীল ও সতেজ । কণ্ঠে গান চাই, 
আবার প্রয়োজনে কণ্ঠে ফুটে উঠবে যন্ত্রানুষঙ্গের কাজ। 

এইভাবে অভিনেতা ও দর্শকের যৌথ অংশগ্রহণ স্বভাবতই অঙ্জনমঞ্চ ও মুক্তমঞ্চ তথা থার্ড 
থিয়েটারের বিশিষ্ট অঙ্জা। তবে এই যৌথ অংশগ্রহণে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের তিনটি প্রতিবন্ধকতা 
প্রবলভাবে অবস্থান করেছিল। 

১. দূরত্ব 

২. তল বা লেভেল 

৩. আলো আর অন্ধকার 
প্রসেনিয়াম ফ্রেমে এই তিনটি বাধা থাকছে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে। থার্ড থিয়েটার পরিকল্পনায় 
এসব ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্রসেনিয়াম মঞ্চের থিয়েটারে ব্যবসায়িক লাভালাভের দিকটি রয়েছে। 
সেখানে মঞ্চনাটক রচনা ও প্রযোজনা খুবই ব্যয়বহূল। বিকল্প এই থিয়েটারে খুবই অল্প খরচে সব 
কিছু করা যায়। তাই এখানে লাভালাভের প্রশ্নও নেই। রয়েছে গণসংযোগের প্রশ্ন। নাটক জীবন্ত 
কলামাধ্যম। লাইভ শো। এখানে দর্শকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ--ডিরেক্ট কমিউনিকেশন তাকে 
কাজে লাগাতে গেলে দু-দল মানুষের অভিনেতা + দর্শক) মধ্যেকার দূরত্ব ও বাধাগুলি সরিয়ে দিয়েই 
থিয়েটার করতে হবে। দূরত্ব যেমন কমবে, তেমনি একই তলে বা লেভেলে দর্শক ও অভিনেতা 
থাকবে এবং অভিনয়কালীন একই আলো দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে থাকবে। প্রসেনিয়ামে দর্শক 
থাকত দূরে, মঞ্চের থেকে বেশ দূরে অন্য তল বা লেভেলে । আর অভিনয়ের সময়ে দর্শক থাকত 
অন্ধকারে, অভিনেতারা আলোর বৃত্তে। এ সব বাধা দূর হয়ে থার্ড থিয়েটারে সব একাকার হয়ে গেল। 


দুই 


দিল্লির শ্রীরাম সেন্টারে ‘শ্রীরাম মেমোরিয়াল লেকচার’ দিতে গিয়ে বাদল সরকার বলেছিলেন “Thi 
is a myth that I am a ‘Chela’ of Grotowski.’ [Vayages ib the Theatre’—-Badal . 
58711. গ্রোটোভক্কির থিয়েটারে অভিনয়কালীন অভিনেতৃবর্গের যে ভঙ্গি প্রাধান্য পায়, তা 
অনেকটা জাপানি ‘কাবুকি’র মতো। গ্বোটোভস্কির নাট্যচৰ্চায়ও অভিনেতার শরীরী প্রকাশ ও 
সক্ষমতার ওপর জোর ছিল। তাই তিনি অভিনেতার ওপরই নির্ভর করেছেন। তার বাইরেকার অন্য 
কিছুকে বর্জন করেছেন। আলো, মঞ্চসজ্জা, রুপসজ্জা, দৃশ্যবিন্যাস__এগুলির চাইতে তার কাছে 
প্রাধান্য পেয়েছে অভিনেতার শরীর-_এবং শরীরী ভাষার মাধ্যমেই তিনি নাট্যবন্তুকে দর্শকের কাছে 
হাজির করতে চেয়েছেন। | 

পোলান্ডে গ্রোটোভক্কির থিয়েটার বাদল সরকার দেখেছিলেন, ‘4/07901}}$’ । এতে অভিনয় 
করেন বিখ্যাত অভিনেতা Ry5zard 019319 এবং জিগমেন্ট মোলিক Zyment 71011. বাদল 
সরকারের থিয়েটারের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। গ্রোটোভস্কি দেখিয়েছেন মানুষ তার শরীর দিয়ে 
কী করতে পারে তার সৰ্বোচ্চ নিদৰ্শন। কনটেন্টের কাছে তিনি দায়বদ্ধ নন। তার থিয়েটার এলিটিস্ট 
থিয়েটার। 

গ্ৰোটোভস্কির কাছ থেকে বাদল সরকার এই শরীরী অভিনয়ের অংশটুকু নিয়েছেন। নিজে তা 
স্বীকারও করেছেন। কিন্তু গ্রোটোভক্কির নাট্য বিষয়ে ও বক্তব্যে অনেক সময়েই আমেরিকার পুঁজিবাদী 
সংস্কৃতির যে অবক্ষয়ী বিকৃত ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে, বাদল সরকার তা গ্রহণ করেননি। গ্রোটোভস্কির 
নাটকে প্রায়শই পোলান্ডের ক্যাথলিক ধর্মের যে প্রাধান্য, তার এতিহ্যের ওপর যে নির্ভরতা, বাদল 
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সরকার তা থেকে মুক্ত। কোনো ধৰ্মীয় ভাব বা এঁতিহ্যকে প্রবল করে নাট্যবিষয়ের বিস্তার বাদল 
* সরকারের নাটকে কুত্রাপি চোখে পড়ে না। 

অঙ্গনমঞ্চ বা থার্ড থিয়েটারের অভিনয়ে এই যে শরীরী ব্যবহার এবং বিশেষ ধরনের 
নাট্যপদ্ধতির প্রয়োগ, সেখানে অবশ্যই গ্রোটোভস্কির প্রভাব রয়েছে। 

গ্রোটোভস্কির থিয়েটার ভাবনা নিয়ে যে গ্রন্থ তার নাম Towards a Poor Theatre.” তার 
থিয়েটারের নাম তিনি দিয়েছিলেন ‘Poor Theatre.’ রাশিয়ার স্তানিশ্রাভস্কির পর তিনিই বলা যায়, 
প্রথম নাট্যব্যক্তিত্ব যিনি খুব গভীরভাবে নাটকের অভিনয় (2০7) নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন। 
গভীর ও সম্পূর্ণভাবে তিনিই এই অভিনয়ের অর্থ, তার প্রকৃতি এবং মানসিক, শারীরিক কিংবা 
আবেগের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। 

গ্রোটোভস্কি মনে করতেন, থিয়েটার সাজসজ্জা, রূপসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা এমনকী একটি মঞ্চ 
ছাড়াই করা যেতে পারে। কিন্তু অভিনেতা ও দর্শকের পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া থিয়েটার হতেই 
পারে না। এই যে দুই ভাগের মানুষ, দর্শক এবং অভিনেতা-_এদের দুইয়ের পারস্পরিক মুখোমুখি 
সহযোগ-প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে 'পুওর থিয়েটার”। এবং সেখানে অভিনেতার শরীরই কথা বলবে। 

সেই উপযুক্ত অভিনেতা তৈরির জন্য গ্রোটোভস্কির প্রচেষ্টা ছিল অফুরস্ত। ব্যালে স্কুলে ছয় 
বছরের হোলটাইমার কোর্স অথবা ড্রামা স্কুলের পাঁচ বছরের হোলটাইমার কোর্স পাশ করার পর 
গ্রোটোভক্কি তাকে চার-পাঁচ বছর ট্রেনিং দেন। এরপরে সেই অভিনেতা তার থিয়েটারে যোগ দেওয়ার 
উপযুক্ত হয়। বাদল সরকার স্বীকার করেছেন, এইভাবে অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ 
তার পক্ষে তো বটেই, এ দেশের পক্ষেই সম্ভব নয়। বাদল সরকার নিজেও স্বীকার করেছেন যে, তিনি 
গ্রোটোভক্কির অনেক চিস্তাভাবনাই বুঝেছিলেন এবং ব্যবহারও করেছিলেন [Voyages in the 
Theatre] 

১৯৬৯-এ যখন বাদল সরকার পোলান্ড যান তখন তিনি গ্রোটোভক্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
তখন ভারতের কেউই প্রায় গ্লোটোভস্কির বা তার থিয়েটারের নাম জানত না। বাদল সরকার তখনও 
এখানে প্রসেনিয়াম থিয়েটারে অভিনয় করছেন। এই থিয়েটারের বাধাবন্ধ নিয়ে তার মনে অনেক প্রশ্ন 
জেগেছিল। গ্রোটোভস্কির সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে সেগুলি তিনি উত্থাপন করেছিলেন। উভয়ের ভাষার 
প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গ্রোটোভক্ষির সঙ্গে কথা বলে তিনি উপকৃত হন। তার ভাষায় : ‘There are 
certain things he had said which I liked very much and I think I can understand 
it and in Someways we have used it. [ওই ], 

গ্ৰোটোভস্কির থিয়েটার মুক্ত থিয়েটার বা ফ্রি থিয়েটার নয়। তিনি তাতে বিশ্বাসত করতেন 
না। থিয়েটার করে সাধারণ জনতার কাছে যাওয়ার কোনো বাসনা গ্রোটোভস্কির ছিল না। তিনি 
থিয়েটারকে পরীক্ষামূলকভাবে নিয়ে গবেষণাগারে পরিণত করেছিলেন। তার খ্যাতিপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ 
প্রযোজনা “দ্য কনস্টান্ট প্রি্'__ পোলিশ ল্যাবরেটরি থিয়েটারে অভিনয়ের সময়ে মোটে ৪০ জন 
করে দর্শকের বসার ব্যবস্থা ছিল। এবং নিয়মিত অভিনয়ে এই চক্লিশজন করে দর্শকই নাটকটা দেখতে 
পেত। এই থিয়েটারে সহযোগী হিসেবে তিনি অনেক খ্যাতনামা নাট্যকৰ্মীদের পেয়েছিলেন। যেমন 
পরামর্শদাতারুপে বিখ্যাত লুডউইক ফ্লাজেন এবং প্রথমদিকে অভিনেতারুপে সেযুগের খ্যাতকীর্তি 
অভিনেতা রাইজার্ড সিয়েসলাককে। থিয়েটারকে গবেষণাগারে পরিণত করেছিলেন বলেই, তার চিন্তা 
এর বাইরে তাঁর নাটকের অভিনয় করেননি। 

বাদল সরকার এইখানেই প্রোটোভস্কি থেকে সরে এলেন। তিনি অঙ্গনমঞ্চের সীমিত দর্শকের 
মধ্যে তার থিয়েটারকে গবেষণাগারে পরিণত না করে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা 
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করলেন। অঙ্গনমঞ্চ ছাড়িয়ে তিনি মুক্তমঞ্চে নেমে এলেন! কার্জন পার্কে 'সাগিনা মাহাতোর 
অভিনয়ে দু-তিন হাজার দর্শক ঘিরে দেখত এই নাটক। পথচলতি জনতাও দর্শকে শামিল হয়ে যেত। 
লিভিং থিয়েটার এবং রিচার্ড শেখনার-এর পারফরমেন্স গ্রুপ-এর সঙ্গো। বাদল সরকারও স্বীকার 
করেছেন ‘প্রথম শিখেছি বেশ খানিকটা রিচার্ড শেখনার-এর কাছ থেকে! [সাক্ষাৎকার। অদ্রীশ 
বিশ্বীস। ১৯.১২.৯৫ ] 

আমেরিকায় জুলিয়ান বেক এবং জুডিথ ম্যালিনা তাদের নাট্য প্রযোজনার প্রাথমিক স্তরে 
_ নাটকের মধ্যে বক্তব্য প্রাধান্যকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ক্রমে এই বক্তব্য ধনতন্ত্রের অবক্ষয়ী ঢেকুরের 
উদগীরণ হতে লাগল। অভিনয়ের নানা বিকৃতি তাদের নাট্য সম্প্রচারকে বিক্ষিপ্ত করে তুলল। তবে 
তারাও শারীরিক অভিনয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্তব্যের বিক্ষিপ্ততার কারণে তাদের 
শারীরিক অভিনয়ও ক্রমে প্রয়োগের সার্থকতায় ব্যবহৃত না হয়ে শারীয়-সর্বস্বতায় নিমগ্ন হয়ে পড়ল। 
তাছাড়া ম্যালিনা ও বেক তাদের লিভিং থিয়েটারে শুধু শিক্ষিত দর্শকের কথাই বলেছেন। বাদল 
সরকারও প্রথমদিকে নির্বাচিত দর্শকের কথা বললেও, ১৯৮০-এর দশকের পর থেকে তিনি সাধারণ 
- মানুষের মাঝখানে, গ্রামাঞ্চলে, কারখানায় হাজার হাজার দর্শকের কাছে নাটক নিয়ে গিয়েছেন। 

১৯৭৩-এ আমেরিকায় থাকাকালীন রিচার্ড শেখনার-এর দলের সঙ্গে দুই মাস একসঙ্গে 
কাজ করে গ্রুপ এক্সারসাইজগুলি শেখেন। ওয়ার্কশপগুলি করে নাট্যাভিনয়ের প্রসেসটা আয়ত্ত 
করেছিলেন। কলকাতায় ফিরে বাদল সরকার নিজের ওয়ার্কশপে নতুন করে মেথডলোজি তৈরি করে 
নিয়েছেন, তাতে এক্সটার্নাল ওয়ার্কশপ থেকে ইন্টারন্যাল ওয়ার্কশপে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি কাজ 
করেছে। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখেই এই পদ্ধতি তিনি তৈরি করে নিয়েছেন। 

শেখনার যেভাবে তার নাট্যাভিনয়ে গণউন্মাদনা গড়ে তুলতে চান এবং তার জন্যে প্রয়োজনে 
যৌনতা ও নগ্নতাকে কাজে লাগান বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারে তা নেই। শেখনার এই 
গণউন্মাদনাকে এক ধরনের ফ্যাসিবাদ বলতে চেয়েছেন। বাদল সরকার কিন্তু এই গণউন্মাদনার চেয়ে 
দর্শকের চেতনা বিকাশকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে শেখনার যেখানে অভিনেতা- 
অভিনেত্রীর শারীরিক প্রক্রিয়া ও প্রযত্বকে ব্যবহার করেছেন, সেইখানটায় বাদল সরকার শেখনার-এর 
কাছাকাছি। 

তবে শেখনার তার প্রয়োগের প্রচেষ্টা ও সার্থকতাকে যেমন ভাবনার ফ্যাসিবাদরূপে ব্যাখ্যা 
করতে চেয়েছিলেন, তেমনি জুলিয়ান বেক এবং জুডিথ ম্যালিনা তীদের শারীরিক প্রক্রিয়ার 
উন্মাদনাকে ভারতীয় যোগসাধনার মোড়ক দিতে চেয়েছিলেন। বাদল সরকার শেখনার-এর 
পারফরমেন্স গ্রুপ বা বেক ম্যালিনার ‘লিভিং থিয়েটারে"র কাছ থেকে শারীরিক অভিনয়ের প্রক্রিয়ার 
জোরটুকু গ্ৰহণ করলেন এবং তীর প্রযোজনায় সেগুলিকে সম্যক ব্যবহারের অনুশীলন করলেন। কিন্তু 
কদাপি তাদের মতো শারীরিক সর্বস্বতায়, যৌনতায় কিংবা নগ্নতায় অভিনেতার শরীরকে নিমগ্ন 
করলেন না। তাঁদের অভিনয় পদ্ধতি নিলেন কিন্তু বিকৃতির বাড়াবাড়িকে পরিত্যাগ করলেন। 

সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনেই এই থিয়েটারের জন্ম এবং সেই কারণেই বক্তব্যই এই থিয়েটারের উৎস 

এবং ভিত্তি। সেই অনুসারে তৃতীয় থিয়েটার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্ৰুতি এবং এর প্রতিষ্ঠা একটা 

ব্যাপক আন্দেলনের মাধ্যমেই হতে পারে, গবেষণাগারের নাট্যশৈলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই থিয়েটারের উৎস নয়। 

১৯৭০-এর পর থেকে বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থিয়েটার করা ছেড়ে দিলেন। ধীরে ধীরে 
তিনি অঙ্গনমঞ্চ তথা থার্ড থিয়েটার প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত হলেন। যে “সাগিনা মাহাতো' প্রথম 
অভিনয় করেন প্রসেনিয়াম মঞ্চে, সেই নাটককে নিয়েই অবতীর্ণ হলেন অঙ্জানমঞ্চে, ১৯৭১-এ। 


৬৬ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ 


আবার সেই নাটককেই মুক্তমঞ্চের আসরে নিয়ে এলেন কার্জন পাকে। ১৯৭২ থেকে, ‘স্পাটাকুস 
অভিনয়ের সময় থেকে, পুরোপুরি থার্ড থিয়েটারে এলেন বাদল সরকার। গ্রোটোভক্কির পুওর 
থিয়েটারেরই এখানে প্রতিষ্ঠা হল। যারই অগ্রবর্তী রূপ মুক্তমঞ্চ বা ফ্রি থিয়েটার। একাডেমি অফ 
_ ফাইন আৰ্টস-এর ঘরে যে থিয়েটার শুরু করা হয় তার নাম দেওয়া হয় অঙ্গনমঞ্চ; কার্জন পার্কে 
করার সময় নাম হয় মুক্তমঞ্চ। দুটোই থার্ড থিয়েটারের একেকটা প্রকাশ ৰূপ। 

অঙ্গনমঞ্চের সীমিত দর্শককে ছাড়িয়ে সর্বসাধারণের কাছে যাওয়ার প্রেরণাতেই বাদল 
সরকার লেখেন এক ইস্তাহার, ১৯৭৭-এর মার্চ মাসে। সেখানে গ্রোটোভস্কির অঙ্গানমঞ্চের 
* গবেষণাগারের পরীক্ষামূলক থিয়েটারের বিপরীত ধারণা প্রচার করলেন। সেই ইস্তাহারে বলা হল: 

থিয়েটার কার ? থিয়েটার মানুষের। সব মানুষের সর্বসাধারণের ভাত-কাপড়ও মানুষের সর্বসাধারণের কিছূ 

ভাত-কাপড়-থিয়েটার সব আজ পণ্য। বাজারে বেচা-কেনার মাল। 

থিয়েটার কোথায় ? থিয়েটার পাড়ায়, হাটে রাস্তায়। যেখানে মানুষ। সব মানুষ। কিন্তু থিয়েটার আছে কাচে 

কংক্রীটে ঘেরা শীততাপনিযন্ত্রিত যাদুঘরে। বিশিষ্ট ব্যক্তির বিলাস-প্রাসাদ। 

থিয়েটার কেন ? থিয়েটার অনুভবের জন্য। কিন্তু থিয়েটার আজ বুদ্ধি-বিদ্যার সুড়সুড়ি। বিদগ্ধচিত্তের বিনোদন। 

থিয়েটার কী ? থিয়েটার মানুষের কাজ। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র। মানুষে মানুষে বন্ধন। কিনু থিয়েটার 

আজ ক্রেতা-বিক্রেতার বাজারি কারবার। থিয়েটার দেওয়াল, ছাদ নয়। থিয়েটার খোলা মাঠ আর আকাশ। 

থিয়েটার পোশাকে মোড়া পুটলি নয়। থিয়েটার সজীব প্রাণ। থিয়েটার রঙিন কল্পনার বুদবুদ নয়। থিয়েটার 

জীবনের নগ্ন কঠিন চেতনা। আজকের সুসভ্য জগতে বাঁচতে হলে দরকার বর্ম, মুখোশ। কয়েক মুহূর্ত বর্ম 

মুখোশ ফেলে সত্যিকারের মানুষের প্রকাশের সুযোগ থিয়েটারে । এই প্রকাশের 'মুহূর্ত' একদিন ‘প্রতিদিন’ হবে, 

এটাই আজকের স্বপ্ন। সত্যিকারের থিয়েটার সে স্বপ্নের বাহন। 

বাদল সরকারের এই ইস্তাহার রচনার বছরেই (১৯৭৭) Eugenio Barba’র লেখা “The 
Third Theatre’ নামে একটি প্রবন্ধ 477 Bulletin-এর Winter’ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সেখানে 
গ্ৰোটোভস্কির শিষ্য ইউজিনো বারবা থার্ড থিয়েটার বলতে গ্রোটোভক্কির পরীক্ষামূলক অঙ্জানমঞ্চের 
আঙ্গিক ভাবনাকেই প্রতিষ্ঠা করলেন। 

সেখানে প্রথম থিয়েটার বলতে বলা হল বাণিজ্যিক তথা অনুদানপ্রাপ্ত থিয়েটারগুলিকে। 
সেগুলি ‘as blooming but deadly.” দ্বিতীয় থিয়েটার হল প্রতিষ্ঠিত ‘Avant-garde’ থিয়েটার--- 
যেগুলিতে পরিচালকের প্ৰাধান্য--অভিনেতারা গৌণ, এইসব থিয়েটারের সব বিখ্যাত পরিচালকেরা 
যেমন Robert Wilson এবং Victor farciaযারা অভিনেতাদের পুতুলের মতো ব্যবহার করেন 
শুধুমাত্র তাদের পরিচালনার নৈপুণ্য দেখাবার জন্য। তৃতীয় থিয়েটারে দর্শকের সঙ্গে নাটকের 
মুখোমুখি সংঘাতে দর্শককে অস্তরজীবনের গভীর বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। যুক্তিগ্রাহ্য মনের চাইতেও 
দর্শকের মনের গভীরের জানা-অজানার প্রেক্ষিতেই সেটি কাজ করবে। 

বারবা প্রযোজনা করলেন 11477 Far Hus’ বা ‘My Father's House’. নাটকটি গড়ে 
উঠেছে দস্তয়েভঙ্কির জীবন ও কৰ্ম নিয়ে। বারবা সেখানে গ্রোটোভক্ষির থিয়েটারের পদ্ধতিই গ্রহণ 
করলেন এবং একেবারে অভিনেতার শরীরী ভঙ্গিমার ওপর নির্ভর করেই অভিনয় করলেন, 
থিয়েটারের অন্যসব উপকরণকে বাদ দিয়ে। | ৷ 

বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের সঙ্গে মিল এই পর্যস্তই। তারপর থেকে বাদল দরকার 
সরে গেছেন নিজের পথে। তার চিন্তায় প্রথম ও দ্বিতীয় থিয়েটার একরকম-_সে দুটির সমন্বয়েই 
গড়ে উঠবে তৃতীয় থিয়েটার। সেখানে থিয়েটারের অন্য উপকরণ বাদ দিয়ে শুধু অভিনেতার শরীরী 
ভঙ্গিমাকেই কাজে লাগাতে হবে। 
পৌঁছোনোর তাগিদ। আগের অন্য দুটিতে যা সব সময়ে সম্ভব ছিল না। এবং মানুষের কাছে 
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গোঁছুনোর তাগিদ আসে সমাজ বদলের ভাবনা থেকে। সাধারণ মানুষ, শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষ, 
যারা সমাজ বদলের প্রথম সারিতে, তাদের কাছে পৌঁছে তাদের উজ্জীবিত করার মধ্যেই বাদল 
সরকারের থার্ড থিয়েটার তথা ফ্রি থিয়েটারের সার্থকতা । 

গ্রোটোভস্কি বা তার শিষ্য বারবা রাজনীতি ভাবনার ক্ষেত্রে অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক এবং 
সীমাবদ্ধ। তারা নিজসত্তার পরিবর্তন চান, সমাজব্যবস্থার নয়। থিয়েটারের মাধ্যমে তারা সমাজ 
পরিবর্তন করতে চান না--তীরা তাদের নিজ সত্তার সত্যতাতেই ধরতে চান এবং থিয়েটারের 
মাধ্যমে নিজসত্তার সত্যতার সঙ্গে জীবন অভিজ্ঞতার দ্বন্ধকে দেখাতে চান। আর এই দ্বন্দজাত 
প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তীরা তাঁদের নিজসম্তারই পরিবর্তন ঘটাতে চান। 

আবার ১৯৮১-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মারক বক্তৃতায় 
তিনি প্রথম লিখিতভাবে থার্ড থিয়েটার প্রসঙ্গে তৃতীয় থিয়েটার কথাটি ব্যবহার করলেন এবং 
স্পষ্টতই জানালেন, তার এই তৃতীয় থিয়েটার বা ইংরাজিতে থার্ড থিয়েটার হল প্রকারান্তরে ফ্রি 
থিয়েটার বা বলা যেতে পারে মুক্ত থিয়েটার-_যা কিনা কোনো অর্থেই গ্রোটোভক্কি বা বারবা-র থার্ড 
থিয়েটারের সঙ্গে মেলে না। 

১৯৮৭-তে বসে তৃতীয় থিয়েটারে বাঙালি দশক’ প্রবন্ধে তার থিয়েটারের মূল সুরটাকেই 
ধরিয়ে দিলেন। লিখলেন, এ থিয়েটার একটি দৃষ্টিভঙ্গি, একটি দশন। একটি রাজনীতিও বলা চলে 
একে।’ 

দ্বারাই অনুপ্ৰাণিত। যদিও সে রাজনীতি বিশেষ কোনো দলীয় রাজনীতি না-ও হতে পারে। 

বাদল সরকার তাই অঙ্জনমঞ্চ থেকে নাটককে জনতার মুক্তমঞ্চে হাজির করতে চেয়েছেন। 
১৯৮৫ থেকে শুরু করে দিলেন গ্রাম পরিক্রমা-_পশ্চিমবঞ্জের বিভিন্ন জেলার নানা গ্রামে প্রদক্ষিণ 
শুরু করলেন তার দলবল নিয়ে। বৃহত্তর দর্শকমণ্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তীরা তাদের 
করা যায়। 

প্রসেনিয়াম থিয়েটারের স্থানিকবদ্ধ প্রচেষ্টায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোনো যায় না। 
তাদের কাছে পৌঁছোবার একাস্তিক প্রচেষ্টাতেই তার এই বিকল্প থিয়েটারের অনুসন্ধান__যাকে তিনি 
তার মতো করে থার্ড থিয়েটার বলেছেন। 

এইখানেই গ্রোটোভস্কি বা বারবা’র থিয়েটার চিন্তার সঙ্গে মৌল তফাত ধরা পড়ে। 

বাদল সরকার থার্ড থিয়েটার কথাটি বিদেশের জার্জি গ্রোটোভক্কি, ইউজিন বারবা, পিটার 
বুক, রয় হার্ট, রিচার্ড শেখনার, জুলিয়ান বেক, জুডিথ ম্যালিনা, রিখ, ব্ুস্টাইন প্রমুখ বিভিন্ন নাট্য 
ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। আবার ১৯৫৭-তে তৈরি Joan Little Wood-এর 
প্রযোজনাগুলি, মক্ষোর Taganka Theatre, Klub Theatre, পোলান্ডের ৬/০-০1৪৬-য়ে তৈরি 
গ্রোটোভস্কির থিয়েটার ল্যাবরেটরিতে প্ৰস্তুত নাটক ‘Apocalypsis cum Figuris'—এগুলি তাকে 
থার্ড থিয়েটার নির্মাণের প্রেরণা দিয়েছিল। বলা যায়, ইউরোপ-আমেরিকার একপেরিমেন্টাল 
থিয়েটারগুলিই তাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। এইসব নাট্য ভঙ্গিমা দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত 
হয়েছেন, কিছু অংশে প্রভাবিত হয়েছেন, উদ্বুদ্ধ হয়ে এ দেশে এনেছেন। 

সুজাতা বন্য্যোপাধ্যায়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার তার এই অনুপ্রেরণা ও 
প্রভাবের সুত্রগুলি বলেছেন। তারপরে বলছেন : 

উনবিংশ শতাব্দীর ভিক্টোরিয়ান থিয়েটারের ফলশ্রুতি হিসেবে এখন স্টেজে যেসব. নাটক অভিনীত হয়ে চলেছে 

সেখানে ভারতীয় নাট্যরীতির কোনো এঁতিহ্য নেই অথচ বিদেশে ভারতীয় লোকনাট্য, নাচ, গান অনুকরণ করা 
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হয়েছে। আমাদের দেশের যাত্রা, তামাশা, ভাওয়াই, নৌটাঙ্কি ছৌনাচ, মণিপুরি নাচ আমার থার্ড থিয়েটারকে 

পরিচালক আহান সেরাচির সাহায্য নিয়েছিলাম। 

বলা যায় ইউরোপ-আমেরিকা ওই সব থিয়েটার ভাবনা তার মধ্যে কাজ করলেও বাদল 
সরকারের থার্ড থিয়েটার ভাবনা তিনি নিজে তৈরি করে নিয়েছেন। কোনো একটা বিশ্বাসের তিনি 
প্রতিষ্ঠা করতে চান, তার সঙ্গে দর্শকের কল্পনা এবং মানসিক যোগও সংস্থাপন করতে চান। সেই 
কারণেই প্রসেনিয়ামের বাধা গণ্ডি ভেঙে বাইরে জনতার কোলাহলে নিজেকে, তার থিয়েটারকে, তার 
বক্তব্যকে হাজির করার প্রচেষ্টাতেই এই থার্ড থিয়েটারের প্রকরণগত ভাবনা, আর সেখানেই 
বিদেশের অন্যদের ভাবনা থেকে বাদল সরকার পৃথক ভাবনার নিজন্বতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাই তার 
. দর্শক-গুরুত্বহীন শুধুই থিয়েটারি পদ্ধতির নবপরিকল্পনা নয়, বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার ভাবনা 
তার নিজস্ব থিয়েটার ভাবনা-জাত এবং সম্পূর্ণভাবেই এ দেশীয় সমাজভাবনার প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা 
সম্পূর্ণ মৌলিক এক থিয়েটার-থিয়োরি। 

বাদল সরকারের মত মানলে বলতেই হয় যে, তৃতীয় থিয়েটার একটা নাম। তবে শুধু 
নামটার গুরুত্ব সামান্যই। ‘তৃতীয়’ কথাটা আসে না, প্রথম এবং দ্বিতীয় না থাকলে। ওঁপনিবেশিক 
এঁতিহ্য বহন করে আজও ভারতে দুটি সমান্তরাল সংস্কৃতি__একটা গ্রাম, একটা শহরে। কাব্য 
চিত্রকলা, সংগীত সবকিছুর মতোই থিয়েটারও সমান্তরাল ধারায় চলেছে। দুটো ধারা কখনও মেলেনি, 
মিলবে না যতদিন না দেশের ওঁপনিবেশিক চরিত্র ঘুচছে। এই দুই থিয়েটারের বিকল্প যদি দরকার 
হয় কোনো নাট্যক্মীর, এবং যদি তৈরি হতে আরম্ভ করে সেরকম কোনো নাট্যধারা, তবেই তাকে 
‘তৃতীয়’ বলা চলে। একটি বিশেষ ধরনের দেশে, একটি বিশেষ যুগে, একটি বিশেষ তাগিদে--- 
প্রয়োজন হয়ে উঠেছে এই বিকল্প থিয়েটারের। বাদল সরকারের মতে নামের গুরুত্ব এইটুকুই। এই 
প্রয়োজনটা এসেছে সাব-কন্টিনেন্টাল বা থার্ড ওয়ার্ডের কনটেকৃস্টে। 

বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের তাগিদে তৃতীয় থিয়েটারের জন্ম৷ সুতরাং স্বভাবতই এই 
থিয়েটারের উৎস, কী বলতে চাইছি, অর্থাৎ মন। তার থেকে আসছে_-কাকে বলতে চাইছি ; এবং 
এই দুটি থেকে আসছে কীভাবে বলব--। তাই বাদল সরকারের ব্যাখ্যা-_মন -৯ 
শরীর > নাট্যপ্রকাশ --> অন্য মানুষের মন। তৃতীয় থিয়েটারের ভিত্তি হচ্ছে মানুষের মন, আর 
সরঞ্জাম হচ্ছে মানুষের শরীর। 

তাই বাদল সরকার এক সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন : 

কোনো একটা বিকল্প থিয়েটার হলে লজিক্যালি তার নাম হতে পারে থার্ড থিয়েটার। এই হিসাবে কথাটা আমি 

ব্যবহার করেছি। কিন্তু অন্য লোকে বসে বসে ভেবে নিয়েছে ইউজিনো বারবা'র থার্ড থিয়েটারটাই বুঝি আমি 

করি। আসলে সেটা একদম অন্য কনটেক্সটে। কিংবা ওই এক আমেরিকানের লেখা থার্ড থিয়েটার নামে বইটা 

[বুস্টাইনের লেখা ‘দ্য থার্ড থিয়েটার] যেটা আমি পড়েছি। সেটার সঙ্গে ও আমার থার্ড থিয়েটারের কোনো 

সম্পর্ক নেই। আমি প্রথমে বইটার নাম দিই থার্ড থিয়েটার'। তারপরে আমাদের থিয়েটারকে “থার্ড থিয়েটার’ 

বলতে আরম্ভ করে আমাদের কর্মীরা। এখন আমিও মেনে নিয়েছি। [১৯.১২.৯৫] 
এবং এই প্রসঙ্গে এসেই তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি : 

তৃতীয় থিয়েটার ফ্রি হতে পারে--শুধু এইটাই কথা নয়। তৃতীয় থিয়েটার ফ্রি হওয়া দরকার। সেইজনাই তৃতীয় 

থিয়েটার নাট্যশৈলীর একটা ভিন্ন রূপমাত্র নয়; তৃতীয় থিয়েটার একটা দর্শন, একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটা 

আন্দোলন। 

তাই যদি হয়, তাহলে তৃতীয় থিয়েটারের মূল হচ্ছে বিষয়বস্তু। নতুন নাট্যশৈলীর আবিষ্কার 
বা প্রবর্তন তৃতীয় থিয়েটারের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে কোনো বিষয়ভাবনা তীব্রভাবে দর্শকের 
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মনে প্রবেশ করিয়ে দিতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজন একটা নতুন নাট্যশৈলী যা তাকে অন্বেষণ করতে 
হয় বিষয়বস্তু প্রকাশের তীব্রতার জন্যই। পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতে হয়। মনে রাখতে হবে, তবে এটা 
সবাই জানেন যে, নাট্যশৈলীর জন্য বিষয়বস্তু বা ভাবনা নয়---বিষয়বস্তুর জন্য উপযুক্ত নাট্যশৈলী 
খোৌঁজা। 

সেই প্রসঙ্গে বাদল সরকার স্বীকার করেছেন যে, গ্রামাঞ্চলে নাটক করতে গিয়ে তাকে 
নাটকগুলি অন্যভাবে অভিনয় করতে হয়। শহরের সীমিত দর্শক এবং গ্রামাঞ্চলের বহুতর দর্শক শুধু 
নয়, তাদের মানসিক চলাচলের ওপর দাঁড়িয়েই এই প্রক্রিয়ার পরিবর্তন তাকে করতে হয়। দুই 
জায়গাতেই উদ্দেশ্য এক। শিল্পকর্মের মাধ্যমে দর্শকের রসচেতনা নয়, তাদের মানসিক উজ্জীবনই 
লক্ষ্য। নাটক চলাকালীন তিনি দর্শককে নাট্য বিষয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চান না-_দর্শককে আকর্ষণ 
করে, তাকে মনোযোগী করে, তাকে নাট্যভাবনার পরম্পরার সঙ্গে সচেতন করে তুলতে হয়। আর 
এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই শহরের অঙ্গন মঞ্চে সীমিত শিক্ষিত দর্শকের কাছে যে প্রক্রিয়ার নাটক 
অভিনয় করেন, গ্রামাঞ্চলের ভিন্ন পরিস্থিতিতে তাকে অন্যভাবে নাট্যাভিনয় করতে হয়। 

অথচ থার্ড থিয়েটারে নাট্যশৈলীর দিকে বাদল সরকারের ঝৌক এত বেশি যে, তিনি নিজেই 
বলেছেন, তার এই সমস্ত নাটক এই থার্ড থিয়েটার ফর্ম ছাড়া অভিনয় করার অসুবিধে আছে। 
দর্শককে উজ্জীবিত করা মূল লক্ষ্য হলে নাট্যবিষয় ও ভাবনাটাই মুখ্য ; আঙ্গিক গৌণ হয়ে যায়। 
তাহলে থার্ড থিয়েটার ছাড়া করাই যাবে না, এমন কথা কেন? 

তবে থার্ড থিয়েটারের শেষ কথা তো এই নয় যে, শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ কাজকর্মের 
অবসরে থিয়েটার তৈরি করে গ্রামে-বস্তিতে ঘুরবেন ; শেষ কথা হল গ্রামের মানুষ, কারখানার মানুষ, 
মানুষকে । 

বাদল সরকারের জবানবন্দী : 

সেই পদ্ধতি শুরু হয়েছে সুন্দরবনের এক গগুগ্রামে, খিদিরপুরের এক তালাবদ্ধ কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে 

তা নিজের চোখে দেখেছি। শুনেছি তামিলনাডু, অন্ধপ্রদেশ, কর্ণাটকের গ্রামের কথা। 


তিন 


এর আগে যে সমস্ত নাটক বাদল সরকার লিখেছেন বা অভিনয় করেছেন, অর্থাৎ ১৯৫৬ থেকে 
১৯৬৭ বছর জুড়ে, মানে সলিউশন এক্স’ থেকে 'পাগলাঘোড়া” পর্যন্ত নাটকগুলির প্রায় সবকটিই 
পরিত্যক্ত হল বিকল্প থিয়েটার বা থার্ড থিয়েটারের অঙ্গন মঞ্চে। এগুলির মধ্যে যে নাটকগুলি 
পড়বে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘কবিকাহিনী’, ‘বাঘ, প্রলাপ” সারারাতির, 'বললভপুরের 
রূপকথা’, 'আবুৃহোসেন' ‘বাকি ইতিহাস’ ‘এবং ইন্দ্ৰজিত’ প্রভৃতি নাটকগুলি। আবার সার্কাস 
(১৯৭০) থেকে 'আন্দো ক্রিস ও সিংহ’ (১৯৯১) পর্যন্ত নাটকগুলিই তার এই নতুনতর নাট্যদর্শনের 
নিদর্শন। এইরকম ৩০টি নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সাগিনা মাহাতো' স্পাটাকুস, মিছিল, 
লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী, 'ভানুমতীকা খেল, রূপকথার কেলেঙ্কারি” 'ভোমা” সুখপাঠ্য ভারতের 
ইতিহাস’, হট্রমালার ওপারে” গন্ডি, খাটমাট কিং, ‘জন্মভূমি আজ’, 'ভুলরাা' প্রভৃতি। 
এতদিন প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্যই নাটক লিখছিলেন এবং সেইখানেই সেই মঞ্চব্যবস্থায় 
অভিনয় করছিলেন। এক প্রবন্ধে বাদল সরকার জানাচ্ছেন : 
১৯৭১ সালের ২৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় কলকাতার এ. বি. টি. এ. হলে প্রথম প্রচেষ্টা। বাঙালি থিয়েটারের ইতিহাসে 
এ ঘটনার হয়তো দামই থাকবে না শেষপর্যন্ত, কিন্তু আমার থিয়েটার জীবনে এবং “শতাব্দী”র ইতিহাসে এই 
তারিখটা একটা স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে।’ 
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অঙ্গন মঞ্চের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করলেন ১৯৭১-এই লেখা আর একটি প্রবন্ধে-- থিয়েটারি 
থিয়েটার : অঙ্গন মঞ্চ’ নামে। সেখানে জানালেন : “সত্যিকারের থিয়েটারি থিয়েটার করতে গেলে 
দশক এবং অভিনয় শিল্পীকে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসতে হবে, অথাৰ্ত থিয়েটারকে ঘনিষ্ঠ করতে 
হবে? 

বাদল সরকারই প্রথম সচেতনভাবে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বাধাগণ্ডি ভেঙে থিয়েটারকে ওই 
অঙ্গন মঞ্চে বা এরিনা থিয়েটারে রূপান্তর করলেন। তবে বাদল সরকার “এরিনা"কে 'রেকট্যাঙ্গেল' . 
করেন। কেননা, যে ঘরগুলিতে তিনি অঙ্গন মঞ্চ করছিলেন সেই ঘরগুলি ওইরকম মাপের। তাই 
জোর করে ‘রাউন্ড’ করে লাভ নেই। আবার যখন অঙ্গন মঞ্চ থেকে বেরিয়ে কার্জন পার্কে মুক্তমঞ্চে 
করতে গেলেন তখন খোলামাঠে কল্পিত মঞ্চ রাউন্ড হয়ে গেল। বাদল সরকারের মন্তব্য : ‘যখন 
যেমন ঘর পাই, তখন মাপ বাড়ে কমে। ঘরের চেয়ে মাঠে বাড়ে। মাঠে ২২/১৮ ফুট হয়ে যায় 
“এরিনা”। 

ৰ এই অঙ্গন মঞ্চের ভাবনা তার মধ্যে তৈরি হয়েছিল অনেকদিন আগেই। ১৯৫৬-৫৭-তে 
কর্মযোগে লন্ডন বসবাসকালে তিনি সেখানকার গোলাকৃতি মঞ্চের সঙ্গে পরিচিত হন। এক 
সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন : _ 

‘এই এরিনা মঞ্চে দেখেছিলাম রাসিন-এর ‘ফি্রিড্ৰে’ [র্রিদা-ফরাসি নাটকের ইংরোজি 
অনুবাদ] । সেখানে মাগার্রেট রলিনস ছিলেন প্রধান ভূমিকায়। সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। [দি 
স্টেটসম্যান। ১৬-০১-৯৩] রঃ 
এই এরিনা মঞ্চে বাদল সরকার অনেক নাটকের অভিনয় দেখেন। এইসব মঞ্চের মহান নাট্য ৷ 
ব্যক্তিত্বদের মুখোমুখি দেখবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এঁদের মধ্যে ভিভিয়ান লী (Vivian Leigh), 
চার্লস লটন (0178195 1.017£)107) ছিলেন। সেইসব নাটকের অভিনয় দেখা তার পরবর্তী নাট্যকর্মে 
বা থিয়েটার চিন্তায় বিশেষভাবে কাজ করেছে। 

১৯৫৭-তেই লন্ডনে বিযেটার ইন দ্য রাউন্ড” দেখেন যেখানে কতগুলি পর্দা টাঙিয়ে একটা 
রাউন্ড করে নেওয়া। সেখানেই অভিনয়। প্যারিসে ১৯৬৩-তে দেখেন একটি স্থায়ী থিয়েটার ইন দ্য 
রাউন্ড--বাদল সরকারের মতে অনেকটা কলকাতার সারকারিনা মঞ্চের মতো। বলা যায়, 
গ্যালারিওয়ালা হল। সেখানেই তিনি ‘থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড’ নামে একটা বইও পড়েছিলেন? 
অবশ্য সেই সময়ে তিনি প্রসেনিয়াম থিয়েটারেই অভিনয় করছেন, সেইমতো নাটক লিখছেন এবং 
১৯৫৯-এ ইংল্যান্ড ছেড়ে দেশে ফেরার আগেই যে নাটকটি লেখেন, তার নাম ‘বড়ো পিসিমা 
প্রসেনিয়ামের জন্যই লেখা । 

১৯৭১-এ সাগিনা মাহাতো” অভিনয়ের সময় থেকেই তার অঙ্গন মঞ্চ ভাবনা রূপলাভ 
করতে থাকে। ১৯৭৩-এ পুরোপুরি শুরু করলেন অঙ্গন মঞ্চের অভিনয় স্পার্টাকুস* নাটক দিয়ে । 

বাদল সরকারের এই তত্বভাবনা, অভিজ্ঞতা, নাট্যপ্রয়োগপদ্ধতিগত চিন্তা যখন দানা বাঁধতে 
" থাকে, ঠিক সেই সময়েই তীর প্রয়োগের ব্যবহারিক ও পরিস্থিতিগত জ্ঞানার্জন তাকে আরও একধাপ 
এগিয়ে দেয়। তার এই পরিস্থিতিগত অভিজ্ঞতা : 

১৯৬৯ সালে প্রথম প্রোডাকশন প্রলাপ, তারপর সারারাপ্তির, শেষ নেই, বল্রভপুরের রূপকথা, সবই ছিল 

Theatre-এর ধারণা নিয়ে তৈরি। তবে সেগুলি প্রসেনিয়াম হিসেবেই অভিনীত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে যখন 

আমি “সাগিনা মাহাতো' লিখলাম তখনই উপলব্ধি করলাম আমার প্রসেনিয়াম থিয়েটার ছাড়ার সময় উপস্থিত। 

২৪ অক্টোবর সাগিনা মাহাতো প্রথম মঞ্চের বাইরে অল বেঙ্গল টিচার্স আসোসিয়েশন হলে দেখানো হল। নাটক 

চলাকালীন হঠাৎ আলো নিভে যায়। অন্ধকারের মধ্যেই চলল নাটক। পরে আলো ঠিক করা গেলেও নাটক 

মঞ্চসজ্জায় লাইন ব্যবহার করা যায়নি। এই অবস্থায় অগণিত দর্শক উপভোগ করলেন নাটক। নবজাগরাধর 
একটা ঢেউ উঠল, বুঝলাম, মঞ্চসজ্জা ছাড়াও নাটক চলতে পারে। এরপর আবু হোসেন পরিপূর্ণ সাফলোর সঙ্গে 
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[প্রসেনিয়াম মঞ্চে] অভিনীত না হওয়ায় অর্থনৈতিক সমস্যাটা প্রকট হয়ে উঠল। তখন মঞ্চ থিয়েটারের রীতি 

ভেঙে আমরা থার্ড থিয়েটারের পথে এগোই। ১৯৭২ সাল থেকে একাদেমি অফ ফাইন আর্টস-এর ঘরে অঙগন 

মঞ্চে আমাদের নাটক চলতে থাকে। ১৯৭৩?) সালে প্রথম স্পার্টাকুস' অঙ্গন মঞ্চে অভিনীত হয়। 

পু [সাক্ষাৎকার । সুজাতা বন্দযোপাধ্যায়।] 

এইভাবে প্রসেনিয়ামের বীধামঞ্চ থেকে সরে এসে অঙ্গন মঞ্চে পরপর পনেরোটি নাটক 
ছোট্ট হলঘরে অঙ্গন মঞ্চের অভিনয়ের সময়ে সেখানে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের কোনো উপকরণই 
রইল না। ঘরের চারপ্রান্তেই দুই-তিন সারিতে চেয়ার পাতা । একদিকে একটু উঁচু একটা প্ল্যাটফরম, 
তারও গা ঘেঁষে তিন-চার সারি চেয়ার। মাঝখানের পুরো মেঝে খালি-_ওইখানেই অভিনয় হয়, 
প্রযাটফরমের আড়াল থেকে অভিনেতারা আসা-যাওয়া করেন। অভিনেতাদের পোশাক-আশাক 
সাধারণ-_কখনই কোনো চরিত্রের মতো নয়। তাঁদের নিজেদের বুপসজ্জাতেই তাঁরা অবতীর্ণ হন। 
কখনও কোনো চরিত্রকে আলাদা করে বোঝাতে কোনো বিশেষ উপকরণ তার গায়ে চড়িয়ে দেওয়া 
হয়। যেমন “গন্ডিতে কীর্তিাদের গায়ে একটা জোব্বা পরিয়ে দেওয়া হয়-_-বোঝা যায় এবারে সে 
বিচারক। 'রুপকথার কেলেঙ্কারিতে অভিনেতাদের পিঠে তাদের পরিচয় লিখে দেওয়া হয়-_কে 
রাজপুত্র। কে কোটালপুত্র, কেই-বা দূত। এখানে কোনো ব্যক্তিবিশেষ কোনো ব্যক্তিচরিত্রের হয়ে নামে 
না, কোনো চরিত্র বিশেষকে নিয়েও কোনো অভিনেতা নির্দিষ্ট থাকে না। যে কোনো সময়ে যে কোনো 
অভিনেতা যে কোনো চরিত্রে নিজেকে হাজির করেন। কোনো বিশেষ চরিত্রের অন্তর উন্মোচন নয়, 
প্রোটোটাইপ চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যসমূহ ধরিয়ে দেওয়াই মুখ্য কাজ। তাই প্রত্যেক নাটকেই দেখা যায় 
একটা বিশেষ থিম--সমাজের নানান চরিত্রের মধ্য দিয়ে যা ফুটিয়ে তোলা হয়। 

আবার অঙ্গন মঞ্চের অভিনয়ে কোনোরকম থিয়েটারি প্রপার্টিস বা মঞ্চোপকরণ থাকছে না 
বলে বাদল সরকার নানা প্রক্রিয়ার সাহায্য নেন। কখনও কাপড়, কখনও ধুতিশাড়ি, কখনও দড়ি, 
কখনও লাঠি ব্যবহার করেন। যাদুকরের হাতের দণ্ডের মতো এগুলিকে ব্যবহার করে দৃশ্য থেকে 
_ দৃশ্যান্তরে কিংবা বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে চলে যান। এ দেশের কথকতাতে যেমন ঝালর, পাগুবাণীতে 
খুঙুর, চামর, বীণা। ‘পদ্মানদীর মাঝি, প্রযোজনায় একটি সাদা কাপড় ব্যবহার করা হয়। এই কাপড় 
চরিত্রদের হাতে ধরা থাকে, সেটা দিয়েই তৈরি হয় কখনও পদ্মার ঢেউ, নৌকার পাল, জেলেদের 
ঘরদোর কিংবা কখনও বৌচকা। দৃশ্যের আভাস এই কাপড় দিয়েই নানাভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে চরিত্ররাও নিজের নিজের পরিচয় পালটে আরেকটা চরিত্র হয়ে যায়। প্রত্যেকটি দৃশ্যেই 
এই কাপড়টিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হত, যাতে কখনই বোঝা না যায় এই কাপড়টা নাটক 
থেকে আলাদা। এইভাবে নাটকের সঙ্গে, চরিত্রদের সঙ্গে এবং বলতে কি, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের 
সঙ্গেও কাপড়টা একাকার হয়ে যায়। 

ভিলরাত্তা'র অভিনয়ের সময়ে একটা রুমালকে এইভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়। 
আবার “সাদা কালো”তে একটি দড়ি কিংবা দখল এ ফিতে দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল! 

যন্ত্রানুষঙ্গের অভাব পূরণ করা হত অন্যভাবে। চডুইভাতিতৈ বাচ্চারা যে কটকটি বাজনা 
বাজায়, তার ব্যবহার করেছেন যুদ্ধের পরিস্থিতি বোঝাতে। এইভাবেই লাঠি বাজানোর শব্দ ব্যবহার 
করেন ‘খাটমাটাকিং” কিংবা ত্রিশ শতাক্দীতে। এ ছাড়া চরিত্রেরাই, বিশেষ করে তার নাটকের 
কোরাস-এর দল কখনও একক, কখনও সমবেতভাবে মুখ দিয়ে আওয়াজ তুলে শব্দ তৈরি করে--- 
কখনও জলের শব্দ, বাঁধ ভাঙার শব্দ, ব্যান্ডপার্টির শব্দ, পাখির আওয়াজ, মেশিনের কিংবা বন্দুকের 
আওয়াজ, নির্জন রাত, কোলাহল মুখরিত স্টেশন, কারখানার ভৌ-_| এগুলি একদিকে দৃশ্যনির্মাণে 
সাহায্য করে আবার কখনও দৃশ্যাত্তর প্রক্রিয়াতেও ব্যবহৃত হয়। 
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দৃশ্যনিৰ্মাণে কিংবা মঞ্চোপকরণ সংস্থানে চরিত্রেরাই শারীরিক প্রক্রিয়ায় ইঞ্গিতগুলি গড়ে 
তোলে। এইভাবে দুই চরিত্র দাড়িয়ে হাত-পা-শরীর দিয়ে দরজা বানায়, সুইং ডোর তৈরি করে, মায় 
চেয়ার-বেঞ্চি-টেবিল গড়ে তোলে। সুইংডোর ঠেলে ঢুকলে হাতটা দুলতে থাকে পাল্লার মতো। শরীর 
দিয়ে তৈরি হয় টিউবওয়েল, সেই টিউবওয়েলের হাতল ধরে আরেকজন জল পাম্প করতে থাকে। 
এইভাবে দৃশ্যসঙ্জার উপকরণগুলি তৈরি হতে থাকে চরিত্রদের শরীরী প্রক্রিয়ায়। আর আ্যাক্রোবেটিক 
* প্রক্রিয়ায় এগুলি গড়ে তুলতে অভিনেতাদের প্রস্তুতির মেহনত বোঝা যায়। অনেক সমালোচক তাই 
বাদল সরকারের এই ধরনের অভিনয়কে ‘দড়বাজিকর’দের সঙ্গে তুলনা করে উপহাস করেছেন। 

বাদল সরকার থার্ড থিয়েটার নির্মাণ কৌশলে মঞ্চসজ্জা, সাজসজ্জা কিংবা দৃশ্যসঙ্জার বাহুল্য 
ও অর্থব্যয়কে সহজ নির্মিতিতে নিয়ে এসে যথাযথ প্রয়োগের নৈপুণ্যে বিকল্প থিয়েটার প্রবর্তন 
করেন। কারো কারো কাছে এগুলিকে ‘স্টান্ট’ বা ‘চমক’ বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু তার এই 
বিকল্প থিয়েটারের, আক্ষরিক অর্থে ‘পুওর থিয়েটার”-এর অনাড়ম্বর মঞ্চ উপস্থাপনার পক্ষে এগুলি 
অবশ্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা। যথাযথ ও কুশলী ব্যবহারেই তার যথার্থ সার্থকতা । 
পার্থক্য রয়েছে প্রয়োগের দিক থেকে এবং নাট্যগঠনের দিক থেকে। 

এইসব নাটকে নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার ক্রমিক অনুসরণ নেই। কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র নেই, যাকে 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হন না। এক চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রে মুহুর্মুহু আনাগোনা করেন। বোঝা যায়, 
একজন অভিনেতা নির্দিষ্ট একটি চরিত্র অবলম্বন করে তার চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব নেন 
না। সব চরিত্রেরই সমান দায়িত্ব বক্তব্যকে বা ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। তাই কোনো 
অভিনেতাই বিশেষ একটা চরিত্রের মধ্যে আটকে না থেকে নাটকের বক্তব্য বা ঘটনার প্রয়োজনে 
যখন তখন যে কোনো চরিত্রে অভিনয় করতে থাকেন। সেই মুহূর্তে যিনি সেই চরিত্রটিকে ফুটিয়ে 
পিতা ছিলেন, পরেই তিনি পুত্র হয়ে অভিনয় করছেন, পুত্র পিতা । এখানে কোনো চরিত্রের নির্দিষ্ট 
কোনো ভূমিকা নেই। নাটকের চরিত্রটিকে ফোটাতে যখন যাকে দরকার তিনি তখনই সেই চরিত্রে 
" রূপান্তরিত হচ্ছেন। প্রযোজক এবং নাট্যকার চান তার ঘটনা এবং বক্তব্য দর্শকের মধ্যে সঞ্চারিত 
হোক-- নিৰ্দিষ্ট চরিত্রের পারম্পর্য মেনে প্রথাগত নাটকের মতো তার আরোহণ---অবরোহণ প্রয়োজন 
নেই। 

এই প্রসঙ্জেই কোনো সমালোচকের মনেই হতে পারে পিটার হাইস-এর অনবদ্য নাট্য 
প্রযোজনা ‘সং অফ দি লুসিতানিয়ান বগি-র কথা। সেখানেও তো দেখি, নির্দিষ্ট কোনো চরিত্রে নিৰ্দিষ্ট 
কোনো অভিনেতা নেই। চরিব্রগুলি প্রয়োজনমতো স্থান কাল ও রূপ পালটে বিভিন্নভাবে ও রুপে 
উপস্থিত হয়। ইতিহাসের তত্ত্ব, তথ্য কিংবা তার বিশ্লেষণ করার দায়িত্বে থেকে চরিত্রগুলি যেমন 
রূপান্তরিত হয়, অভিনেতারাও তেমনি নানা চরিত্রের মধ্যে নিজেকে হাজির করে নাটকের মূল 
ভাবনাকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করেন। 

বাদল সরকারের মধ্যে এই প্রয়োগপদ্ধতি ও নাট্যগঠন দেখাই যায়। এতে থাকে না কোনো 
সুনির্দিষ্ট নট্যগঠন এবং নিয়ন্ত্রিত কোনো নাট্যকাহিনি। ছোটো ছোটো বিভিন্ন এপিসোড তৈরি করে 
সেইমতো সিচ্যুয়েশান নির্মাণ করা হয়। আর এই ছোটো ছোটো বৃত্তের নির্মিতির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে 
সমগ্র নাটকের পরিধি। বিভিন্ন বৃত্তের অভিনেতাকুল একেক বৃত্তের একেক বুপে উপস্থিত হতেই 
পারেন। 
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চার 


১৯৭১ থেকে ১৯৭৮ পৰ্যন্ত থার্ড থিয়েটারের অঙ্গন মঞ্চে শতাব্দী নাট্যদলকে নিয়ে অভিনয় করার 
পর বাদল সরকার ১৯৭৮-এ এক প্ৰবন্ধে অঙ্গন মঞ্চের সীমাবদ্ধতাকেও অস্বীকার করে ফ্রি 
থিয়েটার-এর ভাবনার কথা বললেন-_যা থার্ড থিয়েটার-এরই এক প্রসারিত ও বিবর্তিত রুপ।-- 

যদি এমন একটা থিয়েটার তৈরি করা যেত, যাতে ‘হল’ লাগে না বা অস্তত দামি ‘হল’ লাগে না, যাতে বিজ্ঞাপন 

দরকার হয় না। মঞ্চসজ্জা, সাজসজ্জা---পোশাক আর আলোর খেলা বাহুল্য হয়ে ওঠে, তাহলে...। মেঝের উপর 

থিয়েটার, দর্শকরা চেয়ার বেঞ্চে বা সতরঞ্চিতে, চারিপাশে বা অন্য কোনো ব্যবস্থায়। সাধারণ ঘরের আলো । 

দর্শকসংখ্যা সত্তর-আশি থেকে দেড়শো। প্রবেশপত্র চাদার ভিত্তিতে, সে টাদা এক টাকার বেশি না হওয়াই ভালো 

এবং তা-ও দিতে না পারলে যা পারা যায়, অথবা ফ্রি... ফ্রি থিয়েটারে দর্শক যখন আসেন, তখন তিনি ক্রেতা 

নন-_মানুষ। অভিনেতাও বিক্রেতা নন, মানুষ ; আমি বিশ্বাস করি__থিয়েটারে “মানুষের ক্রিয়া” human 

80001}, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ। মানুষের ঘাড়ে ক্রেতার ভূমিকা, বিক্রেতার ভূমিকা চেপে গেলে 

সত্যিকারের থিয়েটারই ব্যাহত হয়। হ্যা, এ থিয়েটার সম্ভব। [থিয়েটারে বেচাকেনা। ১৯৭৮] 

থিয়েটার যে টাকার ওপর নির্ভরশীল না হয়েও করা যায় সেটা বোঝা যাচ্ছে। সব কিছুই 
যখন টাকার ওপরে চলেছে, তখন এই থিয়েটারকে টাকার কবল থেকে মুক্ত রাখা যাচ্ছে, এটাই তো 
বড়ো কথা। | 

“ফ্র’ কথাটি ইংরাজি, ‘থিয়েটার’ কথাটাও ইংরাজি। কথাটির দুটো অর্থ। প্রচলিত অর্থ 
“মাগ্না’ অর্থাৎ দেখতে গেলে পয়সা লাগে না। গভীর অর্থ, কোনো বাঁধন নেই মুক্ত। এখানে 
থিয়েটারের ব্যবসায়িক সম্পর্কের চেয়ে পারস্পরিক মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠাটাই বড়ো কথা। যে 
কথাটা মানুষকে বলতে চাই, সেটাই অন্য মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়। মানুষের সঙ্গে 
মানুষের সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। 
| দর্শক অভিনয়ের পর যে পয়সাটা দিচ্ছে সেটা কিন্তু দামও নয়, আবার দানও নয়। তাদের 
অংশগ্রহণ। বাদল সরকারের মতে, তাই গরিব অঞ্চলে অভিনয় করলেও পয়সা তোলার চাদরটা 
ঘোরানো হয় দর্শকদের কাছে। তারা যে পয়সাই দিক, দেওয়ার সুযোগটা পাচ্ছে। ওদের কোনো পয়সা 
নেব না এমন ভাবলে ওদের আর থিয়েটারের মধ্যে স্তর বিভেদ চলে আসে। ওরা নিন্নস্তর, আমরা 
উচ্চস্তর। সমান পর্যায়ে সবাইকে দেখা হয় বলেই, তা ফি। 

এই মানবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া থেকেই আসে দর্শনের কথা। থিয়েটারকে দরিদ্রতম মানুষেণ কাছে 
নিয়ে যেতে পারছি যখন তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই “থিয়েটার ফর সোস্যাল চেঞ্জ -এর কথাও 
আসছে। শহরের গ্রুপ থিয়েটারে অনেক বিপ্লবী কার্যকলাপ হয়েছে, সোস্যাল চেঞ্জের কথাও 
এসেছে,--বাদল সরকারের মতে কিন্তু যারা দেখেছে তারা শহরবাসী মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত। সামাজিক 
পরিবর্তনে তারা প্রধান শক্তি নয়। প্রধান শক্তি যে সাধারণ জনগণ-_-শ্রমজীবী, যারা ফ্যাক্টুরির গেটে 
থাকে, যারা মাঠে কাজ করে। তারা শহরের প্রসেনিয়ামে পৌঁছতে পারছে না। তাই তাদের কাছে 
গিয়ে কথাগুলি বলবার তাগিদেই এই থার্ড থিয়েটার তথা ফ্রি থিয়েটারের প্রয়াস। বাদল সরকারের 
মতে, এখানে বলবার কথাটাই (কনটেন্ট) মুখ্য। ফর্ম খুঁজতে হচ্ছে কনটেন্ট অনুযায়ী। তাই এই 
থিয়েটার এক্সপেরিমেন্টাল নয়, এক্সপ্লোর। খুঁজছি, অনুসন্ধান করছি--কোনো বিশেষ ফর্মের কাছে 
জন্য-_এক্সপ্লোরেশন। 

তাই বলা যায়, দৃশ্যমাধ্যম ও ভাবনাগত বিষয়ে থার্ড থিয়েটারের পার্থক্য অন্য ধরনের 
থিয়েটার থেকে মোটামুটি পাঁচভাবে রয়েছে-_ 

১। দর্শকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার অভিজ্ঞতায় 

২। প্রতীকী সাজসজ্জার মাধ্যমে কল্পনার উদ্দীপন ক্রিয়ায় 
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৩। এরিনা মঞ্চে নাট্য উপস্থাপনার স্বাধীনতায় 

৪। অভিনয়ে শারীরিক ভাষা-নির্ভরতার আরোপে 

৫। যাদেরকে কিছু কথা বলতে চাই, থিয়েটার নিয়ে তাদের কাছে চলে যাওয়ার আগ্রহে 

বাধা ঘরের আর অঙ্গন মঞ্চ এক নয়, মুক্ত আকাশতলে অবারিত প্রাঙ্গণে যত খুশি দর্শকের 
সামনে গিয়ে হাজির হলেন বাদল সরকার নিজের নাটক নিয়ে। শুরু হল ফ্রি থিয়েটারের পূর্ণ 
আবির্ভাব। মুক্তমঞ্চের এই অভিনয়ে তখন দু-তিন হাজার দর্শক উপস্থিত থাকত। এরা বাছাই করা 
সীমিত বুদ্ধিজীবী দর্শক নয়। পথচলতি সাধারণ মানুষ--দীড়িয়ে গেছে নাটক দেখতে ৷ যেখানে রয়েছে 
ছাত্র-শ্রমিক-কেরানি, ছোটো ব্যবসায়ী, বেকার, বিদগ্ধ এবং বাউন্ডুলে-_সব শ্রেণির এবং সব বয়সের 
মানুষ। 

প্রথম পর্বের পনেরোটি নাটক প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্যই লেখা এবং সেখানেই অভিনীত। 
‘শেষ নেই’ নাটকই তীর শেষ প্রসেনিয়ামে মঞ্চের নাটক। প্রসেনিয়াম ও থার্ড থিয়েটারের মাঝে তাঁর 
এই শেষ নেই” নাটক। 

প্রথম পর্বের নাটকগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল অস্থিরতার প্রকাশ। 'প্রয়োগহীন বিদ্যা, 
* পরিণামহীন রাজনীতি, আস্থাহীন প্রেম'__তাকে তাড়িত করেছে। বিড়ম্বিত করেছে খ্যাতি প্রতিপত্তি। 
এবং ইন্দ্ৰজিত এর হতাশা, ক্রিন্নতা, ‘পাগলা ঘোড়ার অস্তিত্বহীনতা-_ 

‘তুমি জানো এখানেই আমি শেষ 

আমি মৃত আমাতেই। 

কেন তবু একবার বলো-_ 

আরো চলো আরো চলো 

এখনো নিষ্কৃতি নেই। (পাগলা ঘোড়া)। 
বাদল সরকারের প্রথম দিককার নাটকগুলিতে আ্যাবসার্ড নাটক লেখার প্রবণতা দেখা যায়। পাশ্চাত্য 
দেশ থেকে চুইয়ে আসা বুর্জোয়া সমাজের নানা গলিত অবশেষ, বুর্জোয়া অবক্ষয় এবং বিচ্ছিন্নতা 
তখন তাঁর নাটকগুলির মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছিল। 

জীবনবিরোধী এইসব নাটকে ব্যক্তির হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, অবসাদ এমন পর্যায়ে চলে 
গিয়েছিল যে, সেখানে শ্রেণিগত ভাবনার কোনো অবকাশই ছিল না। তবুও এই সময়কার, তার দু- 
একটি নাটক যেমন “এবং ইন্দ্রজিৎং' (শৌভনিক), কিংবা ‘পাগলা ঘোড়ার (বহুরূপী) প্রযোজনা 
লোকের নজরে এসেছিল ওই দুটি নাট্যদলের নাট্যাভিনয়ের গুণে। তিনি নিজে তার এই সময়কার 
যে নাটকগুলি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছিলেন, যেমন কিবিকাহিনী, বাঘ” “বিচিতরানুষ্ঠান+ 
‘বয়ভপুরের রৃপকথা, সারারাতির' 'সাগিনা মাহাতো, ‘প্ৰলাপ’ প্রভৃতি, সেগুলি তেমন জনপ্রিয়তা 
বা দর্শকমনে আগ্রহ সঞ্চার করতে পারেনি। 

‘বাকি ইতিহাস’ বহুরুপীর প্রযোজনা এবং কুমার রায়, তৃপ্তি মিত্র, দেবতোষ ঘোষ প্রমুখের 
* ইতিহাসবোধ কাজ করে। নাটকে সীতানাথকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল তার নিজেরই বিপর্যস্ত 
বিবেক, সভ্যতার বাকি ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাসবোধ সীতানাথকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করলেও, 
বাকিদের বা অন্য সব কিছুকে পারেনি। সবটাই দুর্বলতা । নাট্যকারের এই বিশ্বাসও ছিল : ইতিহাসের 
আর একটা দিক আছে। যুদ্ধের ওপিঠে শাঙি আছে। নিযার্তনের ওপিঠে ভালোবাসা আছে। নিশ্চয়ই 
আছে। না হলে সবাইকে আত্মহত্যা করতে হত!” 

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে ইতিহাসের ভয়ংকরতম ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে 
শরতকে। হিরোসিমা-নাগাসাকির বোমাবর্ষণের ঘটনায় ইতিহাসের নৃশংসতা এতটাই প্রকট হল যে, 
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শরতের উপলব্ধি এ ঘটনার পরেও কি মানুষের অধিকার আছে নিজেকে সামরিক অপরাধ বোধ 
থেকে বিচ্ছিন রাখার ?’ 

কেউ কেউ এই ভাবনার মধ্যে সার্রের 'আলতোনা কিংবা পিটার হাইস-এর 
ইনভেস্টিগেশন" নাটকের ছায়াপাত লক্ষ করে থাকবেন। 

কিন্তু বাদল সরকারের নাটকে নায়ক শরৎ দুনিয়ার বাস্তবতাকে বুঝে নিতে চায়। সেই 
বোঝার মধ্য দিয়েই সে মানুষের ভীত বিবেককে অস্বীকার করতে চায়। শরতের উচ্চারণ : 

ত্ৰিংশ শতাব্দীর সুন্দর শাস্ত পবিত্র মানুষরা শোনো ! আমার শতাব্দীও সুন্দর হত। বিংশ শতাব্দীর মানুষও শান্ত 

হত। পবিত্র হত। যদি না মানুষের জন্মগত চিরশত্রু তার সর্বনাশ করত। ওই শত্রুকেই হিংস্র বীভৎস নরখাদক 

জানোয়ার প্রকৃতির আদিম সৃষ্টির দিন থেকে মানুষকে ধ্বংস করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে-_ 
এখানে ইতিহাসকে অপরাধের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, প্রশ্ন রাখা হয় পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস 
কি ধ্বংস ও বীভৎসতার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে ? 

এই প্রশ্ন থেকেই যেন বাদল সরকার ধীরে ধীরে জীবনের, সভ্যতার, সমাজের মানুষের 
অগ্রগতির ইতিহাসে লড়াই করে বেঁচে থাকার একটা ইতিবাচক সম্ভাবনা খুঁজে পান। শেষ নেই’ 
নাটকে সুমন্ত বলতে থাকে: 

ওই লোকটা যে ফুটপাতে শুয়ে থাকে, না খেতে পেয়ে মরে--ও আমার কেউ না। ও আমার জীবনের বাইরে, 

আইনের বাইরে । তবু ওকে ভোলাও যাচ্ছে না, মানাও যাচ্ছে না। ওই যার বাপ দাঙ্গায় মরেছে, ভাই বেয়নেটের 

খোঁচা খেয়ে কাটাতারে ঝুলছে, ছেলে বোমায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে--ও আমার কেউ না, তবু ও বেআইনী দুঃস্বপ্নে 

ফিরে আসে। ওই যারা ধ্বংসের ভয়ে মরেছে, লুপ্তির ভয়ে বেপরোয়া হচ্ছে, আশা হারাচ্ছে, লক্ষ্য হারাচ্ছে, অর্থ 

হারাচ্ছে-_তারাও তো কেউ নয় আমার। তারা বেআইনী-_তবু তারা আছে। 
* শিক্ষাদীক্ষা। বিদ্যাবুদ্ধি, রাজনীতি, প্রেম, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তিখ্যাতি কোনো কিছুই নায়ক সুমস্তকে 
জীবনে সুস্থিতি এনে দিতে পারেনি। সীতানাথের অসম্পূৰ্ণ বাকি ইতিহাস, শরতের স্বেচ্ছা নির্বাসন 
কিংবা শরতের সাফল্যের সিঁড়ি ভাঙাকে অতিক্রম করে নাট্যকার এবারে জীবনের মানে খুঁজে আজ 
ওইসব সাধারণ মানুষগুলির বেঁচে থাকার মধ্যে-_তাদের ঘাম-রক্-লড়াইয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে 
ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সত্য। 

নাট্যকারের বিষয়ভাবনার এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নতুনতর নাট্যভঙ্গি বেছে 
নেন। শেষ নেই’ নাটকটি তার বিষয় ও ভঙ্গির পরিবর্তনের ক্রান্তিকালে অবস্থান করছে। এখানেই 
তিনি পুরনো বিষয় ছেড়ে নতুনতর বিষয় খুঁজছেন আবার পুরনো আঙ্গিক পালটে নতুন নাট্যভঙ্গি 
তৈরি করছেন। বিষয়ভাবনা ও নাট্যভঙ্গির পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার যে শেষ নেই--- শেষ নেই’ নাটকটি 
সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। 
নিয়োজিত করেছেন। জীবন-জগতের বাস্তবতা তাকে এবারে নাটকের তত্ত্বের চেয়েও জীবন 
অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাড় করিয়েছে। এইখান থেকেই তার নট্যরচনার ও পরিচালনার পদ্ধতি 
পালটে গেল। এবারে যে সমস্ত নাটক লিখলেন বা প্রযোজনা-পরিচালনা করলেন সেগুলির 
গঠনভঙ্গিতে, অভিনয়রীতিতে এবং জীবনভাবনায় নতুনতর পর্যায় তৈরি হল। শতাব্দী নাট্যদলকে 
নিয়ে বাদল সরকার অঙ্গন মঞ্চের অভিনয় শুরু করলেন- ক্রমে সেখান থেকে তিনি আরো অগ্রসর 
হয়ে মুক্তমঞ্চের অভিনয়ে নিয়োজিত হলেন। বাদল সরকার জানাচ্ছেন : 

বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের তাগিদে তৃতীয় থিয়েটারের জন্ম। সুতরাং স্বভাবতই এই থিয়েটারের উৎস-_কী 

বলতে চাইছি, অর্থাৎ মন। তার থেকে আসছে কাকে বলতে চাইছি এবং এই দুটি থেকে আসছে কীভাবে বলব। 

বিষয়বস্তু তৃতীয় থিয়েটারের মূল, নতুন নাট্যশৈলী আবিষ্কার ও প্রবর্তন তৃতীয় থিয়েটারের উদ্দেশ্য নয়।' 
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‘সাগিনা মাহাতো; শুরু করেন প্রসেনিয়াম মঞ্চে, কলকাতার প্রতাপ মেমোরিয়াল হল-এ 
৮ আগস্ট, ১৯৭১ থেকে। এইরকম মঞ্চে অভিনয়ের জন্যই লিখেছিলেন। গৌরকিশোর ঘোষের লেখা 
গল্প থেকে বাদল সরকারেরই দেওয়া নাট্যবুপ। নির্দেশনাও তারই! 

পরে এই নাটককেই নিয়ে আসেন অঙ্গন মঞ্চে। ১৯৭১-এ প্রসেনিয়াম ও অঙ্গন মঞ্চের 
নাট্যবূপ নিশ্চয়ই আলাদা ছিল। এ সম্পর্কে নাট্যকারের উক্তি: 'প্রসোনিয়াম পদ্ধতিতে অভিনয়কে 
বাভবতার দায় ঘাড় পেতে সহা করতে হত। অঙ্গনে বরং বাজবতার ঘাড়ে চড়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা 
যায়।-_আবার-_ 

ন্যাচারালিস্টিক নাটকের কোনো একটি চরিত্র তার কথা কী ভাবে বলবে, কোন্‌ সুরে উচ্চারণ করবে, দাঁড়িয়ে 
না, পায়চারি করে, না আরাম কেদারায় কাত হয়ে--তার মডেল আছে আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মে। কিন্তু এই 
অন্য রকমের নাটকের কথা কীভাবে বলা হবে তার কোনো অনুকরণযোগ্য মডেল নেই। এখানে ভঙ্গির, 
কণ্ঠস্বরের গতিবিধির অবাধ স্বাধীনতা । সুতরাং প্রতি কথাকে কী করে সর্বাধিক অর্থবহ করে তোলা যায়, দর্শকের 
চেতনার গভীরে সঞ্চারিত করা যায়--তার অগণিত পদ্ধতির মধ্য থেকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পদ্ধতি বেছে 
নেওয়াই এ নাটকের নাট্যায়নের এবং নাট্যাভিনয়ের মূল কথা। 

‘সাগিনা মাহাতোয় বাদল সরকার কীভাবে বাস্তববাদী অভিনয় পদ্ধতিকে অতিক্রম করে 
যেতেন তার ভালো উদাহরণ এই নাটকের শুঁড়িখানার দৃশ্যটি। পাহাড়িয়া চা-বাগানের প্রান্তে 
শুঁড়িখানার মালিক ছেদিলাল শ্রমিকদের মদ বেচে। পাহাড়ি শ্রমিকেরা মদ খায়, গান গায়, হল্লা করে। 
তারা যে গান গায়, তা সাধারণ নাটকের মাতালের গান নয়। এদের গান শব্দময়, কিন্তু বিমূর্ত, 
অর্থহীন। দল বেঁধে কোরাসের মতো গান চলে। সে গানে তখনও ছন্দ আছে, সুর-তাল-লয় আছে। 
নেশা বাড়ে, ছেদিলাল আরো মদ দেয়। এবারে মাতালের গানে সুর হারিয়ে যায়-_তাল-লয়হীন গান 
. কোরাস থেকে একজনের কণ্ঠে নেমে আসে। সুর ছন্দ, তাল ও শরীরী অভিনয়কে এইভাবে এক লয়ে 
বেঁধে এখানে যে অভিনয় পদ্ধতিটি তৈরি হয়, তা অঙ্গন মঞ্চের, তৈরি হয় বিকল্প থিয়েটারের! 

এবারে বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। ভঙ্জির চেয়ে সে সময়ে এর বিষয়ভাবনা নিয়েই তর্ক 
উঠেছিল বেশি। মূল উপন্যাসে গৌরকিশোর নিজের মতানুযায়ী বামপন্থী রাজনৈতিক ভাবনা ও 
আন্দোলনকে আক্রমণ করেছেন। অন্ধ বামপদ্থা মানুষকে অমানুষে পরিণত করে। রাজনৈতিক দল 
মানুষের চিন্তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। ফলে মুক্তমনের মানুষের যে দমবন্ধ অবস্থা হয়, উপন্যাসে 
তাকেই বিবৃত করে সমালোচনা করা হয়েছে। নাট্যরূপে এই ভাবনাটিকেই অনুসরণ করে নাট্যগ্ৰন্থনে 
নিয়ে আসা হয়েছে। তৎকালীন বামপন্থীর রাজনৈতিক মানুষের সঙ্গে এইখানেই তার বিরোধ 
উপস্থিত হয়েছিল। বাদল সরকার নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের ভাবনায় অনুসারী না হয়ে, তার 
নিজস্ব একটি রাজনৈতিক চিন্তা হাজির করতে চেয়েছেন, যা কিনা প্রকারাস্তরে অন্য রাজনৈতিক 
ভাবনা। তিনি নিজে এক সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন : । 

‘গৌরকিশোর ঘোষ যে ছোটোগল্পটা লিখেছিল, তার সঙ্গে আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভীষণ মিল আছে। 

আমি দেখেছি---আমাদের মতো মধ্যবিত্তরা কীভাবে ওয়ার্কারদের লিডার সাজিয়ে করাপ্ট করে দিয়েছি। যারা 

পরে এম. পি. হয়ে দিল্লিতে গিয়ে নানা করাপ্সনে ফেঁসে গেছে, তারা যখন তৈরি হচ্ছে তখন আমি তার সঙ্গে 
রাজনীতি করেছি। আমি নাম করব না। খুবই পরিচিত সেইসব লিডারদের তো আমি দেখেছি পার্টি ব্যবহার 
করেছে। সেই আইডেনটিফিকেশনের জায়গা থেকেই 'সাগিনা মাহাতো' প্রযোজনা করেছি।’ 
বোঝা যায়, ১৯৭১-এর রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থার মাঝে দাড়িয়ে তিনি সাম্যবাদী ভাবনার 
দোসর হয়েও সাম্যবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ ও পদ্ধতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। 
নিজের ভাবনার সাজুয্য খুঁজে পেয়ে অন্যের লেখার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি সাম্যবাদী, গণতান্ত্রিক 
ও মানবতাবাদী-_এ রকম একটা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তার নাটকে প্রতিফলিত করতে 
'_ চেয়েছেন। ফলে এ দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের দোসর হিসেবে তার রাজনৈতিক 
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ব্যক্তিত্বকে কখনই স্বীকার করা হয়নি। বাদল সরকার এটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। এ সম্পর্কে 
প্রশ্ন : আপনি নিজে কি পলিটিক্যাল থিয়েটার করছেন বলে মনে করেন? 

উত্তর : হাঁ করি। কিন্তু পার্টি-পলিটিক্যাল থিয়েটার করি না। আমরা আমাদের পলিটিকস চেনাই। ব্যাপক 

অর্থে পলিটিকস কথাটার অর্থ মানে হল, একটা দর্শন, যা প্রত্যেকটা মানুষের আছে। তার জীবন- 
দর্শনই তার পলিটিকস। আমরা সেভাবেই নাটকটা করি। এখানে এমন কতগুলো মানুষ একত্ৰিত 
হয়েছি যারা বিশেষ কতগুলো বিশ্বাসে একমত হয়েছি। তাদের ব্যক্তিগত ভাবনার রাজনীতি এখানে 
যৌথ রাজনীতি হয়ে উঠেছে। সেই রাজনীতি থেকেই রাজনৈতিক নাটকটা করি। যেটা কোনো দলের 
ইলেকশান ম্যানিফেস্টোর সঙ্গে নাও মিলতে পারে। এমন একটা সময় ছিল যখন সি পি আই 
ভাবছে, আমরা বোধ হয় সি পি আই। কিছুদিন বাদে পরের নাটকটা দেখে বুঝল সি পি আই নয়। 
তাহলে নিশ্চয় সি পি এম। সে-ও কিছুদিন পরে বুঝল আমরা সি পি এম নই। তাহলে আমরা 
নকশাল। অবশেষে নকশালরাও কিছুদিন পরে বুঝল আমরা নকশালও নই। তাহলে আমরা কী ? 
আমরা তাহলে রিআকশনারি--সি আই এর এজেন্ট। এরকমই হয়েছে পরপর। যে কোনো 
পার্টিই-_একটা ব্রান্ড না থাকলে সন্দেহ করে। আমাদের সম্পর্কে এটাই সন্দেহের । [অদ্্রীশ 
বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ১৯-১২-১৯৯৫] 

ই বল সঃৰাজোম নাটত গতৰ ৷ প্রসেনিয়াম মঞ্চ ছেড়ে অঙ্গন মঞ্চে আসছে, 
তখন তাদের বেশ কয়েকটি নাটক যেমন ‘সাগিনা মাহাতো, ‘বল্লভপুরের রুপকথা” ‘আবু হোসেন’ 
মোটামুটি প্রসেনিয়াম মঞ্চে চলছিল। কল-শো’ও পাচ্ছিলেন। সেই সময়েই ‘সাগিনা’কে অঙ্গন মঞ্চে 
আনার মধ্যে তাই স্বভাবতই দ্বিধা কাজ করেছিল। 

ভেবেছিলেন প্রসেনিয়ামেও করবেন, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গন মঞ্চেও করবেন। তাই দেখি, পরের 
বছরেই ১৯৭২ এবং ইন্দ্ৰজিত’ নাটকটি করলেন একেবারে প্রসেনিয়ামে। নাটকটি লেখাও হয়েছে 
সেইভাবে । বাদল সরকারের নির্দেশনায় ‘এবং ইন্দ্রজিৎ' প্রথম অভিনীত হয় ইম্ফলে, জহরলাল 
নেহেরু আযকাডেমির প্রসেনিয়াম মঞ্চে, ৩০ অক্টোবর, ১৯৭২ : 

১৯৭২-এর শেষে স্পার্টাকুস' প্রযোজনা থেকে পুরোপুরি তিনি অঙ্গন মঞ্চে এসে গেলেন। 
এই প্রসঙ্গে বাদল সরকারের স্বীকারোক্তি : 

‘আমি বুঝতে পারলাম, নাট্যসংস্কৃতির অনুশীলন করা সিনেমার সঙ্গে এক অযৌক্তিক দৌড় প্রতিযোগিতায় বন্দী 

করে রেখেছে নিজেদের। সিনেমা অনেক বেশি নির্মাণধর্মী। এ ছাড়া আমি নিজেও প্রসেনিয়াম থিয়েটার সম্পর্কে 

বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিলাম। কারণ প্রতিপদে অজস্র প্রতিবন্ধকতা এর। বিশেষ করে এ আলো-আধারির 
ব্যাপারটা। এর উপস্থাপন-রীতিটাও অবাস্তব। যদিও নাট্য পরিচালক ও অভিনেতারা তাদের সাজসজ্জা, নাট্য 
সরঞ্জামের ভিতরে বসে এক নিরাপদ ঘেরাটোপে অধিষ্ঠিত। আঁধারে বসে থাকা দর্শকদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব 
ভ্লানেক। কিন্তু নাট্যকলার মতো এক সজীব শিল্পমাধ্যম আমাকে বাধ্য করল স্বাতস্ত্যের সন্ধানে প্ৰয়াসী হতে।” 
অনেক আগে ইউরোপ-এ দেখে আসা 'এরিনা মঞ্চ’র চিন্তা তার মাথাতে ছিলই। এবারে তিনি সুযোগ 
বুঝে 'লেকচার-হল-থিয়েটার-এর বদলে অভিনয় শুরু করলেন অঙ্গন মঞ্চে। তাঁর বিবৃতি : 
‘লেকচার হল-থিয়েটার-এর পরিবর্তে ‘অঙ্গন মঞ্চ'-এর ভাবনাকে আমরা রূপ দিলাম আযাকাডেমি অফ ফাইন 
আর্টস-এর ৩০’ ১ ২৮'ফুট এর একটা ঘরে। ..আমরা ঘরের সাধারণ আলোয়, কোনো সাজসজ্জা ও সামগ্রী 
ছাড়াই নাটক করলাম। দর্শকদের সামনে রেখে নয়, বরং তাদের চারিদিকে তাদের সঙ্গে জায়গা ভাগ করে নাট্য 
প্রযোজনা করলাম) 
এইভাবে অঞ্জন মঞ্চ থেকেই, সেই ১৯৭৩-_এই এক শনিবারের বিকেলে কার্জন পার্কে, গভর্নর 
হাউসের বিপরীত দিকে বাদল সরকার তার শতাব্দী নাট্যদল নিয়ে নেমে পড়লেন মুক্তমঞ্চের অভিনয়ে। 
প্রসেনিয়াম থেকে অঙ্জানমঞ্চ, অঙ্গনমঞ্চ থেকে মুক্তমঞ্চে। ঘোষণা করলেন : মুক্তনাটক, কোনো 
প্রবেশমূলা নয়, সরকারি অনুদান নয়, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষকতাও নয়।’ 
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১৯৭৪-এ লিখলেন “থার্ড থিয়েটার’ গ্ৰন্থ। ক্ৰমে ক্ৰমে তার এই নাট্যাঙ্গিক ‘থাৰ্ড থিয়েটার' 
নামে পরিচিত হয়ে গেল। 

অঙ্গন মঞ্চ থেকে মুক্তমঞ্চে অভিনয়ে যাওয়ার পরিস্থিতিগত বাস্তব অভিজ্ঞতার ইতিহাসটাও 
উল্লেখযোগ্য। 

বাদল সরকার যখন অঙ্গন মঞ্চে কাজ শুরু করেছেন সেই সময়ের আগেই কার্জন পার্কে 
(সুরেন্দ্রনাথ পার্ক), কলকাতায় বীর সেনের আবৃত দশমিক’ সিল্যুয়েট গোষ্ঠী নিয়মিত মুক্তমঞ্চে 
অভিনয় শুরু করে দিয়েছেন। বাদল সরকার তার নাট্যদল নিয়ে সেখানে হাজির হন এবং মুক্তমঞ্চে 
অভিনয় করতে থাকেন। প্রথম কয়েকটা অভিনয় করেন স্পর্টাুস' দিয়ে। এইভাবেই চলছিল অঙ্গন 
মঞ্চ এবং মুক্তমঞ্চে একাদিক্রমে অভিনয়। এর দু-বছর পরে একাডেমি কর্তৃপক্ষ হলঘরের ভাড়া 
দ্বিগুণ করে দেয়। তখন বাদল সরকার একাডেমির অঙ্গন মঞ্চ ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি প্রায় 
দু-বছর ধরে মুক্তমঞ্চেই অভিনয় করতে থাকেন। সে সময়ে কার্জন পার্ক, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের 
, সামনে না্যঅঙ্গন, কলেজের লনে, গ্রামে যেখানে যেমন পেরেছেন মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে গেছেন। 
এরপরে একাডেমির সামনের মাঠে রবিবারগুলো অভিনয় করতেন। কার্জন পার্কে অনেকগুলি দল 
তখন এসে গেছে, তারা রীতিমতো অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে। পালা করে করার ফলে একেকটা 
অভিনয়ের দিন পেতে দেরি হয়ে যাচ্ছিল। তখনই বাদল সরকার তাঁদের একটা নিজস্ব জায়গার 
সন্ধান করতে থাকেন যেখানে তীরা ধারাবাহিক অভিনয় চালিয়ে যেতে পারেন। তখনই একাডেমির 
উলটোদিকের মাঠে প্রতি রবিবার অভিনয় করা শুরু করেন। কার্জন পার্কে পালার দিন পেলে 
সেখানেও করতেন। এইভাবে 'ভোমা’ অভিনয়ের অনেক আগে থেকেই মুক্তমঞ্চের অভিনয় শুরু হয়ে 
গিয়েছিল। 

কিন্তু নাট্যাভিনয়ের প্রতি তৎকালীন কংগ্রেসি সরকার খুব খুশি ছিল না। গণনাট্যের নাটক 
যেমন এই শাসক বন্ধ করে দিয়েছে, তেমনি উৎপল দত্তের কল্লোল’ অভিনয়কেও বন্ধ করতে 
চেয়েছে। উৎপল দত্তকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে ১৯৬৫-তে। শাসকের বিরুদ্ধে গণজাগরণের 
নাটকগুলিকে কখনই কোনো দেশের সরকার সুনজরে দেখেনি। 

এমন সময়ে মুক্তমঞ্চের এই নাটকগুলির অভিনয় তৎকালীন শাসকেরঈমনঃপুত হয়নি। তাই 
স্বাভাবিকভাবেই এগুলির অভিনয় বন্ধ করে দেওয়ার জন্য শাসকপক্ষ তার পুলিশ বাহিনীকে লাগিয়ে 
দেয়। নাট্যাভিনয়ের সময়ে নাট্যদল এবং নাট্যদর্শকের ওপর হামলা চালিয়ে আয়োজনের 
আসরগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে থাকে। 

এস্টাবলিশমেন্ট বিরোধী ও কমিউনিজমে আস্থাসম্পন্ন এই সমস্ত নাট্যদল দমনপীড়নে আক্রান্ত 
হতে থাকে। ১৯৭৪-এর ২০ জুলাই, কার্জন পার্কে মুক্তমঞ্চের অভিনয় চলাকালীন পুলিশের আক্রমণে 
প্রবীর দত্ত নামে এক নাট্যকর্মী মৃত্যু হয়। কিন্তু তা সত্বেও মুক্তমঞ্চের অভিনয় অব্যাহত থাকে। 

এইভাবে উনিশশো সত্তরের দশকের এক বিপর্যয়কর রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে আন্দোলিত 
জনসমাজের সামনে মুক্তমঞ্চ তার রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে থাকে। গণচেতনা জাগরণের 
ক্ষেত্রে মানুষের কাছে অভিনয় হাজির করার কিছুটা দায়িত্ব সেদিন মুক্তমঞ্চের নাট্যদলগুলি নিয়েছিল। 

'ভোমা”অভিনয়ের সময়ে (১৯৭৬) ভারতে জরুরি অবস্থা জারি হয়ে যায়। পুলিশি অত্যাচার 
ও সন্ত্রাসে নাট্যদলগুলি কার্জন পার্কে অভিনয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। শতাব্দী তাদের নাটক 
‘ভোমা’ একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর সামনের মাঠে পরপর তিন রবিবার বিকেলে অভিনয় 
করে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে হস্তক্ষেপ করে অভিনয় বন্ধ করে দেয়। মুক্তমঞ্চের ওপর এই আঘাত 
ও পীড়ন সেদিন এই ধরনের অভিনয়ের ধারাবাহিকতা স্তব্ধ করে দিয়েছিল। 


- নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ৭৯ 


ফলে শতাব্দী এবং অন্য কিছু নাট্যযল আবার ঘরের ভেতর অভিনয়ের আয়োজন করতে 
থাকে। আবার নতুন করে কোনো হলঘর খুঁজে সেখানে অঙ্গন মঞ্চের অভিনয়ের পরিকল্পনা নেওয়া 
হয়। তখন থিওজফিক্যাল সোসাইটির হলঘরটি ভাড়া পেয়ে সেখানে অঙ্গন মঞ্চের অভিনয় ফের শুরু 
করে শতাব্দী। 'ভোমা'র অভিনয় মুক্তমঞ্চে বন্ধ করে দিলে সেই সময় প্রজ্ঞানানন্দ ভবনে ভোমা র 
কয়েকটি আন্ডারগ্রাউন্ড শো করা হয়েছিল। এই ভাবে আবার মুক্তমঞ্চ থেকে অঙ্গন মঞ্চে অভিনয় 
শুরু হয়। 

জরুরি অবস্থা উঠে গেলে, শতাব্দী এবং অন্য দলগুলি আবার বাইরে বেরিয়ে পড়ে এবং 
কলকাতা ও বাইরে নানা জায়গায়, এমনকী প্রত্যন্ত গ্রামেও মুক্তমঞ্চের অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকে; 
অঙ্গন মঞ্চের অভিনয়ও চালু থাকে। 

এইভাবে একই সঙ্গে বাদল সরকার যখন অঙ্গন মঞ্চে সপ্তাহে একদিন করে অভিনয় 
করছেন এবং বাইরের ডাক পেলে কেল-শো) গ্রামেগঞ্জে গিয়ে অভিনয় করে আসছেন, তখন গ্রামে 
গ্ৰামাঞ্চলে, বিশেষ করে শহরতলি ও মফস্বল বাংলায় মুক্তমঞ্চের অভিনয়ের একটা আন্দোলন গড়ে 
উঠতে থাকে। নতুন নতুন সব দল তৈরি হচ্ছে। প্রসেনিয়াম থিয়েটারে অভিনয়ের অনেক বাধা- 
বিপত্তি, পয়সাকড়ি, উদ্যোগের অভাব ইত্যাদির নিষ্পত্তি হয়েছিল মুক্তমঞ্চের অভিনয়ের খোলা 
প্ৰান্তরে। বিশেষ করে শহরতলি এবং জেলা সদরে এইভাবে ‘থার্ড থিয়েটার-এর উৎসব সংগঠিত 
হতে থাকে। সেগুলিতে সাংঘাতিক সাড়া পাওয়া গেল। প্রচুর ভিড় হতে থাকল। এইভাবে এই থার্ড 
থিয়েটারের উৎসবগুলি এই থিয়েটার আন্দোলনকে একটা নতুন উদ্দীপনা এনে দিল। এক জায়গা 
, থেকে আরেক জায়গায় প্রতি রবিবার অভিনয়ের উদ্যোগ শুবু হয়ে গেল। 

এবারে শুরু হল বাদল সরকারের গ্রাম পরিক্রমা। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, কর্ণাটকে 
সমুদায়ের একমাস ধরে যে ‘জাঠা’ হয়েছিল সেখানে তাদের সঙ্গে গ্রামে ঘুরে ঘুরে নাটক-গান করতে 
করতে। 

এইভাবে গ্রাম পরিক্রমায় বেরিয়ে নানা অঞ্চলের নানা ধরনের মানুষের উপস্থিতি ও 
সহযোগিতা পেলেন। কোনোরকম প্রচার ছাড়া, সামান্য যোগাযোগের ভিত্তিতে যে কোনো অঞ্চলে যে 
কোনো সময়ে, তা সকাল-দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যা এমনকী রাত্রিতেও অভিনয় করা হলে দর্শকের কোনো 
অভাব রইল না। আর বোঝা গেল শহরের শিক্ষিত মানুষের জন্য তৈরি করা নাটকের বিষয় গ্রামের 
সাধারণ দর্শকের বুঝতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। 'স্পার্টাকুস-এর মতো নাটকও গ্রামে-গঞ্জে জমে 
যেত। এইভাবে গ্রাম পরিক্রমা বেড়ে গেল। আর অন্যদিকে অঙ্জানমঞ্চের স্থানগত অসুবিধা এবং 
দর্শকের ঘাটতি-_অঞ্জান মঞ্চের অভিনয়ের ধারায় ছেদ ঘটিয়ে দিল। 

কলকাতায় করা অঙ্গন মঞ্চ কিংবা শনিবারের মুক্তমঞ্চের অভিনয়ে আর আগের মতো 
দর্শক পাওয়া গেল না। বাদল সরকারের মতে : ‘ততদিনে সময়টাও পালটে গেছে। বাচাল টিভি 
সিরিয়ালগুলোর উৎপাত শুরু হয়ে গেছে। কলকাতাবাসীও সভবত তার্দিনে আমাদের ভুলে গেছেন! 
তাছাড়া আমরা তো কোনোদিনই প্রচার মাধ্যমের দাক্ষিণা পাইনি। সাক্ষাৎকার : দি স্টেটসম্যান 
১৬-১-৯৩) 

এবারে গ্রাম পরিক্রমার দিকে বৌক তাই বেড়ে গেল। ১৯৮৫-তে থার্ড থিয়েটার-এর ৭০ 
জনকে নিয়ে শুরু করলেন গ্রাম-পরিক্রমা। এই পরিক্রমায় তারা নদিয়া, ২৪-পরগনা, হুগলি, হাওড়ার 
বিভিন্ন গ্রামে মুক্তমঞ্চের নাটক করে বেড়িয়েছেন। তার কথায় : 

“আমাদের এই মাধামটির প্রাণশক্তির কথা ভেবে আমরা আর নিজেদের বন্দি রাখলাম না। কখনও বিনা পয়সায় 

নাটক করেছি। কখনও বা সামান্য ট্রেন ভাড়ার বিনিময়ে। কখনও বা স্থানীয় কোনো সসস্থা স্বেচ্ছাসেবী-মানসিকতা 

নিয়ে আমাদের সাহায্য করেছে। কখনও বা সামান্য আহারের বিনিময়েও নাটক করে গেছি। (সাক্ষাৎকার : ওই) 


৮০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


খাওয়ার মধ্যে বুটি-আলুরদম পেটেন্ট হয়ে গিয়েছিল। কপাল ভালো হলে বাড়তি জুটত কোথাও 
কোথাও সেদ্ধ ডিম একখানা করে। 

| এইভাবে গ্রামাঞ্চলে বেশ কয়েক হাজার দর্শকের কাছে তীরা নাটক নিয়ে যেতে পেরেছেন। 
এইভাবে গ্রামে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে তাঁরা বাস্তব জীবনের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে শিক্ষালাভ করেছেন। 
সঙ্গে সঙ্গে এত বেশি গ্রামীণ দর্শকের কাছে পৌঁছোবার তাগিদে তাদের নাটকের নাট্যপদ্ধতি ও 
নাট্য প্রক্রিয়া পরিবর্তনের কথাও ভাবতে হয়। বাদল সরকার স্বীকার করেছেন যে, গ্রাম-বাংলায় গেলে 
অনেক সময় তাদের আগের নাট্যপদ্ধতি পালটে অন্যভাবে নাট্যাভিনয় করতে হয়। 

ফলে এতদিনের থিয়েটারে প্রচলিত কল্পনাপ্ৰসূত গল্পের স্থলে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা নিয়ে 
এলেন। এক-একটি চরিত্রকে আলাদা করে প্রাধান্য না দিয়ে পুরো দলের অভিনেতাদেরই প্ৰাধান্য 
দিয়েছেন। সংলাপ কমিয়ে থিয়েটারের নিজস্ব ভাষা, সহজ কথায় শারীরিক অভিনয় ভাষার মাধ্যমে 
পৌঁছে দিতে চেয়েছেন দর্শকের কাছে। 

অঙ্জান মঞ্চে বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের অভিনয় চলছিল এ কথা ঠিক। কিন্তু 
মুক্তমঞ্চে প্রথম অভিনয় শুরু করে কলকাতার সিল্যুয়েট গোষ্ঠী বীর সেনের পরিচালনায়। ১৯৭০- 
এর গোড়া থেকেই এই নাট্যগোষ্ঠী কলকাতার কার্জন পার্কে ‘আবৃত দশমিক’ নামে নাটক দিয়ে 
মুক্তমঞ্চের অভিনয় করতে থাকে। বাদল সরকারও এদের প্রয়াসের সাফল্য দেখে অঙ্গন মঞ্চ থেকে 
এই পথে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে এসে কার্জন পার্কে নিয়মিত অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে লাগল। 
পথসেনা (কীচরাপাড়া), খতম (মধ্যমগ্রাম), লিভিং থিয়েটার খেড়দহ), আয়না সেরশুনা, বেহালা), 
শতক কেলকাতা)। পরে এগিয়ে আসে আরো কয়েকটি দল। যেমন থিয়েটার লাইবর, নটসেনা, 
প্ৰতিবিম্ব, সংশপ্তক। কার্জন পার্ক ছাড়িয়ে থিয়েটার লাইবর কলকাতার হিন্দ সিনেমার উলটোদিকে 
সপ্তাহের প্রতিদিন অভিনয় শুরু করে দেয় ১৯৭৫-এর ২৪ এপ্রিল থেকে। শতাব্দী ১৯৭৫-এর ২৪ 
* মে থেকে প্রতি শনিবার অভিনয় করতে থাকে একাডেমির উলটোদিকের মাঠে। ক্রমে কলকাতা 
ছাড়িয়ে সারা পশ্চিমবাংলার জেলাশহর, মফস্বল এবং গ্রামে-গঞ্জে মুক্তমঞ্চের অভিনয় ছড়িয়ে পড়ে। 


স্পাৰ্টাকুস প্রথম অভিনয় আযাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর ঘরে অঙ্গন মঞ্চে। ১২ নভেম্বর, ১৯৭২। 
হাওয়ার্ড ফাস্টের ওই নামের উপন্যাস অবলম্বনে স্পাৰ্টাকুস’ নাটকটি লেখা। বেশ সফিসটিকেটেড 
নাটক। কোনো একটানা গল্প নেই। স্পার্টাকুস কৈ যে ব্যক্তিগতভাবে হিরো করে দেখানোও হয়নি। 
ঘটনারও কোনো নির্দিষ্ট পরম্পরা নেই। একদিকে দাস বিদ্রোহ এবং অন্যদিকে এ দেশের মুক্তির 
লড়াই--দুটো ঘটনা এবং দুই সময়ের ও দুই দেশের-_পাশাপাশি একই সঙ্গে অভিনীত হয়ে চলেছে। 
ছেলে ছ-জন দাস বা শ্লেভ সাজত, তাদের মধ্যে একজন মেয়ে। সবটাই শারীরিক অভিনয়। অত্যাচার 
ও পরিশ্রমে ক্লান্ত দাসেদের ঘাম ঝরে-_অত্যাচারিত হতে হতে তারা একসময়ে প্রতিবাদ করে। বিদ্রোহ 
করে। সেখানে কোনো সংলাপ নেই, বক্তব্য নেই--শুধু শরীরের মুভমেন্ট ; একটা প্রচণ্ড আওয়াজ। 
ক্রমে বিদ্রোহের সঙ্গে দাসেদের ঘাম-রক্ত, লড়াই এবং অবশেষে মুক্তি, এগুলি সেইসব দর্শকের জীবনের 
সাথে মিলে যাচ্ছে। এই অভিনয়ে থাকছে না সেই সেটিংস, আলোর কারসাজি, কিংবা সাজসজ্জা ও 
রূপসজ্জার চোখ ভোলানি। শুধু অভিনেতার শরীর--সেই দেহ-শরীর দিয়ে অভিব্যক্তি। শরীরের ভাষা 
সংক্রামিত হয়ে চলেছে দর্শকের প্রতিক্রিয়ায়। 

স্পার্টাকুসই প্রথম নাটক বাদল সরকারের, যা তিনি নিশ্চিতভাবে অঙ্গন মঞ্চের কথা 
ভেবেই লেখেন। এবং স্পা্াকুস:__ এই প্রথম অভিনেতা-দর্শকের একটা অন্যতর সম্পর্কের স্বাদ 
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নাট্য পত্রিকা নয়-৬ 


পাওয়া গেল। দাসেদের সঙ্গে দর্শকদের একাত্মতা ঘটে গেল। ‘নন-ভারবাল কমিউনিকেশন'এর 
সার্থকতা এই নাটকে অনেক বেশি। প্রথম নাটক সাগিনাংর চেয়ে অনেক বেশি। অঙ্গন মঞ্চে থার্ড 
থিয়েটারের অভিনয়ে এই নাটক শতাব্দী না্িদলের এবং নাট্যকার নির্দেশক হিসেবে বাদল সরকারের 
একটা ল্যান্ডমার্ক। - 
বাদল সরকারের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, প্পাৰ্টাকুসএর অভিনয় দেখে বেশ কিছু 
দৰ্শক এমন নাড়া পেয়েছিল যে, ‘তারা দর্শকের শ্রেণি’ থেকে ভেঙে থিয়েটারের কর্মী হিসেবে এগিয়ে 
এসেছিল। পরে তারাই শতাব্দী নাট্যদলের নিয়মিত অভিনেতা হয়ে যায়। 
; প্পাটাকুস’ শহরের দর্শকের অভিনন্দন পেয়েছিল। কিন্তু গ্রামের দর্শক এই নাটক কীভাবে 
নেবে, তা নিয়ে দুশ্চিস্তা থাকা স্বাভাবিক। বিশেষ করে শহরের দর্শকের অভিমত ছিল, এ নাটক 
ভালো, তবে সাধারণ লোকে বুঝবে না। কারণ নাটকের গঠন জটিল, কোনো একটানা কাহিনি বা 
জন্য নির্দিষ্ট অভিনেতা নেই, শুধুই শরীরী অভিনয়-_ গ্রামের লোক নেবে না। ্‌ 
কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে, গ্রামেই এই নাটক সবচেয়ে বেশি চলেছিল। বহু মানুষ এই নাটকের 
সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিল। দাসেদের বিদ্রোহের সঙ্গে নিজেদের এক করে নিতে পেরেছিল । 
এই অভিজ্ঞতা বাদল সরকারের চোখ খুলে দিয়েছিল। কিছু পরের নাটক ‘ভোমা’-তে একটশ 
নতুন জিনিস হল। কৰ্মসূত্ৰে নানা জায়গায় ঘুরে গ্রামীণ ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটশ নতুন অভিজ্ঞতা 
নাট্যকারের হয়েছে। স্পার্টাকুস এ তার দর্শনটা ছিল, তার রাজনীতিটা ছিল। কিন্তু গ্রামীণ ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে নাট্যকারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ফল ‘ভোমা’/ . 
মিছিল । প্রথম অভিনয় : ১৯৭৪-এর ১৩ এপ্রিল। রামচন্দ্রপুর, উঃ চব্বিশ পরগনা। নির্দেশনা 
বাদল দরকার। 
এই নাটকেও রয়েছে নানা বিষয়ের সমাবেশ। নানা রকম নিছিল-_জীবনের মিছিল থেকে 


. মৃত্যুর মিছিল। 


“ আমি অনেক মিছিল দেখেছি__কেউ-ই পথ দেখায় না। 

-- চলো, আমি তোমার পিছনে আছি। সামনে যাবার কথা ছিল, পারিনি। তাই হারিয়ে গেছি। 

-- আমি পাইনি। . রি. 

-- একসঙ্গে খুঁজবে ! 

-- চলো দেখি ।-- 
এই যে আশাবাদ মিছিল’ নাটকে ফিরে ফিরে আসে, তা উল্লেখযোগ্য। ‘এবং ইন্দ্ৰজিং’ নাটক অনেক 
আগের 'লেখা। সেখানে বিভ্রান্ত যুবকদের যে হতাশা, পথ খুঁজেও পথ পায়নি, মিছিল*এ অসংলগ্ন . 
ভাবে হলেও বোধহয় সেই পথের অনুসন্ধান এবং পথের খোঁজ পাঁওয়া-_নাট্যকারের আশাবাদকেই 
প্রকাশ করে। বামে-দক্ষিণে, উত্তর-পশ্চিমে নানান গৌলকধীধা ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত সেই মিছিলের 
সন্ধান পাওয়া গেল-_যে মিছিল সঠিক পথ দেখায়। যে পথকে সঠিক বোঝা যায়। 

কিন্তু এই নাটকে মিছিলের সন্ধান পাওয়া যেন অনেকটা আদর্শগতভাবে, বাস্তববোধের সঙ্গে 
যুক্ত নয়। তাই এই মিছিলের রূপরেখা স্পষ্ট হয় না, তার চেহারা আদর্শ বোধের মধ্যে থাকে, দর্শকের 
- চোখের সামনে রৃপগ্রহণ করে আসে না। 

পশ্চিমবঙ্গের ১৯৭৪, চলেছে সেই ভয়ংকর রাজনীতির টালমাটাল অবস্থা। খুন, মৃত্যু, 
জিঘাংসা তখন যেন জীবনের নিত্যসঙ্গী। পথভ্রষ্ট রাজনীতির সে এক প্রলয়ংকর দিন। শাসকের 
নিষ্ঠুর আক্রমণ, মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ__দলীয় রাজনীতির হানাহানি তখন জনজীবনকে 
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বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সেখানে দীড়িয়েই মিছিল নাটক লিখলেন বাদল সরকার। নিশ্চিদ্ৰ অন্ধকারে 
পাঁচ-ছয়টি কণ্ঠ বলতে থাকে: 
‘-- কী হল, আলো নিভে গেলো কেন ? ফিউজ হয়ে গেল না কি সব ? লোডশেডিং ! এ যা হয়েছে না ? 
প্রত্যেক দিন ? 
-- না, না, সাবোতাজ করে কেউ তার কেটে দিয়েছে। 
-- সাবধান ! এই কিন্তু ছিনতাইয়ের মওকা 
-- এ যে কিছু দেখা যাচ্ছে না, কী হবে? 
-- আঃ মশাই, ঘাড়ে এসে পড়ছেন যে, দেখে হাঁটুন 
- দেখবো কী করে মশাই, এই অন্ধকারে, বেড়াল নাকি ? 
-_ আহাঃ আগে চলুন, দীড়িয়ে থাকবেন না। 
-- আরে ধ্যাৎ, এই অন্ধকারে ? কোন গর্তে গিয়ে পড়ব 
--- পকেট সাবধান, পকেট সাবধান, এই কিন্তু সুযোগ 
--- কিছু দেখতে পাচ্ছি না, এ কী হল-_ 
[হঠাৎ গগনভেদী আর্তনাদ, কেউ খুন হল যেন] 
-- কী হল, কী হল ? ও রকম করে চ্যাচালে কে ? 
-- খুন ! খুন হয়েছে ! না, না, গর্ভে পড়েছে কেউ 
- ছুরি মেরেছে-_ছুরি, সাবধান। 
--- আলো ! আলো জ্বালা আলো 
-- টর্চ নেই কাছে, টর্চ ? 
_- শহরের মধ্যে টর্চ নিয়ে আর কে হাঁটছে ? 
= দেশলাই ? লাইটার ? যা হয় কিছু জবালান না মশাই ! 
- বিড়ি সিগ্রেট তো খায় লোকে, দেশলাই নেই ? 
[ফস করে দেশলাই জ্বালা হল। কাঠি পোড়া পর্যন্ত খুঁজে, আবার অন্ধকার] 
-- কই, কেউ তো কোথাও নেই ? 
--- পুলিশ ! পুলিশ ! 
কোটাল প্রবেশ করে হুংকার দেয় 
-_ থামো ! [আলো জ্বলে] 
-- কই, কে খুন হয়েছে ? কেউ খুন হয়নি।' 
ভয়ংকর বিভ্রান্তির মধ্যে ১৯৭৪-এর পরিবেশে শুরু হয় মিছিল’ নাটক। এই নাটকে তাই মৃত্যু 
এসেছে সময়কে কেন্দ্র করে। ১৯৭০-এর দশকের প্রেক্ষিতে মৃত্যুর যে রূপ, এখানে তারই উল্লেখ। 
যদিও, তখনও বাদল সরকার বিশ্বাস করেন যে, মৃত্যু মানে অন্যায় অপরাধ, তা অমানবিকতার 
নামান্তর। নাটকের ‘খোকা’ নামে ছেলেটি বলে ওঠে : 
আমি খুন হয়েছি। আমি। আমি এই যে এখানে ।- আমি খুন হয়েছি। আমি। এই যে--আমি। আমাকে মেরে 
ফেলছে। আমি মরে গেছি। এই মাত্র খুন হয়েছি আমি। আমি খুন হলাম আজ। আমি খুন হয়েছি গতকাল। আমি 
খুন হয়েছি পরশু। তরশু। গত সন্ধ্যায়। গত মাসে। গত বছর। আমি খুন হই রোজ। 
এর মধ্যেও কোনো একটা চরিত্র জীবনকে, জীবনের ভালোবাসাকে খুঁজে বেড়ায়। একটি বৃদ্ধ ও 
একটি যুবক--তাদের নামও খোকা-_মৃত যুবকটির নামও খোকা। সব একাকার। তারা হারিয়ে 
গেছে। হারিয়ে গিয়ে পথ খুঁজছে। তাদের বাড়ির রাস্তা। ফেলে আসা পুরনো বাড়ি নয়--নতুন বাড়ি। 
আরেকটা-_অন্য বাড়ি। সত্যিকারের বাড়ি। সত্যিকারের সত্যি বাড়ি। এই খোঁজার পথেই তারা 
দেখতে পায়--মিছিল। আগেও অনেক মিছিল তারা দেখেছে। মিছিল দেখে দেখে তারা ক্লাস্ত। এসব 
মিছিল কাউকে পথ দেখায় না। একই রাস্তার গোলকধামে ঘুরে ফেরে। 
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এবারে মিছিলের সঙ্গে একটা সুর ভেসে আসে। যেন সুরের মিছিল। মানুষের সুরের 
মিছিল। সেই মিছিলে মানুষের কোনো ভাষা নেই-_রয়েছে সুর। যা কিনা হৃদয়ে এসে প্ৰতিধ্বনিত 
হয়া 

কোরাস মিছিল হয়ে এল। সঙ্গে গানের সুর। আশার গান। ভবিষ্যতের গান। এ মিছিল স্বপ্রের। এ গান স্বপ্লের। 

বুড়ো আর খোকার স্বপ্ন। মিছিল হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। বুড়ো খোকার হাত ধরে কাছে গেল, হাত ধরে 

মিছিলের সঙ্গে মিশল, গানে কণ্ঠ মিলালো সবাই, দর্শকদের ইঙ্গিতে ডাকল মিছিলে যোগ দিতে। যারা যোগ 

দিলেন, তাদের নিয়ে চলল মিছিল। 


ফর্ম নিয়ে এখানে একটা কথা আছে। অঙ্গন মঞ্চ থেকে মুক্তমঞ্চ থার্ড থিয়েটারের দুটো প্লাটফরম। 
অথচ বাদল সরকার ‘মিছিল’ নাটক সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন যে, “আমাদের বেশ কিছু 
নাটক আছে যেগুলো কখনই মাঠে করতে পারব না যেমন মিছিল’ 

অঙ্গন মঞ্চে করার সময় একটা 'ল্যাবিরিস্থের' মতো করে নেওয়া হত--যেন রাস্তার দুদিকে দর্শক বসে আছে 


মুখোমুখি। মাঝখান দিয়ে রাস্তা বরাবর মিছিল চলেছে। কিন্তু মাঠে গিয়ে, মুক্তমঞ্চে তা করা গেল না। কেননা, 
ওভাবে কেউ মাঠে বসবে না। 


অবশ্য তারও একটা সুরাহা করা গিয়েছিল। হায়দ্রাবাদে জোর করা হল মুক্তমঞ্চের ফর্মে করার জন্য। তখন 
চেয়ার-টেয়ার দিয়ে মোটামুটি এরিনা মঞ্চের মতো করে, সেইভাবে দর্শকদের অনুরোধ করে বসিয়ে তবে নাটকটি 
করতে হয়েছিল। 
বিংশ শতাব্দী। ১৯৬৬-তে লেখা হলেও, অঙ্গন মঞ্চে (আযাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস) প্রথম 
অভিনীত হয় ৬ আগস্ট, ১৯৭৪। নির্দেশনা বাদল সরকারের। ইতিহাসের ভয়ংকরতম নারকীয় 
হত্যালীলার ঘটনা হিরোশিমা-নাগাসাকির ঘটনা । আমেরিকার এটম বোমা সেখানে বিস্ফোরিত হয়ে 
লাখো মানুষের প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছিল, পঙ্গু ও অকেজো করে দিয়েছিল পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের । 
বিজ্ঞানের উৎকর্ষের এত বড়ো জঘন্যতম প্রয়োগ পৃথিবীর ইতিহাস কোনোদিন ভুলতে পারবে না। 
নাটকে ত্রিংশ শতাব্দীর প্রান্ত থেকে শরত ও বাণী বিংশ শতকের বিশ্লেষণ করেছে। আনবিক 
বোমার অতবড়ো নারকীয় ঘটনার পরে মানুষের অধিকার নেই নিজেকে সামগ্রিক অপরাধবোধ থেকে 
চায়। নাটকের শেষে তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে : 
তত্রিংশ শতাব্দীর সুন্দর শান্ত পবিত্র মানুষরা শোনো। আমার শতান্দীও সুন্দর হত। বিংশ শতাব্দীর মানুষও শান্ত 
হত। পবিত্র হত। যদি না মানুষের জন্মগত চিরশত্রু তার সর্বনাশ করত। ওই শত্রু ওই হিংস্র বীভৎস নরখাদক 
জানোয়ার প্রকৃতির আদিম সৃষ্টির দিন থেকে মানুষকে ধ্বংস করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে---।' 
এই উচ্চারণ মানব সভ্যতার মর্মমূল ধরে নাড়া দিয়ে যায়। এতদিনের মানব সভ্যতার পিরামিডকে 
তীব্রভাবে আঘাত করে। সমগ্র সভ্যতাই যেন এক অপরাধবোধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কিত 
মানব সভ্যতার শেষ সত্যবাণী কি তাহলে নারকীয় কুৎসিত বীভৎসা এবং প্রকীর্ণ ধ্বংসস্তুপ ! 
অনেক আগে লেখা, প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য লেখা, এবং বাদল সরকারের নির্দেশনায় 
বহুরূপী কর্তৃক অভিনীত ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকটির কথা মনে পড়ে। সেখানে সীতানাথের আত্মহত্যার 
কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাট্যকার, স্বামীন্ত্রী-_শরদিন্দু-বাসস্তীর__দুই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়ের 
ওপর আলোকপাত করতে চেয়েছেন। বিরতির আগের অংশ একজনের ভাবনার অনুবর্তন। পরের 
অংশ আরেক জনের। বাসস্তীর কাছে এই আত্মহত্যার কারণ হতেই পারে অর্থনৈতিক প্রত্যাশা ও 
বিপর্যয়ের পরিণতি । শরদিন্দু তারই ব্যাখ্যা খুঁজেছে মনোবিকলনের গভীরে অবসাদ ও হতাশার 
প্রত্যন্তে। 
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ৰু 


শেষে প্রকাশ পায় নাট্যকারের অভিমত 

হাজার বছরে ইতিহাস পিরামিডের পাথরে, কলিসিয়ামের বালি, জালিয়ানওয়ালাবাগের দেওয়ালে, হিরোশিমার 

পোড়ামাটিতে লেখা রয়েছে। হাজার হাজার বছরের বাকি ইতিহাস।’ 
সীতানাথের আত্মহত্যার কারণ তার মনোজগতের বিকৃত কামনা-বাসনা নয়, তার অর্থনৈতিক 
প্রত্যাশা ও বিপর্যয় বিবেক, সভ্যতার বাকি ইতিহাস। হাজার হাজার বছরের বাকি ইতিহাস। 

এই বিপর্যস্ত বিবেকের মুখোমুখি যেন দাঁড়িয়ে পড়ে ত্ৰিশ শতাব্দীর শরত। সে স্বেচ্ছা 
নির্বাসন নিয়ে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায় এই ঘূর্ণিজাল থেকে। ‘বাকি ইতিহাস-এ শরদিন্দুও কিন্তু 
ইতিহাসের প্ররোচনায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়নি সীতানাথের মতো । সেকি তার মানবিক দুর্বলতা (৮) 
। নাকি নাট্যকারের ভাষায় “ইতিহাসের আর একটা দিক আছে। যুদ্ধেরও ওপিঠে শান্তি আছে। নির্যাতনের 
ওপিঠে ভালোবাসা আছে। নিশ্চয়ই আছে। না-হলে তো সবাইকে আত্মহত্যা করতে হয়। 

নাট্যকারের তখনকার এই ভাবনাতেই দেখি, সীতানাথের শত অভিঘাতেও শারদিন্দু টলে না। 
সীতানাথকে তাই বিদায় নিতে হয়। শরদিন্দু তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সুখস্বপ্ন দেখতে থাকে, 
বাসস্তীকে তার দোসর করে নিয়ে। 'ব্িংশ শতাব্দীর যে জিজ্ঞাসা মানব সভ্যতার প্রতি বিবেকহীনতার 
দায়ভার চাপিয়ে দিয়েছিল, বাকি ইতিহাসএ তার থেকে মুক্তির একটা ক্ষণিক ব্যক্তিক প্রয়াস দেখা 
. গিয়েছিল। যদিও বাদল সরকারের কাছে সভ্যতার এই বিবেকহীন বীভৎসা শেষ কথা নয়। কিন্তু তার 
নানাবিধ প্রক্রিয়ারও তো ইতি ঘটছে না। তবুও নাট্যকার শেষ বিশ্বাস রেখেছেন মানুষের প্রতি। 
মানুষই মানুষের শেষতম ভরসাস্থল। 

সেটা দেখা যায় শেষ নেই’ নাটকে দ্রে. অ. ২৪ মে, ১৯৭০, প্রতাপ মেমোরিয়াল হল)। যে 
সুমন্ত তার বিদ্যার প্রয়োগ শূন্যতা নিয়ে, রাজনীতির অপরিণামদর্শিতা নিয়ে, প্রেমের নির্ভরহীনতা 
নিয়ে, খ্যাতির বিড়ম্বনা নিয়ে, কখনওই অবিচল থাকতে পারেনি- সেই দ্বিধাচল অস্থির সুমন্তের মুখ 
দিয়ে নাট্যকার কথা বলেন: 

এই লোকটা যে ফুটপাতে শুয়ে থাকে, না খেতে পেয়ে মরে---ও আমার কেউ না। ও আমার জীবনের বাইয়ে। 

আইনের বাইরে। তবু ওকে ভোলাও যাচ্ছে না, মানাও যাচ্ছে না। এ যার বাপ দাঙ্গায় মরেছে, ভাই বেয়নেটের 

খোঁচা খেয়ে কাটাতারে ঝুলছে, ছেলে বোমায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে--ও আমার কেউ না। তবুও বেআইনি দুঃস্বপ্ন 

ফিরে আসে। এঁ যারা ধ্বংসের ভয়ে মরছে, লুপ্তির ভয়ে বেপরোয়া হচ্ছে, আশা হারাচ্ছে, লক্ষ্য হারাচ্ছে, অর্থ 

হারাচ্ছে--তারাও তো কেউ নয় আমার। তারা বেআইনি-তবু তারা আছে। 
ইতিহাসের শত অবিচার ও ধ্বংসের মধ্যেও মানুষ বেঁচে আছে। মানুষই মানুষের শেষ আশ্রয়। 
এ-বিশ্বাস নাট্যকারের। আর সেই বিশ্বাস তার মধ্যে ক্ৰমে ক্রমে উৎসারিত হয়েছে বলেই তিনি বিশ্বাস 
করেছেন__ ত্িংশ শতাব্দীতে শরতের স্বেচ্ছা নির্বাসন, শেষ নেইতৈ সুমন্তের নিশ্চিত সাফল্যের 
বৃত্ত, বাকি ইতিহাস-এর শরদিন্দুর স্বার্থনিমগ্ন সুখস্বপ্ন_ কোনোটাই জীবনের শেষ কথা নয়। 
ইতিহাসের সত্য, ভবিষ্যৎ ইতিহাসের উপলব্ধি, আগত ত্রিংশ শতাব্দীর অনাগত অনুভবের সত্য, 
খুঁজে পাওয়া যাবে ওইসব খন্ড খন্ড উৎপীড়িত ভাঙাচোরা মানুষগুলির অস্তিত্বের মধ্যে। 

এইখানে এসেই নাট্যকার বাদল সরকারের, নির্দেশক বাদল সরকারের অনুসন্ধান চলে নতুন 
সংযোগ মাধ্যমের প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বাঁধাধরা গণ্ডি পেছনে ফেলে এবারে তিনি নতুন সংযোগ 
* মাধ্যম অঙ্গন মঞ্চের আশ্রয় নেন। নতুন বিশ্বাসকে প্রতিস্থাপন করতে চান নতুন বিন্যাসের 
মাধ্যমে- নতুন মাধ্যমের বিন্যাসের সংযোগে । শেষ নেই’ নাটকটি এই দুই ভাবনা ও সংযোগ 
মাধ্যমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 


লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী / ভানুমতিকা খেল / রূপকথার কেলেঙ্কারী। লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী’ এবং 
ভানুমতিকা খেল’ একেবারে কবিগানের ঢঙে রচিত এবং সেইভাবেই অভিনীত। লোকজীবনের 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ৮৫ 


কাহিনি থেকেই লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী’ নাটকটি গড়ে উঠেছে। নাটকটি কার্জন পার্কে (সুরেন্দ্রনাথ 
" পার্ক) প্রথম অভিনীত হল ১৯৭৪-এর ১৯ অক্টোবর। ওই একই দিনে একই সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল 
'ভানুমতিকা খেল” তিনমাস বাদে অভিনীত রুপকথার কেলেঙ্কারী” ---ওই একই ঢঙে লেখা। 
১৯৭৫-এর ১৮ জানুয়ারি এটিও কার্জন পার্কে প্রথম অভিনীত হয়। যদিও এর কাহিনিসূত্র নেওয়া 
হয়েছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা থেকে। 


অন্য নাটকগুলির তুলনায় এখানে মোটামুটি একটি কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে। 
বিবৃতির চেয়ে কাহিনির সূত্রটি এখানে উজ্জ্বল। জনপ্রিয় একটি সংবাদপত্রকে ঘিরে এই নাটকের 
বিস্তার। এই ধরনের বাণিজ্যিক সংবাদপত্র কীভাবে তাদের কাজকর্ম চালায়, তাই নিয়ে এই নাটকের 
মজা জমে উঠেছে। দেশের জনমত তৈরি করে এইসব সংবাদপত্র। কী কৌশলে সামাজিক বিভেদ 
তৈরি করে, সেই সামাজিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কী কৌশলে এরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে,--তারই 
রূপরেখা রয়েছে এখানে। এইভাবে জনমতকে বিভ্রান্ত করে, জনসাধারণের মনের প্রতিক্রিয়ায় 
সুড়সুড়ি তৈরি করে এইসব সংবাদপত্র তাদের বিক্রি বাড়িয়ে চলে। প্রকারান্তরে এইসব পত্রিকা যে 
বাণিজ্যিক লাভালাভের উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় প্রচারিত হয়-_সেই মুখোশ এখানে খুলে ধরার চেষ্টা 
হয়েছে। সংবাদপত্র জনমত তৈরি না করে জনগণকে বিভ্রান্তই করে এবং সেই উদ্দেশ্যের পেছনে 
রাজনৈতিক কৌশল রয়েছে, তেমনি রয়েছে বাণিজ্যিক সুবিধাভোগের অপপ্রয়োগ। তবে এই নাটকে 
ব্যঙ্গ যতটা তীক্ষ্ণ তার চেয়ে অনেক বেশি মজাটাই মুখ্য। তাই নাটকটি দর্শককে মজা দেয়--এর 
বাইরে অন্য কিছু দেবার সামর্থ্য এই নাটকের নেই বলেই মনে হয়। 

এই নাটকগুলি পরিবেশনের সময় লোককথাকে অবলম্বন করে কবিগানের আঙ্গিকে 
জীবনের বর্তমান সমস্যাগুলিকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে প্রায়শই রূপকথার একটা পরিবেশ 
তৈরি করে তার মধ্য দিয়েই জীবনের বাস্তবকে ধরার একটা চেষ্টা দেখা যায়। বাদল সরকার নিজেই 
' বলেছেন যে, পাওবানী” দেখে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 

কথকতার ঢঙে লেখা ‘ভুলরাস্তা’ অনেক পরের নাটক (প্র. অ. ২ মার্চ, ১৯৮৯, সিন্ধুভবন) 
হলেও, এই তিনটি নাটকের সঙ্গে মিল রয়েছে। লোককথা এবং কথকতার ঢঙে। কথকের ভূমিকায় 
একাই বাদল সরকার অভিনয় করেন। অন্য অভিনেতার সাহায্য নেন না। একক অভিনয়ের স্বাতন্ত্য 
থাকলেও বিষয়ে ও বর্ণনায় একই সারির নাটক এগুলি। 

এখানে একটা গল্প আছে প্রায় রূপকথার ঢঙে। কোনো রাজ্যের এক রাজকুমার বনের পথে 
চলতে চলতে পথ হারিয়ে ফেলে। শেষমেষ সে আশ্রয় পায় এক কাঠুরিয়ার কাছে। এখানকার 
জীবনের সঙ্গেই সেই রাজপুত্র নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। ক্রমে ক্রমে পুরনো জীবন ভুলে সে এই নতুন 
জীবনে নিজেকে মানিয়ে নেয়। ফেলে আসা রাজত্বের অতুল সম্পদ ও বৈভব, সেখানকার রাজস্ব প্রথা, 
* বৃনীতি, আর তাকে ভাবায় না। আগের জীবনের রাজনীতি ছেড়ে সে এখন ধীরে ধীরে কাঠুরিয়ার 
[বন আকো হও রী এইৰ ররর তাদের অর্থনীতি, শ্রমিকের শ্রম 
ও শৃঙ্খলা, তার শাসনপদ্ধতি--এগুলিতেই সে নিমগ্ন হয়। এখানে বাদল সরকার অনেকাংশে 
মার্কসের শ্রম-অর্থনীতির চিন্তায় বক্তব্যকে সাজিয়েছেন। তবে বলার ভঙ্গিটি তথ্যভারাক্রাত্ত নয়--- 
লোককথার আঙ্গিকে, কথকতার ঢঙে শ্রমজ অর্থনীতির কথা এখানে তুলে ধরা হয়। 

এখানে একটা কথা বলে নিই। প্রথমদিকের নাটকগুলিতে আঙ্গিকের জোর এবং বক্তব্যের 
দিকে। এবং সেই কৌশলে এসে জড়ো হত নানান ভাবনা-_নানান সমস্যা--সব মিলিয়ে একটা 
গুরুভার পরিশ্রমসাধ্য। বুদ্ধিনির্ভর ওইসব নাট্য প্রযোজনা সব ধরনের দর্শকের কাছে সমানভাবে 
হাজির হতে পারত না। 


'"_ ৮৬ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী, “ভানুমতিকা খেল’, ‘বুপকথায় কেলেঙ্কারী’ এইসব নাট্য প্রযোজনার 
পথ বেয়ে তিনি এসে পোঁছন ‘ভোমা’ কিংবা হটমালার ওপারের প্রযোজনায়। ভুল রাস্তা” নাটকে 
* এসেই তার এই ধরনের প্রয়াসের সিদ্ধি। সেখানে গঠনের বা আঙ্গিকের বুদ্ধিগ্রাহ্য কৌশল ছেড়ে 
একেবারে লোককথার আঙ্গিকে, লোকজীবনের পরম্পরায়, কখনও রূপকথার আশ্রয়ে, তার 
নাট্যভাবনা উপস্থিত করতে থাকেন। একক অভিনয়কালে অভিনেতা বাদল সরকার হাতে একটা 
রুমাল রাখেন, সেই রুমালের ব্যবহারে কথক ঠাকুরের চামরের কথা মনে এসে যায়। ' 

ফলে জনসংযোগের পথ অনেক সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। দর্শকও তাদের জীবনের সহজ উপলব্ধির 
মধ্য দিয়েই জানা আঙ্গিকের পথ বেয়েই নাট্যকারের ভাবনার সমুপস্থিত হতে পারেন। 

ফলে বাদল সরকারের প্রযোজনার আয়াসসাধ্য উদ্যোগ যেমন কমে, সব ধরনের দর্শকের 
নাট্য উপলব্ধির পথটাও সুগম হয়ে যায়। অতি চেনা, স্বাভাবিক ঘটনার মধ্য দিয়েই অচেনা, অজানা 
ভাবনার মুখোমুখি দর্শক নিজেকে আবিষ্কার করতে পারেন। ওই সহজ পদ্ধতি তিনি ক্রমে ক্রমে জেনে 
নিয়ে তৈরি করে নিয়েছেন। 

ফলে একেবারে শেষের দিকের চড়ুইভাতি’ কিংবা আন্দোরিস ও সিংহ’ (বার্নর্ড শ'য়ের 
নাটকের রূপান্তর । প্র. অ. ২৯ জুলাই, ১৯৯১, সিন্ধুভবন) নাটকে লোককথার ভঙ্গি না থাকলেও, 
বলার সহজ পদ্ধতি নাটকগুলিকে অতি সহজেই জনমুখী করে তুলতে পেরেছে। আগের তৈরি নাটক 
দেখলে মনে হত যে সামনে যেন কিছু হচ্ছে, এখন সেটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। মনে হয়, সামনে 
যেন খুব স্বাভাবিক একটা কিছু হচ্ছে। 

১১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫-তে এক সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার জানান যে 

গ্রামেগঞ্চে যাওয়ার ফলে একটা সহজ পদ্ধতির দিকে যাওয়া বাসনা চলে এসেছে। যেমন ধরো, একটা অংশে 

অভিনেতা একটা পোস্টার বা ফেস্টুন নিয়ে চলে গেল। তাতে কিছু লেখা আছে, দর্শক পড়ে নেবে। আমরা কিন্তু 

কখনওই তা ব্যবহার করি না। যেহেতু গ্রামের বহুলোক ওটা পড়তেই পারবে না। ওই থিয়েট্রিক্যাল ডিভাইসটা 

হাজার দরকার থাকলেও অন্য পথ বার করব আমি। মুখে বলা বা অন্য কোনোভাবে করব। এইসব 

অভিজ্ঞতাগুলো আমার নাট্যরচনা থেকে নাট্য পরিচালনা পর্যন্ত সর্বত্রই প্রভাবিত করছে। 


ভোমা। নাটকটি বাদল সরকারের নির্দেশনাতেই প্রথম অভিনীত হয় দঃ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন 
অঞ্চলে, রাঙ্গাবেলিয়ায়, ১৯৭৬-এর ২১ মার্চ। 


এই নাটকে এ দেশের আধা সামস্ততান্ত্রক ও আধা ওঁপনিবেশিক অর্থনীতির গলদটি কোথায় 
তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। কৃষিভিত্তিক একটি দেশের ভূমি সমস্যার কোনো মৌলিক 
সমাধান না করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কথা বলা যে কত অর্থহীন তাই বলা আছে। 

নাটকের ভোমা চরিত্রটি প্রতীকী, এই ভারতের বিচিত্র অর্থনীতির পাকে ও শোষণে রিক্ত 
নিঃস্ব গ্রামীণ মানুষের গোটা চেহারাটা তার মধ্যে আভাসিত হয়ে ওঠে। ভোমা কে বা কী---এই প্রশ্ন 
ফিরে ফিরে নাটকে এসে দর্শককে ভাবিয়ে তোলে । ভোমা কে ? কে ভোমা ? এই প্রশ্ন আমাদের বেঁচে 
থাকবার নানা অন্বেষায় বারবার প্ৰতিধ্বনিত হয়। ভোমাকে কখনও ভূমির কখনও ভূমার অনুষজ্ঞে 
পাওয়া যায়। ভোমা নামটিকে উপনিষদের ‘ভূমা’র অপভ্ৰংশ বলে মনে হলেও, আসলে সে দেহাতি, 
দেশজ। 

এই নাটকের থিমটাই প্রধান__সেই থিমটিই একটি সূক্ষ্ম কাহিনিসূত্রে নাটকের মধ্যে 
বিধৃত হয়েছে। ভোমা যখন খিদের জ্বালায় চিৎকার করে ওঠে তখন বোঝা যায়, এই চিৎকার নিঃস্ব- 
শোষিত মানুষের। দীর্ঘ শোষণে জর্জরিত ভূমিহীন কৃষক-খেতমজুরের আৰ্তনাদ--যে আর্তনাদ 
স্বাধীনতার এত বছর পরেও ধ্বনিত উচ্চারিত হয়ে চলেছে-_তার কোনো সুরাহা হয়নি। অথচ এরই 
মাঝে দেশ জুড়ে শোনা যায় বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থঝণ, রেডিও আ্যাকটিভিটির প্রভাব, পাতাল রেল কিংবা 
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সি এম ডি এ-এর কর্মধারা--তখনই সমাজ গঠনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে হাস্যকর বলে মনে হয়। 
স্যামবাৰ্ড কোম্পানির ছোট্ট অংশটিতে পরিষ্কার হয়ে ওঠে অর্থঝণ দিয়ে দেশের কৃষি উন্নয়নের 
হাস্যকর সাহায্যের নমুনা। এখানে দেখা যায়, বড়ো কোম্পানির প্ৰতি দাক্ষিণ্য, ছোটো কারখানাগুলির 
নাভিশ্বাস, গ্রামের ভূমিব্যবস্থা এবং অর্থনীতির প্রক্রিয়ার গলদে কীভাবে জোতদাররা ছোটো কৃষকের 
জমি কেড়ে নিচ্ছে-_এ সবই বিশদ করে তোলেন নট্যকার। এরই মধ্যে তিনি দেখিয়ে দেন শহরবাসী 
মানুষের উদাসীনতা, তাদের আমোদ-প্রমোদে গা ভাসিয়ে দেওয়া, সিনেমা হলের বাণিজ্যিক আনন্দ 
কিংবা শহরবাসীর সুন্দরবনে পিকনিক করতে যাওয়া-_আবার সেখানে নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা, 
জলসেচের সুস্থ পরিকল্পনা। 

এইসব নানা অসংগতির মধ্যেই নাট্যকার খুঁজে বেড়ান সেই ভোমাকে, যে একদিন জঙ্গল 
হাসিল করে বসত বানিয়ে সভ্যতাকে এগিয়ে দিয়েছিল, চাষ-আবাদ শুরু করেছিল। সেই ভোমাই 
আজ, স্বাধীনতার এত বছর পরেও, সেই একই শোষণে শোষিত। ভোমার সেই ক্ষুৎগীড়িত আর্তনাদ 
সব ব্যবস্থাকে হাস্যকর করে তোলে। 

“ভোমা' শব্দটির সঙ্গে আরেকটি যে শব্দের অনুষঙ্গ এসে যায় তা হল “বোমা” । ১৯৬৬- 
তে লেখা ‘বিংশ শতাব্দী” নাটকে নাট্যকার ‘বোমা’র প্রসঙ্গ এনেছিলেন। ১৯৪৫-এর ৬ ও ৯ আগস্ট 
হিরোসিমা-নাগাসাকির ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আণবিক বোমা বিস্ফোরণ এবং অজস্র সাধারণ 
মানুষের মৃত্যু, পশুত্ব-_সভ্যতার ইতিহাসে মানবত্ব লাঞ্ছিতেরে আর এক ইতিহাস। এই নাটকে 
হিরোসিমা-নাগাসাকির পৈশাচিক হত্যালীলার প্রসঙ্গ এনে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের মুখ দিয়ে 
বলানো হয়েছিল: 

“বিজ্ঞানের দীর্ঘ ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক ভুল বৈজ্ঞানিকেরা কী করেছিল জানো ? হাইড্রোজেন বোমা তৈরি 

করা।’ 

‘বোমা’-তেও সেই বোমা এবং তার ভয়ংকরী ইতিহাস-ধ্বংসের প্রসঙ্গ আসে। একটি বিকলাঙ্গ মানুষ 
এগিয়ে আসে, তার মুখে লেগে আছে ক্লাউনের ব্যঙ্গাত্মক হাসি। তার সংলাপ : 

আমি বিশ লাখের একজন। উনিশশো বাষষট্টি পর্যন্ত যে কটি আণবিক বোমার পরীক্ষা হয়েছে এই পৃথিবীতে তার 

তেজস্ক্রিয়তার ফলে বিশ লক্ষ শিশু জন্মেছে। আমি তাদের প্রথম দফার একজন। আজও জন্মাচ্ছে। এরপর রোজই 

জন্মাবে। দেখি দেখি বাঃ। তোমার হাতদুটো বেশ সোজা তো, মুখটা কত পরিষ্কার। তুমি জন্মে গেছ ফঙ্কে। তোমার 

ছেলে জন্মে গেছে তো ?... 

যত বোমা হয়েছে তা দিয়ে এই পৃথিবীকে পুরো ধ্বংস করা যায়--চারশোবার। কিন্তু দরকার হবে না। 

একবারই যথেষ্ট... বোমাই ফাটাও আর শান্তিপূর্ণ ব্যবহারই কর, ভল্মাবশেষ থাকবেই। আযাটমিক ওয়েস্ট। তার 

তেজম্ক্রিয়তার কী হবে ? তেজস্ক্রিয়তা নষ্ট হতে সবচেয়ে কম সময় লাগবে চারশো বছর। সবচেয়ে বেশি সময় 

কত লাগবে জানো ? চব্বিশ হাজার বছর। মানব সভ্যতার বয়স পাঁচ হাজার বছর। এর মধ্যে আগামী চব্বিশ 

হাজার বছরের বাবস্থা করে ফেলেছে মানুষ 
জীবনের অন্বেষণে, ভালোবাসার উচ্চারণে। ভোমা' নাটকের তিন নম্বর কোরাস তাই ভালোবাসা 
খুঁজে বেড়ায়। এই সমাজব্যবস্থা ও তার শোষণে ভালোবাসা সহজে মেলে না। তবু একজন 
ভালোবাসা খোঁজে। নাট্যকারেরও বিশ্বাস পৃথিবীব্যাপী এই দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা বন্ধ হবে ভালোবাসার 
জোরে। দুনিয়ার বদল ঘটবে এই ভালোবাসার তাগিদেই। সেখানেই এক নম্বর কোরাস খুঁজে চলে 
ভোমাকে--‘ভোমা ভাঙে না, ভোমা সৃষ্টি করে। ভোমাকে ভাঙি আমরা । ভোমা জঙ্গল। ভোমা 
আবাদ, ভোমা এাম।'__এই ভোমাই শেষপর্যন্ত উঠে আসে লাঙল হাতে। 

ধ্বংস, বিপন্নতা, বিপর্যয় ও ক্ষুৎপীড়িতের আৰ্তনাদে তাই নাটক শেষ হয় না। নাট্যকারের 
বিশ্বাস ভোমারা আবার জেগে উঠবে। নতুন করে জঙ্গল হাসিল করবে, জঙ্গল কেটে নয়া বসত 
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গড়ে তুলে চাষ-আবাদ শুরু করবে--তাদের জীবনের আবার প্ৰতিষ্ঠা হবে। পৃথিবীব্যাপী এই 
মহারণের ঘোষণা উচ্চারিত হয় এই ভোমাদের দিয়েই। 

'ভোমা' নাটকের এই আশাবাদ তার পূর্ববর্তী নাটকগুলি থেকে বাদল সরকারকে পৃথক করে 
দেয়। 

পৃথিবীর মৌলিক অসাধুতা এবং কপটতা, তার দম্ভ, তার অগণিত স্ববিরোধ, তার 
অস্তঃসারশূন্যতা-_ নাটকের মধ্যেই পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। স্যামবার্ড কোম্পানির এপিসোডের 
মধ্যে দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার হাস্যকরতা তির্যকভাবে আমাদের ভাবিয়ে তোলে। দেশের 
উন্নয়ন মানে কলকাতার উন্নয়ন। না হলে, পাতাল রেল, দ্বিতীয় হুগলি সেতু--এসব নিয়ে মাতামাতি 
কেন ? তার ওপর বৈদেশিক মুদ্রার জন্য কাতর প্রার্থনা, ঈশ্বর বলে যাকে অনুমান করি তার ভন্ডামি 
প্রায় অর্থবান শক্তিমান দেশ বা মানুষের তুল্য। এই শক্তিমান ব্যক্তি বা দেশ বা ভগবান ভক্তদের 
“জিনিস’ পাইয়ে দেন; নতুবা অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে ‘জিনিস’ কেড়ে নেন। 

সমকালে এই নাটকের অঙ্জান মঞ্চে অভিনয় দেখে কেতকী কুশারীর উপলব্ধি : 

বাদলবাবু আমাদের যেভাবে উত্তেজিত করেছিলেন তাতে আমাদের চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে তার দলের 

অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয়ে নেমে পড়লেই উপযুক্ত হত ; অভিনেতা আর দর্শক, অভিনয়ের ভোমা আর 

বাস্তবের ভোমা একাকার হয়ে যেত। যেদিন সেরকম দৃশ্য দেখা যাবে সেদিন বোঝা যাবে যে বাদলবাবুর বক্তব্য 

আমাদের চৈতন্যে ermentry ঠ০৪$-এর মতো কাজ করেছে। 
একটা কথা। বাদল সরকারের নাটকে প্রায়ই কোরাস চরিত্র থাকে। োমা” নাটকে কোরাসকে 
পূর্ববর্তী কোরাস ধারণা থেকে ভিন্নভাবে ব্যবহার করেন। গ্রিক নাটক বা শেকসপিয়র, এমনকী 
রবীন্দ্রনাথের নাটকেও কোরাস চরিত্র প্রায় সর্বজ্ঞ, বলা যায় দৈবজ্ঞও বটে। কিন্তু বাদল সরকারের 
কোরাস নাটকে মধ্যস্থৃতার কাজ করে। নাট্যবিষয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে 
নিয়ে যাওয়াই তার কাজ। চরিত্র ও ঘটনার মুখবন্ধ তৈরি করে দেয় এই কোরাস। এই কোরাস-এর 
দল ভেঙেই আবার তৈরি হয়ে যায় চরিত্রগুলি। একজনের সংলাপ আর একজন বয়ে নিয়ে যায়, 
সেখান থেকে আর একজন। ক্রমপর্যায়ে তাদের সংলাপ ভাঙা-ভাঙী, কাটা কাটা ভাবে এগিয়ে চলে-- 
তার মধ্য দিয়েই তৈরি হয় সংলাপের সম্পূর্ণাঙ্গ বিষয়ের ইঙ্গিত। 


সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস। প্রথম অভিনয় ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৬, থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল। 
নাটক ও নির্দেশনা বাদল সরকার। 

এখানে ভারতের ইতিহাসের নবতর ব্যাখ্যা দেখা যায়। ফলে এতদিনের প্রচলিত ইতিহাসের 
ধারণাকেই অস্বীকার করা হয়। তার মতে ইতিহাসের আসল সত্য হল মানুষের ভেদবুদ্ধি, হানাহানি, 
লড়াই। আধুনিক যুগের ইতিহাসের সাম্রাজ্যবাদী যে ভূমিকা তাকেই তিনি সামনে এনে দেখাতে চান। 
এইভাবে নাটকের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের আসল সত্যকে তিনি দর্শকের কাছে হাজির করেন। ইতিহাস 
বিশ্লেষণের এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক। 

১৯৭৬ ভারতের ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ। সেদিন সারা ভারত জুড়ে প্বৈরতন্ত্রী শাসন দেশের 
মানুষের নাভিম্বাস এনে দিয়েছে। দেশ জুড়ে “এমার্জেন্সি' জারি। মানুষ হতবাক। অত্যাচার নেমে 
* আসছে নানা দিক দিয়ে। রাজনৈতিক সেই অন্ধকারের দিনে মানুষ মুক্তির খোঁজ করে চলেছে। নির্মম 
অপশাসন একমাত্র সত্য হতে পারে না। 

বাদল সরকারের এই নাটকে সান্রাজ্যবাদের নখদস্ত বিস্তার থাকলেও, তার কৌশলী রৃপটা 
ফুটে উঠলেও-_তার নির্মম নিষ্ঠুর জঘন্য স্বরূপ এই নাটকে তেমনভাবে প্রতিভাত হয় না। তাই 
নাটকের শেষে একটা মনগড়া প্রতিরোধের চিত্র তুলে ধরলেও, তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। 
তাছাড়া প্রতিরোধের চিত্র যা রয়েছে তা উল্লেখমাত্র, নাট্যঘটনার মধ্য দিয়ে আসে না। 


র নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ ৮৯ 


এ কথা জানি, এখনও সান্রাজ্যবাঁদের অবসান ঘটেনি, সাম্ৰাজ্যবাদের বহুবিচিত্র বূপেরও নিত্য 
প্রকাশ ঘটে চলেছে, পুঁজিবাদ নিঃশেষ হয়নি,__তবুও প্রতিবাদ তো ঘটে চলেছে দেশে দেশে 
মুক্তিকামী মানুষের মনে। সেই আশাবাদ নাটকে ধ্বনিত হবে না কেন? নাট্যকারের দ্বিধা 
নাট্যভাবনাটিকেই সংশয়াবীর্ণ করে তোলে। 


হউমালার ওপারে! প্রথম অভিনয় ২২ জুলাই, ১৯৭৭, থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল। নির্দেশনা 
বাদল সরকার। লীলা মজুমদার ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের অনুসরণে নাট্যর্প বাদল সরকার। 
' এই নাটকে একটি গল্প রয়েছে। যার মধ্য দিয়ে বূপক ফুটে ওঠে। কাহিনি-প্রধান এই নাটক গল্পের 
মজার মধ্য দিয়ে বক্তব্যের কিনারে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন বাদল সরকার। তাই এই নাটকটি এই 
ধরনের নাটকগুলির চেয়ে একটু ভিন্ন ধরনের। 

চুরি করে বেড়ায় দুটি চোর। একবার চুরি করতে গিয়ে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কি ! 
কোনোরকমে পালিয়ে গিয়ে একটি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। চোর দুটি ধরা পড়ার হাত থেকে বেঁচে 
যায়। সাঁতরে সীতরে তারা অনেক দূরে গিয়ে একটি অজানা দেশে ভেসে ওঠে। এইরকম দেশ তারা 
আগে দেখেনি। অভিজ্ঞতায় যে দেশ তাদের দেখা ছিল, সেখানকার বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে এই দেশের 
কোনো মিল নেই। এখানে সক খোলামেলা । খাওয়া-পরার কোনো ভাবনা নেই। কোনো কিছুতেই 
পয়সা লাগে না। সকলকেই কাজ করতে হয়, প্রত্যেকে প্রয়োজন মতো খাওয়া-পরা পায়। মোটকথা, 
এখানে মুদ্রা বিনিময়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। সব কিছুতে সবার সমান অধিকার। 

হট্টমালার যে দেশ থেকে চোরদুটি হট্টমালার ওপারের দেশে গিয়ে পৌঁছোয়, সে-তো স্বপ্নের 
কমিউনিস্ট দেশের কথা। এ স্বপ্ন ভালো। কিন্তু স্বপ্ন পূরণের জন্য শুধুমাত্র সীতরে গেলেই 
চলে না--অনেক বাধা বিপত্তি এবং সংগ্রীম-লড়াই-মেহনত পেরিয়ে তবে সে দেশে পৌঁছোনো যায়। 
অন্তত পৌঁছোনোর চেষ্টা করা যায়। এত সহজেই সে দেশের সন্ধান পাওয়া কিংবা সে দেশে পৌঁছে 
যাওয়া যদি চলত, তাহলে পৃথিবীব্যাপী এত হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটির দরকার কী পড়ত ! 
চুরি করে জীবন নির্বাহ যেমন সঠিক কথা নয়, তেমনি হট্টমালার ওপারে পৌঁছোনোও এত সহজ 
নয়। ওপারের ডাক্তার ভদ্রলোকটি চোরদুটিকে বলেছিল, এখানে কাজ করতে পারলে আর কোনো 
সমস্যা থাকে না। 

তাহলে কি, শুধুমাত্র কাজের ইচ্ছা আর শক্তিতেই হষ্টমালার ওপারে পৌঁছে যাওয়া যায় ? 
- থাকবে না অন্য কোনো বাধা-বিপত্তি_ঘাম রক্ত ঝরানোর লড়াইয়ের ইতিহাস ! প্রতিবাদের দৃপ্ত 
কণ্ঠস্বর ? | 
গ্তি। প্রথম অভিনয় ১২ মে, ১৯৭৮, থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল, মূল নাটক বেখট। বুপান্তর ও 
নির্দেশনা-_বাদল সরকার। 

ব্রেখটের কিকেশিয়ান চক সাকেল’ নাটক নিয়ে তৈরি গন্ডি সেই সময়ে কলকাতায় বেশ 
দু-তিনটি দল ব্রেখটের এই নাটকটির অনুবাদ/রুপাস্তর অভিনয় করছিল। বাদল সরকারেরটি 
সেগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। 

বাদল সরকার এখানে মূল নাটকের ‘প্রলোগ’ অংশটি বর্জন করেছেন। অঙ্গন মঞ্চের পুরো 
সাফল্য ‘গতি’ নাটকটির মধ্যে ধরা পড়েছে। বলা যায়, অঙ্গন মঞ্চের বিশেষ পদ্ধতির জন্যই ‘গন্ডি’ 
নাটকের ব্রেখটীয় বক্তব্যকে ধরতে সুবিধে হয়েছে। 

অন্য নাট্য দলগুলি যখন প্রসেনিয়াম মঞ্চে গিন্ডি' নাটকের অভিনয় করেছে, তখন মঞ্চমায়া 
বা বিভ্ৰম স্বভাবতই সৃষ্টি হয়েছে। মাঝে মাঝে নানা উপকরণের চমক দর্শকদের মোহাবিষ্ট করে 


৯০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


তুলেছে। প্রযোজনায় ‘স্টান্ট’ দর্শককে আপ্লুত করে মজায় ভরিয়ে দিয়েছে। প্রসেনিয়াম মঞ্চের 
সীমাবদ্ধতা এগুলিতে ধরা পড়ে যায়। 





শতাব্দী-র প্রযোজনায় গন্ডি 


বাদল সরকার যখন এই নাটকটিকে অঙ্গন মঞ্চের বিশেষ পদ্ধতিতে অভিনয় করেন তখন 
মঞ্চমায়া সৃষ্টির কোনো অবকাশ থাকে না। চমক দেওয়ারও সংকুলান হয় না। শুধুমাত্র অভিনেতারাই 
এখানে হাজির। তাদের শারীরিক ও সংলাপ নির্ভর অভিনয়ে কোনো চমক বা মজা থাকে না। এটি 
যে একটি নাটক--তা সবসময়েই দর্শকেরা বুঝে নিতে পারে এবং তাদের হাতের এত কাছে এই 
অভিনয় চলে যে, সেখানে মোহাবিষ্ট বা মায়াবদ্ধ হয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ব্ৰেখট তো 
তার নাটকের অভিনয়ের সময়ে দর্শকের কাছ থেকে এটিই চেয়েছিলেন! 


বাসি খবর। প্রথম অভিনয় ৬ জুলাই, ১৯৭৯ থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল। যৌথ প্রচেষ্টায় গঠিত 
এই নাটকটি সম্পাদনা ও নির্দেশনা বাদল সরকারের। 

এই নাটকেও ভারতের ইতিহাসের একটি অধ্যায় বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে উঠে আসে। এখানে 
, তিনি এ দেশের সীওতাল বিদ্রোহের ঘটনাকে গ্রহণ করেছেন। ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্যবাদী রাজশক্তির চক্রান্তে 
সেদিন সাঁওতালেরা নিষ্ঠুর নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। এই শোষণের দোসর হয়েছিল এ দেশীয় 
সামস্ততন্ত্রের প্রতিভূরা, তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল মহাজন ও মালিকেরা । 

নাটকে সেই সময়কার সীওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থা, তাদের অভ্যস্ত নিরুদ্ধিগ্ন গ্রামজীবন 
দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখানো হয় ব্রিটিশ এবং তার এ দেশীয় দোহারদের গাঁটছড়া বেঁধে শোষণের 
চক্রান্ত । সেখানে নাট্যকার সীওতালদের নিয়ে তৈরি কাহিনিতে জুড়ে দিয়েছেন অন্য সময় ও কালের 
অন্যবিধ নানা বিষয় ও তার সংঘাতকে। ফলে, মূল সাঁওতালদের শোষিত জীবন এবং তাদের 
প্রতিরোধ টিলে হয়ে যায়। 
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তবুও, এই নাটকে কিন্তু সীওতালদের প্ৰবল বিদ্ৰোহ দেখানো হয়েছে। তাদের প্রতিরোধ ও 
সংগ্রামও দেখানো হয়েছে। সেদিন সীওতালেরা মহাজন, সামস্তপ্রভু এবং তাদের উচ্চতম শোষক 
ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে জীবনপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। 

নাটকে কিন্তু ব্রিটিশের অত্যাচারের শাণিত রূপটিকেই বেশি “ফোকাসড্‌” করা হয়েছে। 
তুলনায় সাঁওতালদের বিদ্রোহের ইতিহাস স্তিমিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে সত্তর দশকের যে 
পটভূমিকায় নাটকটি লিখিত ও অভিনীত হয়েছিল, সেকথা মনে রাখলে এ কথা আরও বেশি করে 
বলতে হয় যে, নাট্যকার যখন সীওতাল বিদ্রোহ থেকে ঘটনা নিয়ে চলে আসেন সমসাময়িক সত্তর 
দশকের রাজনৈতিক নিপীড়নের বিবরণে, তখন তো এ কথা আরো বেশি করেই ভাবতে হয়। 
সীওতালদের ওপর ব্রিটিশের শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়নের প্রেক্ষিতে চলে আসে সত্তর দশকের 
রাজনৈতিক হত্যা, নিষ্ঠুরতা ও রক্তক্ষয়ী জীবন অপচয়ের ঘটনাক্রম। সাঁওতালদের ওপর ব্রিটিশের 
অত্যাচারটাই যেমন মুখ্য হয়ে উঠেছিল, প্রতিরোধটা নয়, তেমনি সত্তর দশকের রাজনৈতিক হানাহানি, 
রক্তপাত ও নিপীড়নটাই বড়ো হয়ে উঠল। তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধটা প্রতিতুলনায় গৌণ 
হয়ে পড়ে৷ বিগত সত্তর দশকের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ যেন অতিরিক্ত অবান্তর যেন কিছু এবং শুধুমাত্র 
বিকৃতিধর্মী এই ঘোষণায় যেন সংবাদ আকারেই বিষয়টা চলে আসে, নাটকের আকারে নয়। 

নাটকে দুটি করে চরিত্র পাশাপাশি থেকে একদিকে ব্রিটিশের অত্যাচার অন্যদিকে সত্তর 
দশকের নিপীড়ন বর্ণনা করে। সীওতালদের ওপর ব্রিটিশের প্রচণ্ড নিপীড়নের বিবরণের সময় একই 
চরিত্র বলে ওঠে__ এসব আগে হয়ে গেছে-_ তখন কি মনে হয় না, এসব বাসি খবর। আগে হয়ে 
গেছে। এখন দরকার নেই। তাই কি প্রসঙ্গান্তরে চলে এসে সত্তর দশকের উপস্থাপন। 

‘বাসি খবর’ নাটকে তাই এদেশের ইতিহাসের ছন্দমুখর প্রসঙ্গ এনে নাট্যকার ইতিহাসের যে 
বৈজ্ঞানিক সত্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, তা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না-_ খণ্ডিত ইতিহাস . 
যেন একতরফা বিবৃতিতেই শেষ হয়ে যায়। মানুষের ইতিহাস যনি শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস হয়ে থাকে, 
নিরস্তর সংগ্রাম ও প্রতিরোধও তাকে উজ্জীবিত করে তোলে। নিপীড়ন বাদল সরকারকে উত্তেজিত 
করে, প্রতিরোধ তাকে উদ্বুদ্ধ করে না। 

তাই নাটকের শেষে নাট্যকার যে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের আহ্বান ঘোষণা করেছেন তা যেন 
বিচ্ছিন্ন, আরোপিত এবং সমগ্র নাট্যবিন্যাসের সঙ্গে সংযোগইন বলেই মনে হয়। কৃষ্ণণ চেট্রিকে 
নিয়ে যে এপিসোড তা বিভ্রান্তিকর, আপত্তিকর। কোনো কোনো সমালোচক তো নাটক থেকে এই 
আরোপিত প্রসঙ্গটি একেবারে বাদ দিতেই বলেছেন। 


খাটমাটকিং। নাট্যকার ও I সরকার। প্রথম অভিন্য়--১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৩, 
সিন্ধুভবন। 

নাটকের এই নাম প্রথমে একটু খটমটে লাগে। পরে বোঝা যায় এটি সেনাবাহিনীর .একটি 
গুপ্ত সাঙ্কেতিক ভাষা--যার মানে হল খতম বা মৃত্যু। মিছিল *এর এগারো বছর পরের প্রযোজনা 
‘খাটমাটাকিং’ 

কাধে বোলাব্যাগ নিয়ে এক যুবক এসে দর্শকদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে : 

-- এখন কোনো গাড়ি আছে ? আপ ডাউন যে কোনো গাড়ি ? | 

- [উত্তর দেবার সময় না দিয়ে ছিটকে সরে গেল আড়ালে! তারপর আর একজনের কাছে জানতে চায়] 

-- এখন কোনো ট্রেন আছে কিনা জানেন ? আপ-ডাউন যা হোক ? [আবার একই রকম] 

-_ লাস্ট ট্রেন চলে গেছে ? দুদিকেরই ? . 
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-_ [ছায়ার মতো চারজন এসেছে। তাদের মুখ রুমাল দিয়ে ঢাকা, হাতে একটা করে ছোটো লাঠি। সনম্তুৰ্পনে, 
যুবকটির অজান্তে, চার কোণে স্থান নিচ্ছে, তার] 
-- কোনো গাড়ি নেই এখন ? 
[আরো দু-একবার এইরকম চলার পর হঠাৎ যুবকটি দেখতে পেল একজনকে। পালাতে গেল---সেদিকেও 
একজন। আর একদিক--সেদিকেও। সব- সবদিক বন্ধ। চারজন এগিয়ে আসছে ওকে ঘিরে] 
- না! না! [আটকে গেছে চারজনের ফীদে। ওরা লাঠি তুললো। হঠাৎ অন্ধকার! যুবকটির মরণ চিৎকার] 
-আ-আ-আজআ। 
এখানেও মৃতুপ্রসঙ্গ এসেছে মিছিল’ নাটকের মতো। তবে মিছিল:এর সঙ্গে নিঃসন্দেহে প্রেক্ষিতের 
তফাত। ১৯৭৪-এর পশ্চিমবঙ্গ আর ১৯৮৫-এর পশ্চিমবঙ্গ এক নয়। রাজনৈতিক সংঘাত বা 
সরকারি সন্ত্রাস নয়-_এবারে অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্যা জীবনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। 
অফিসের নিম্নতম কর্মচারী প্রশ্থাদকে যখন জানোনো হয়, তার চাকরি চলে গিয়েছে, তখন প্রহ্থাদ বলে 
ওঠেঁ_ মরে যাব স্যার'। এবং প্ৰহ্লাদ মরে যায়। প্ৰহ্লাদের এ মৃত্যু শুধু একজন প্রহাদের মৃত্যু নয়। 
প্রহাদের বাঁচা-মরা এই অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থায় খুবই হাস্যকর । প্রতি মুহূর্তেই প্রহথাদেরা মরতে 
: মরতে বাঁচে। এ শুধু এদেশের নয়, সারা পৃথিবীতেই সাধারণ প্রহাদদের কাছে বাঁচা-মরার মধ্যে 
. ফারাক নেই। এ কোন জীবনের লড়াই। যে যুদ্ধে শুধু মৃত্যুই বা খতমই শেষ কথা। বাঁচবে না মানুষ ! 


জন্মভূমি আজ ৷ কিছু কবির কবিতা নিয়ে কবিতা মন্তাজ। নির্দেশনা বাদল সরকার। প্রথম অভিনয় 
২৩ মে, ১৯৮৬, থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল। 

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য এবং বাদল সরকারের লেখা বিভিন্ন কবিতাকে 
নিয়ে গড়ে তোলা “মস্তাজ' হচ্ছে জন্মভূমি আজ” বাদল সরকারের মতে এটি চলচ্চিত্রের ভাষায় 
যাকে বলে মস্তাজ'__সেরকমেরই ছবির “কোলাজ' নয়। ‘কোলাজ’ স্থিরবদ্ধ, “মস্তাজ' গতিশীল। এ 
অনেকটা আধুনিক চলচ্চিত্রের পদ্ধতিতে গড়ে তোলা-_টুকরো টুকরো বেশ কিছু দৃশ্যকে একসঙ্গে 
গেঁথে নিয়ে একটি সম্মেলক দৃশ্য তৈরি করা--যা ওই ছোটো ছোটো দৃশ্যগুলির থেকে বেরিয়ে এসে 
এক নতুন দৃশ্য তৈরি করে। সিনেমায় পরিচালক আইজেনস্টাইন এইরকম নতুন পদ্ধতির “মস্তাজ'- 
এর প্রয়োগ তার চলচ্চিত্রে প্রায়শই ব্যবহার করেছেন। তার মতে, দুটি সংখ্যার যোগ ফলে ওই দুটি 
সংখ্যারই অস্তিত্ব থেকে যায় ; কিন্তু গুণফলে এমন একটা সংখ্যা তৈরি হয়ে যায় যা ওই দুই সংখ্যার 
... সংঘাতের ফলেই নতুন রূপে উঠে আসে-_তা-ই হল 'মস্তাজ'। 

এখানে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ছোটো ছোটো কাব্যাংশ উচ্চারণ করে যায়। ছোটো ছোটো 
এই কাব্যাংশের সংলাপগুলি এগিয়ে চলে পরপর-_একেই বলে 'হার্ডল সিস্টেম অফ ডায়ালগ’ 
সেই বাক্যাংশ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে অভিনেতাদেরও হার্ডল সিস্টেম অফ আযাকটিং._-এগিয়ে চলে। 
তারই সমবেত প্রয়াসে পদ্যাংশগুলির অতিরিক্ত ‘মন্তাজ’ তৈরি হতে থাকে_- হার্ডল সিস্টেম অফ 
আ্যাকশন’-__ গড়ে ওঠে। 

সমবেত প্রয়াসে এই যে ‘মন্তাজ’ তৈরি হয়ে চলে, তাকেই এই নাট্যাভিনয়ের সমবেত প্রয়াস 
" বা কালেকটিভনেস” বলা যেতে পারে, জন্মভূমি আজ:এ তারই সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন বাদল 
সরকার। শব্দ নিয়ে বাক্যাংশ__যেগুলি এসেছে কাব্যাংশ থেকে_-সেই বাক্যাংশগুলি জুড়ে জুড়ে 
একটা সম্মিলিত নতুন রূপ-_ জন্মভূমি আজ*এ পরিপূর্ণরূপে দেখা গেল। 

এইরকম পদ্ধতিতেই তিনি এর আগে শারদীয় ‘আজকাল’ পত্রিকায় ১৯৮৭) নিজেরই লেখা 
গদ্য-পদ্যের মিশেল ঘটিয়ে মন্তাজ তৈরি করে লিখেছিলেন 'পাখীরা উড়ে যায়” সেখানে দেখি : 

‘ডানা মেলে ওড়বার দিন ছিল 

আদিম সেদিনে 
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_ যারা ছিল বুদ্ধিমান 

যারা রেখেছিল ডানা দক্ষিণের উত্তরের 

ডাকে 

সাড়া দেবে বলে 

তারা ছিল বনবাসী, অনার্য নিষাদ 

আৰ্য সভ্যতার মূল্যমানে 

আজ তারা আদিবাসী, বর্তমানে 

বন কেটে ধরে ধরে সে সব পাখির 

আমরাই ডানা কাটি, নথিভুক্ত করি তপসিলে।’ 
তালে ভরা ভি 
জন্মভূমি আজ” এ-ও সেই ভাবনাই ওইরুপে কোলাজ পদ্ধতির সার্থক বুপায়ণ। এইভাবেই নানা 
উনারা গড জন্মভূমি আজ? 

ঠিক সেইরকমই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যাংশ নিয়ে পরে তৈরি করেন আশ্চর্য ভাতের 
গন্ধ, কালো বঙীর পাঁচালী এ-এক নতুন ধরনের নাট্যনির্মাণের প্রয়াস। তবে এখানে নাটক 
সেভাবে তৈরি হয় না, যতটা তৈরি হয় কাব্যপাঠের আসর--একটা বিষয় থেকে বিষয়াত্তরে 
আনাগোনা ভাবনার কাব্যিক উচ্চারণ। 





সাদাকালো । প্রথম অভিনয় ২৬ আগস্ট, ১৯৮৭, সিন্ধুভবন। আফ্রিকার নাট্যকার Mtwa, Ngema 
| ৪1)07-এর লেখা নাটকের রুপাত্তর বাদল সরকার। নির্দেশনা দীপঙ্কর দত্ত। 


এই নাটকে মোরেনা নামে একটি চরিত্র আছে। যার মিল আছে ভোমার সঙ্গে। ভোমাকে 
যেমন সহজেই একটা চরিত্র বলা যাবে না, তাকে একটা মানুষও বলা যাবে না। ভোমাকে ঘিরে নানা 
রহস্য দানা বেঁধে ওঠে--যেন একটা বিশ্বাসের গণ্ডি তৈরি হয়--যেন একটা মিথ। চারিদিকের যা 
কিছু দেখে, যা শিখে, যা অনুভব করে ধাক্কা খাই, রেগে যাই-_তাই থেকেই যেন বেরিয়ে আসে 
ভোমার চিত্র--তার চরিত্র। সাদাকালো” নাটকের 'মোরেনা' কথার অর্থ প্রভু। ইটখোলার শ্রমিকেরা 
উদয়াস্ত হাঁড়ভাঙা পরিশ্রমের ফাকে স্বপ্ন দেখে যে মোরেনা আসবে, সে এসে এইসব শ্রমিকের দ্বারা 
অগুণতি ইট তৈরি করে দেবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখে ভরিয়ে দেবে। এই মোরেনা তো কেউ 
নয়, আবার যেন কেউ। এই আছে, আবার হয়তো নেই। মানুষের ইচ্ছার মাঝে লুকিয়ে আছে 
মোরেনা_কিংবা ভোমা। | 

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৮০ থেকে দেখা যাচ্ছে বাদল সরকারের নাট্য 
প্রযোজনায় শুধু শতাব্দী নাট্যদল নয়, আরো কয়েকটি নাট্যদলের সহযোগে নাটকগুলি অভিনীত 


_হচ্ছে। আবার কোনোটি শতাব্দী করছে। 


‘একটি হত্যার নাট্যকথা--পিটার হাইস-এর নাটকের রূপাস্তর ও নির্দেশনা বাদল সরকারের। 
প্রযোজনায় রয়েছে শতাব্দীর সঙ্গে খতম, থিয়েটার কেভ প্রভৃতি নাট্যদল (প্র. অ. ১ আগস্ট, 
১৯৮০, সিন্ধুভবন)। 


নাগিনী কন্যা কাহিনীর (মূল কাহিনী তারাশঙ্কর) নাট্যরূপ ও নির্দেশনা বাদল সরকারের। 
প্রযোজনায় ছিল শতাব্দী, খতম, পথসেনা (প্র. অ. ৬ আগস্ট, ১৯৮২, সিন্ধুভবন)। 


* সাদাকালো'র কথা বলেছি। তারপরে ঠুণ পৃথিবী’ নাটক ও নির্দেশনা বাদল সরকারের! 


প্রযোজনায় ছিল শতাব্দী, পথসেনা। (প্র. অ. ১২ মে, ১৯৮৮, সিন্ধুভবন)। 
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এই সময়কার নাটকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সমরেশ বসুর গল্প নিয়ে শানা বাউরির কথকতা’ 
নাটকের নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় ছিলেন বিশাখা সরকার (প্র. অ. ৩০ আগস্ট, ১৯৮৫, থিওজফিক্যাল 
সোসাইটি হল)। সাদা কালো’ নাট্যরূপ বাদল সরকারের হলেও, নির্দেশনায় ছিলেন দীপঙ্কর দত্ত। 
‘দখল "(গল্প : মণি মুখোপাধ্যায়) নাটক নির্দেশনা দীপঙ্কর দত্তের | (প্র. অ. ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯০, কার্জন 
পার্ক)। 


চড়ুইভাতি। ১৯৯৪ এই নাটকে শিশুদের কটকটি বাজনার শব্দ যুদ্ধের শব্দরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। 
যুদ্ধবিরোধী ভাবনা এই নাটকে একটা বিশেষ প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই তিনি অনায়াসেই ভয়ংকর 
“যুদ্ধকে নিয়ে পরিহাস করতে পারেন। সমগ্র নাটকেই একটা মজা আছে-_সে মজা যুদ্ধভাবনাকে নিয়ে । 
তাই তরল রসিকতার প্রবাহে ঘুদ্ধোন্মাদনা একটা হাসির খোরাকে রুপান্তরিত হয়। 

দুটি সাধারণ ঘরের ছেলে যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনীতে নাম লেখায়। সেখানে গিয়ে তারা যুদ্ধে 
লিপ্ত হয়ে পড়ে। ঘটনাচকে দুজনে দুজনের শত্রুপক্ষে অবস্থান করে। তা নিয়ে তাদের চিন্তা নেই, তারা 
" যুদ্ধের ক্ষেত্রে খুব পারদশীৰও নয়। এদের মধ্যে একজনের বাবা-মা সেই যুদ্ধক্ষেত্রে চড়ুইভাতি করতে 
আসে। এবারে দেখি, দুই বিরোধী পক্ষের দুটি ছেলেই এক হয়ে গিয়ে সেই চড়ইভাতিতে যোগ দেয়। 
৷ মজা ফুর্তি আনন্দ করে। সব কিছুকে নিয়েই বিদ্ৰুপ করে। একসময়ে এই চড়ুইভাতিতে তাদের আনন্দ- 
কোলাহল এবং ঠাট্টা যখন উচ্চগ্রামে মেতে ওঠে তখনই সেখানে বোমা পড়ে। শেষ হয়ে যায় তারা। 
যুদ্ধের হানায় মৃত্যু এসে জীবনকে শেষ করে দেয়। আসলে জীবনকে ভালোবেসে যারা যুদ্ধের তথা 
মৃত্যুর বিরোধী হতে চেয়েছিল-_সেই অফুরন্ত প্রাণ দুটিকে শেষ করে দেয় যুদ্ধ। 

বোঝা যায়, বাদল সরকারের নাটকে যুদ্ধ কখনও দৈনন্দিন জীবনের যুদ্ধ (খাটমাট কিং), 
আবার বৃহত্তর যুদ্ধ--জীবনব্যাপী মানুষের যুদ্ধ (ভোমা” চড়ুইভাতি” বা ৱ্ৰিংশ শতাব্দী) সরাসরি 
হাজির হয়। এইসব ক্ষেত্রে বাদল সরকার যুদ্ধবিরোধী তো বটেই-_জীবনবাদীও বটে। জীবনকে ভালো 
না বাসলে, জীবনকে ধ্বংস করে যে প্রক্রিয়া তাকে ঘৃণা করা যায় না। সে সাধারণ জীবনের অর্থনৈতিক 
সামাজিক শোষণই হোক, কিংবা বৃহত্তর ক্ষেত্ৰে সাম্ৰাজ্যবাদী যুদ্ধই হোক। সমাগত যুদ্ধের প্রতিস্পর্থী 
নাট্যকার বাদল সরকার। 


পাচ 


_-উনিশশো সত্তরের দশকের গোড়াতেই থার্ড থিয়েটারের যে সমস্ত মাধ্যম নিয়ে বিভিন্ন নাট্যদল উদ্যম 
সহকারে প্রযোজনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, আশির দশকের মাঝামাঝি এসেই তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। 
কারণগুলি অনুসন্ধান করলে দেখা যায় : 

১। নাট্যভাব ও ভাবনার মধ্যে কোনো স্থিরবদ্ধ রাজনৈতিক মতামত নেই। একই নাটকে 
বিশ্বের ও দেশের তাবত রাজনীতির তাবত দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান-_-একসময়ে ক্লাস্তিকর 
মনে হয়। কখনও কখনও উগ্র ও হঠকারী বিপ্লৱী ভাবনা জনগণকে বিপথে চালিত করার 
চেষ্টা করেছে। 

২। অনেক সময়েই সমাজ দ্বন্দের মূলে না গিয়ে উপরিতলের কিছু সমস্যার রূপকে ব্যঙ্গ 
বিদ্ৰুপ করা হয়েছে। দর্শকের মনে সেগুলি ক্ষণস্থায়ী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে মাত্র। 

আশাবাদী বক্তব্যের আড়ালে নেতিবাদী জীবনদর্শনই প্রকাশ পেয়েছে বেশি। 

৩। অভিনয়ের সময়ে অভিনয়গত কলাকৌশল এত বেশি প্রয়োগ করা হয় যে, দর্শকের 
দৃষ্টি সেদিকেই চলে যায়। নাট্যভাবনার ও নাট্যবিষয়ের সংযোগ হয় না। অভিনেতা- 
অভিনেত্রীদের 'আ্যাক্রোবেটিক' শারীরিক কৌশল, শরীর দিয়ে নানা বস্তুর উপস্থাপনা, 
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মুখ দিয়ে নানা শব্দ, আবহ ও সংগীত অনুষঙ্গ তৈরি করার চেষ্টা সহজেই দর্শককে 
সেদিকে আকৃষ্ট করে ফেলে। কী বলছে, সেটার চেয়ে কেমন কায়দা করছে-_এটিই 
দর্শকের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দেয়। ফলে নাট্য-প্রযোজনার মূল শর্ত দর্শক ও 
অভিনেতার ভাবসাজুয্য ও সংযোগ অনেকাংশে ব্যর্থ হয়ে যায়। 

৪। তাছাড়া গ্রামগঞ্জের দিকে শহরের ছেলেমেয়েরা আটো-সীটো জামা পরে € গেঞ্জির 
কাপড়ের ‘ওভারঅল’) যখন অভিনয়ে নামে তখন সেখানকার দর্শকের মনে স্বভাবতই 
কৌতূহল ও বিস্ময় জাগায়। লোকও জড়ো হয়। কিন্তু দর্শক মনে গেঁথে যায় তরুণ- 
তরুণীর চেহারা, তাদের দেহের কায়দা কানুন, একটা নতুন কিছুর মজা প্রথম দিকে 
ভিড় ভাড়ায়। ক্রমে কৌতুহল চলে গেলে-_-সবটাই মজা হয়ে দীড়ায়-_ থার্ড 

-. থিয়েটারের প্রাথমিক ও প্রধান শর্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। 

৫1 প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিকল্প হিসেবে এই থিয়েটারকে দাঁড় করাতে চেয়ে স্বভাবতই 
যারা প্রসেনিয়ামে অভিনয় করেন, হয়া সেজে গছ হয 
করে। 

বাদল সরকার তার শতাব্দী নিয়ে আবার ফিরে গেলেন অঙ্গন মঞ্চে। কিছুদিন বাদে শতাব্দীর 
পাশাপাশি শতক নাম দিয়ে নতুন নাট্যদল নিয়ে অঙ্গন মঞ্চে অভিনয় শুরু করে দিলেন। তারপরে 
‘দেশ’ পত্রিকায় (দেশ, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯২) এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্টত স্বীকার করেছেন যে, 
‘আমি জ্ঞানত, আমাদের থিয়েটারকে থার্ড থিয়েটার রীতি বলিনি।_তার কাছে বুর্জোয়া থিয়েটারের 
পাশে এটা একটা বিকল্প থিয়েটার বলেই মনে হয়েছে। এবং লোকে তার অঙ্গন মঞ্চের নাটককেই 
‘থাৰ্ড থিয়েটার মনে করেছে। 

গ্রাম পরিক্রমার কথা বললেও, বেশির ভাগটাই হয়েছে নগরে, শহর কলকাতায়। গ্রামগঞ্জে, 
হাটে-মাঠের কথা মাথাতে ছিল, চেষ্টাও কিছু হয়েছিল, কিন্তু কার্যত স্থানিকবদ্ধ হয়ে পড়ল 
-কলকাতায়। ফলে, অফিস ফেরতা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, বেকার এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু 
ছাত্রছাত্রীদের কাছেই এই নাটকের কদর হল। উনিশশো সত্তরের দশকের উত্তেজনা ও উন্মাদনা কেটে 
গেলে, অবসন্ন মধ্যবিত্তের মানসিক গণ্ডি থেকে থার্ড থিয়েটার হারিয়ে গেল। অঙ্গন মঞ্চে ফিরে গেল 
থার্ড থিয়েটার-_ বোধকরি সেখান থেকে আবার প্রসেনিয়াম থিয়েটারে। | 

স্মৃতি থার্ড থিয়েটার ও বাদল সরকারকে একাকার করে রেখেছে। ' 


পরিশিষ্ট : ১ 
শতাব্দী এবং বাদল সরকারের নাটক ও অভিনয়পঞ্জি ১৯৬৭---১৯৯৩ 
নাটকের নাম নাটক/নিৰ্দেশনা প্ৰথম অভিনয় ও স্থান 
১। কবিকাহিনী বাদল সরকার ২৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮, ফারাক্কা 
২। বাঘ (Murrary বাদল সরকার ৯ জুন, ১৯৬৮ 
5০5৪৭! অবলম্বনে) রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ 
৩! বিচিত্রানুষ্ঠান বাদল" সরকার ৯ জুন, ১৯৬৮ 
- রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ 


৯৬ ্‌ ১ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 








নাটকের নাম নাটক/ নিৰ্দেশনা প্রথম অভিনয় ও স্থান 
৪। প্রলাপ Games বাদল সরকার ২৪ আগস্ট, ১৯৬৯, 
5০Under5 অবলম্বনে) | প্রতাপ মেমোরিয়াল হল 
৫। সারারাত্তির বাদল সরকার ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ 
রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চ 
৬। শেষ নেই বাদল সরকার ২৪ মে, ১৯৭০ 
প্রতাপ মেমোরিয়াল হল 
৭। বল্লভপুরের রূপকথা বাদল সরকার ২৮ নভেম্বর, ১৯৭০ 
(বিদেশি চলচ্চিত্রের অনুপ্রেরণা) প্রতাপ মেমোরিয়াল হল 
৮। সাগিনা মাহাতো বাদল সরকার ৮ আগস্ট ১৯৭১ 
(গৌরকিশোর ঘোষের প্রতাপ মেমোরিয়াল হল, 
লেখা অবলম্বনে) অঙ্গন মঞ্চ এ বি টি এ হল, 
ৰ ১৯৭১-এর ২৪ অক্টোবর 
৯1 আবু হোসেন বাদল সরকার ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ 
(গিরিশচন্দ্র ঘোষ-এর আযাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস 
নাটকের রৃপাস্তর) 
১০। এবং ইন্দ্রজিৎ বাদল সরকার ৩০ অক্টোবর, ১৯৭২, ইম্ফল, 
জহরলাল নেহেরু আযাকাডেমি 
১১। বাদল সরকার ১২ নভেম্বর, ১৯৭২, 
(হাওয়ার্ড ফাস্টের কাহিনি অঙ্গন মঞ্চ, আযাকাডেমি অফ 
অবলম্বনে) ফাইন আর্টস __: 
১২। প্রস্তাব বাদল সরকার ৭ অক্টোবর, ১৯৭৩, অঙ্গন মঞ্চ, 
আযকাডেমি অব ফাইন আর্টস 
১৩। মুক্তমেলা বাদল সরকার ৪ নভেম্বর, ১৯৭৩, অঙ্গন মঞ্চ, 
আযকাডেমি অব ফাইন আর্টস 
১৪। স্বাধীন ভারত মুরারী চক্রবর্তী ১৯ জানুয়ারি, ১৯৭৪ 
মুক্তমঞ্চ, কার্জন পার্ক, 
(সুরেন্দ্রনাথ পার্ক) কলকাতা 
১৫। মিছিল বাদল সরকার ১৩ এপ্রিল, ১৯৭৪, মুক্তমঞ্চ, 
রামচন্দ্রপুর, উঃ ২৪ পরগনা 
১৬। ত্রিংশ শতাব্দী বাদল সরকার ৬ আগস্ট, ১৯৭৪, অঙ্গন মঞ্চ, 
আযাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস 
১৭। লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী বাদল সরকার ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৪, মুক্তমঞ্চ, 
(কবিগানের ঢঙ) কাৰ্জন পাৰ্ক, কলকাতা 
১৮। ভানুমতীকা খেল বাদল সরকার ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৪, মুক্তমঞ্চ 
১৯। পরীক্ষা দেবাশিস ভট্টাচার্য ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৪, মুক্তমঞ্চ 
কার্জন পার্ক, কলকাতা 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ৯৭ 


নাটকের নাম 


২০। 


২১। 


২২ 


২৩ 


২৪ 


২৫ 


২৬ 


২৮। 


৩৩। 


৯৮ 





রূপকথার কেলেঙ্কারী 
প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাহিনি) 
ভোমা 

সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস 


ভাঙামানুষ 


নাটক/নির্দেশনা 
বাদল সরকার 
বাদল সরকার 
বাদল সরকার 


পরিকল্পনা ও 


. নির্দেশনা শতাব্দী 


মণিকাঞ্চন 

(বিদেশি নাট্যাংশ উন 
হট্টমালার ওপারে 

(লীলা মজুমদার ও প্রেমেন্দ্ 
মিত্রের গল্প অবলম্বনে) 
(মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক 
অবলম্বনে) _ 

গন্ডি 

(ব্রেখট-এর নাটকের ছিটা 


বাদল সরকার 


বাদল সরকার 


বাদল সরকার 


বাদল সরকার 


টা 


প্রথম অভিনয় ও স্থান 


১৮ জানুয়ারি, ১৯৭৫, মুক্তমঞ্চ, 
কার্জন পার্ক, কলকাতা 

২১ মার্চ, ১৯৭৬, রীঙ্গাবেলিয়া 
সুন্দরবন, দঃ ২৪ পরগনা 

১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৬, অঙ্গনমঞ্চ, 
থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল 

৮ এপ্রিল, ১৯৭৭, অঙ্গন মঞ্চ, 
থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল 
২২ জুলাই, ১৯৭৭, অঙ্গন মঞ্চ, 
থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল 


'_ ২২ জুলাই, ১৯৭৭, অঙ্জন মঞ্চ, 


থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল 


১৯৭৭, _ 

অঙ্গন মঞ্চ, থিওজকিক্যাল 
সোসাইটি হল 

১২ মে, ১৯৭৮, অঙ্গন মঞ্চ, 
থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল 

৬ জুলাই, ১৯৭৯, অঙ্গন মঞ্চ, 
থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল 

১ আগস্ট, ১৯৮০, অঙ্গন মঞ্চ, 
৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১, 

অঙ্গন মঞ্চ, সিন্ধুভবন 

৬ আগস্ট, ১৯৮২, অঙ্গন মঞ্চ, 
সিন্ধুভবন, প্রযোজনা : শতাব্দী, 
ঝতম, পথসেনা 

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৩, 

অঙ্গন মঞ্চ, সিন্ধুভবন 

১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, 

অঙ্গন মঞ্চ, থিওজফিক্যাল 
সোসাইটি হল 

৩০ আগস্ট, ১৯৮৫, অঙ্গন মঞ্চ, 
থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 





নাটকের নাম নাটক/নির্দেশনা প্রথম অভিনয় ও স্থান 


৩৫। জন্মভূমি আজ বাদল সরকার ২৩ মে, ১৯৮৬, অঙ্গান মঞ্চ, 
(কবিতা মন্তাজ : বীরেন্দ্র থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল 
চট্টোপাধ্যায়, মণিভূষণ ভট্টাচাৰ্য, 
বাদল সরকার) 

৩৬। সাদা কালো দীপঙ্কর দত্ত ২৬ আগস্ট, ১৯৮৭, অঙ্গন মঞ্চ, 
(15৪. Ngema Simon-এর সিন্ধু ভবন, প্ৰযোজনা : শতাব্দী, 
নাটকের বুপাস্তর : বাদল সরকার) পথসেনা, অঙ্গন থিয়েটার গ্রুপ 

৩৭। চূৰ্ণ পৃথিবী বাদল সরকার ১২ মে, ১৯৮৮, অঙ্গন মঞ্চ, 

পথসেনা 

৩৮। বাইস্কোপ বাদল সরকার ৬ জানুয়ারি, ১৯৮৯, অষ্গান মঞ্চ, 

৩৯। ভুল রাস্তা বাদল সরকার ২ মার্চ, ১৯৮৯, অঙ্গন মঞ্চ, 

৪০। পদ্মানদীর মাঝি বাদল সরকার ২২ মে, ১৯৯০, অঙ্গান মঞ্চ, 
(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থিওজফিক্যাল সোসাইটি হল 
অবলম্বনে শ্রুতি আলেখ্য) 

৪১। দখল দীপঙ্কর দত্ত ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯০, মুক্তমঞ্চ, 
(মণি মুখোপাধ্যায়ের গল্প কার্জন পার্ক, কলকাতা 
অবলম্বনে নাট্য রূপান্তর) 

৪২। আন্দ্রোক্রিস ও সিংহ বাদল সরকার ২৯ জুলাই, ১৯৯১ অঙ্গন মঞ্চ, 
(বাৰ্নাৰ্ড শ'য়ের নাটকের সিন্ধুভবন 
রূপান্তর) 


এ ছাড়া প্রসেনিয়াম থিয়েটারের জন্য লেখা ও অভিনীত কিছু নাটক : 
-- সলিউশন এক্স (Monkey Fusiness চলচ্চিত্রের ছায়া অবলম্বনে) 
-_ যদি আর একবার (Dear [01065 নাটকের ছায়াপাত) নাট্যকার J. M. Barry 
-_ বড়োপিসিমা 

-- রাম-শ্যাম-যদু 

__ পাগলা ঘোড়া (বহুরূপী) 

- বাকি ইতিহাস (বহুরূপী) 

-- এবং ইন্দ্রজিৎ (শৌভনিক) 

শতাব্দী নাট্যদল ছাড়াও অন্যান্য নাট্যদল অভিনয় করেছিল। 

অঙ্গন মঞ্চ ও মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল : 

-- ক-চ-ট-ত-প 


-_ চড়ুইভাতি (১৯৯৪) প্রভৃতি। 
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পরিশিষ্ট: ২ 


স্পার্টাকুস (১৯৭৩) থেকে ‘ভোমা’ (১৯৭৬) অভিনয়ের মধ্যবৰ্তী সময়ে যেমন বাদল সরকার 
প্ৰসেনিয়াম ত্যাগ করে পুরোপুরি অঙ্গন মঞ্চ--মুক্তমঞ্চে অভিনয় শুরু করে দিলেন, তেমনি 
শতাব্দী নাট্যদলেরও চরিত্র পালটে যায়। আগে যীরা অভিনয়. করতেন তাদের বেশিরভাগই দল 
ছেড়ে চলে যায়। এই সময়ে ঠিক করা হয়েছিল যে, একডেমিতে দু-বছরের একটা দীর্ঘমেয়াদি 
বন্দোবস্তে প্রত্যেক রবিবার অঙ্গন মঞ্চে অভিনয় করা হবে। আবার একাডেমিতে: মঞ্চ ভাড়া 
নিয়ে তাদের পুরনো নাটকগুলি প্রসেনিয়ামে মাঝে মাঝে করা হবে। কেননা, এই সময়ে সাগিনা 
মাহাতো, বলভপুরের রূপকথা, 'আবুহোসেন ভালোই চলছিল প্রসেনিয়ামে এবং প্রচুর কল-শো-ও 
আসছিল। 
| এই সময়টাতেই অঙ্গন মঞ্চে চলে আসার সঙ্কল্পে ও প্রক্রিয়ায় পুরনো শতাব্দীকে বন্ধ করে 
দেওয়া হয়। তারপরে একেবারে নতুনভাবে নাট্যদল তৈরি করে অঙ্গন মঞ্চে অভিনয় শুরু করেন। 
পুরনো দু-একজন বাদে বাকি সব নতুন। প্পাৰ্টাকুস’ অভিনয় থেকেই এই প্রক্রিয়ার শুরু এবং সম্পূর্ণ 
হয় ভোমার অভিনয়ের আগেই। পুরনো শতাব্দীর সন্দীপ একমাত্র শেষ অবধি ছিল। 

এবারে শতাব্দী নাট্যগোষ্ঠীর তৃতীয় ধারার থিয়েটারের সঙ্গে ক্ৰমে ক্রমে যুক্ত হল যে সমস্ত 
সদস্য তাদের নাম অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই তালিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন সেই সময়কার 
শতাব্দী নাট্যদলের একনিষ্ঠ কর্মী এবং বাদল সরকারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ শ্রীমতী বিশাখা সরকার 
(মীরা): 

দেবেন গাঙ্গুলি, মুরারি, সন্দীপ সাহা, অশোক সাহা, জ্যোতি দাস, আবদুস সামাদ, ভবতোষ 

দাস, দীপঙ্কর দত্ত, তাপস মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ__ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তপন 

বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় দত্ত, বৈদ্যনাথ মারিক, অরুপ-_, অপূর্ব-__, বাদল সরকার। 

রত্বা গাঙ্গুলি, শাস্তা চক্রবর্তী, নূপুর সরকার, ছায়া মণ্ডল, প্ৰীতি দত্ত, কৃষ্ণা--, রত্না 

চট্টোপাধ্যায়, ভারতী চট্টোপাধ্যায়, বিশাখা রায় মৌরা)। 


পরিশিষ্ট: ৩. 


বাদল সরকার । জীবনপঞ্জি 

* জন্ম কলকাতায়, ১৯২৫-এর ১৫ জুলাই। পোশাকি নাম সুধীল্র সরকার। পিতা মহেন্দ্রলাল সরকার 
স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি এই কলেজের প্রথম ভারতীয় 
প্ৰিন্সিপাল হয়েছিলেন! তীর মাতৃকুল ছিল খ্রিস্টান ধর্মীয়। দিদিমা ভার্জিনিয়া মেরী নন্দী এবং মাতা 


_ সরলা মোনা সরকার। যদিও বাদল সরকার নিজে কোনো ধর্ম-সর্বস্বতায় জড়াননি। 


" ১৯৪১-এ ম্যট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি 
হন! সেখান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পাশ করে কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৪৭ থেকে। প্রথমে 
‘নাগপুরের কাছে এক নির্মাণ সংস্থায় এবং পরে যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। 
এরপর শিবপুর থেকে টাউন আ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং ডিপ্লোমা কোর্ট পাশ করেন।. 

১৯৫৩ থেকে তীর যথার্থ কর্মজীবন শুরু হয়। ডি ভি সি-র সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের চাকরিসূত্রে 
মাইথনে যান। ১৯৫৬ পর্যন্ত এখানে ছিলেন। সন্ধ্যার অবসরে নাটকপাঠ, রিহার্সাল ও আলোচনার 
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জন্য এখানে গড়ে তোলেন একটি রিহার্সাল ক্লাব বা মহড়া সমিতি--নাম ‘সান্ধ্য আসর’। উৎসাহী 
অনেকেই যোগ দেয়। এখানেই তার যথাযথ নাট্যচর্চার শুরু হয়। 

তবে গোড়া থেকেই তিনি নাট্যপাঠে আগ্রহী ছিলেন, দেশি-বিদেশি সব নাটক তিনি পড়ে 
_ চলেছেন। মঞ্চনাটক তেমন না দেখলেও, বাড়িতে রেডিওতে নাটক শুনতেন। ম্যান্রিকুলেশন পরীক্ষার 
পর ছুটিতে ?সিনডারেলা 'র কাহিনি নিয়ে তৈরি নাটক অভিনয় করেন বাড়ির পারিবারিক জমায়েতে 
সব ভাইবোন-বন্ধুবান্ধব মিলে। সেখানে বাদল সরকারই ছিলেন সব-_-নাট্যকার, নির্দেশক ও প্রধান 
ভূমিকাভিনেতা। শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার সময়েই তিনি বাৰ্নাৰ্ড শ, মলিয়ের, শেরিডান, ইউজিন 
. ও'নীল-এর নাটক পড়তে থাকেন। শেকসপিয়র তখনও ততটা না পড়লেও বার্নার্ড শ-য়ের সব 
নাটকই পড়ে ফেলেছিলেন। তখন তিনি মলিয়ের, শ’, শেরিডানের হিউমার এবং ও'নীলের ভয়ানক 
রসে আপ্লুত হয়েছিলেন। তাই প্রথম দিককার নাটকে তাঁর কমেডির দিকে ঝৌক ছিল---সিচুয়েশনাল 
কমেডি। 

মাইথনের কাজ থেকে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। এখানেও নাট্যচর্চা অব্যাহত 
রেখেছিলেন। এন্টালির পুরনো বন্ধুদের নিয়ে নাটক রিহার্সাল ও অভিনয় চালিয়ে গেলেন। 
ৃ ১৯৫৬-তে তীর প্রথম নাটক রচনার শুরু। সলিউশন এক্স" Monkey 1090655"নামে এক 
চলচ্চিত্রের ছায়া অবলম্বনে লেখা। ১৯৫৭-৫৯ লন্ডনে বসবাস করেন। চাকরিসূত্রে সেখানে 
থাকাকালীন প্রচুর থিয়েটার দেখেন। ইংল্যান্ডের সমৃদ্ধ নাট্যশালাগুলির প্রযোজনার সঙ্গে পরিচিত 
হন। সেখানে তৎকালীন মঞ্চের মহান ব্যক্তিত্বদের মুখোমুখি দেখবার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। 
ভিভিয়ান লী। চার্লস লটন এঁদের সাক্ষাৎ পান। লভনেই তিনি প্রথম গোলাকৃতি এরিনা মঞ্চ দেখেন। 
মার্গারেট রলিনস-এর অভিনয়ে রাসিন-এর 'িঁড়ে” নাটকটি সেখানেই দেখেন। 

এইভাবে তার মধ্যেকার সুপ্ত নাট্যকারসত্তা জেগে উঠতে থাকে! ১৯৫৯-এ লন্ডন ত্যাগ করার 
আগেই একটি পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক লেখেন-__ 'বিড়ো পিসিমা’; ছোটো নাটক শনিবার’ (জে. বি. 
প্রিস্টলের লেখা “আযান ইনসৃপেক্টর কলম” নাটকের ছায়াবলম্বনে লেখা)। কলকাতায় চারবছর থেকে 
আবার বিদেশ যান। প্রথমে ফ্লাস সেখান থেকে নাইজেরিয়ায়। ১৯৬৩-তে ফ্রান্স যাওয়ার 
আগে কলকাতায় অবস্থানকালীন চক্র’ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা তৈরি করে সেখানে 
ধারাবাহিকভাবে নাট্যরচনা ও বেশ কয়েকটি প্রযোজনা করেন। এই সময়ে (১৯৬১) লেখেন 'রাম- 
শ্যাম-যদু; সমাবৃত”। দুটিই মৌলিক নাটক নয়। কোনো না কোনো বিদেশি নাটকের ছায়া অবলম্বনে 
" লেখা। 

ফরাসি দেশে থাকার সময়ে রচনা করেন তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটক। যেমন ‘এবং 
ইন্দ্ৰজিত’ (১৯৬৩), সারারাতির' (১৯৬৩), ‘কবিকাহিনী’ (১৯৬৩), 'বিচিত্ানুষ্ঠান (১৯৬৩), 
_বিয়ভপুরের রূপকথা (১৯৬৩), এবং ইন্দ্রজিং” ১৯৬৩-তে লেখা হলেও, 'বহুরুপী' পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয় ১৯৬৫-তে। পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নাটকটি অসামান্য খ্যাতি অর্জন করে। 
পরে পরেই শৌভনিক প্রযোজনায় এবং ইন্দ্ৰজিত’ এবং তার নাট্যকারের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে। 

নাইজেরিয়ায় অবস্থানকালে (১৯৬৮-৭১) রচনা করেন পরে কোনোদিন” যদি আর 
একবার” প্রলাপ, বিংশ শতাব্দী, ‘পাগলাঘোড়া’৷ এর মধ্যে সাময়িকভাবে কলকাতায় আসেন, 
তখন রচনা করেন বাকি ইতিহাস" 
১৯৬৭-তে কলকাতায় এসে শতাব্দী প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে তিনি কলকাতা পুরসভাতে চাকরি 
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শুরু করেন। তীর নিজের দল শতাব্দীকে নিয়ে এবারে তিনি পরপর বেশ কয়েকটি নাটকের অভিনয় 
করেন। এগুলি সবই প্রসেনিয়াম মঞ্চে অভিনীত হয়। ৃ 

১৯৭১ থেকে তার নাট্যভাবনা, নাট্যরচনা ও নাট্য প্রযোজনায় পরিবর্তন ঘটতে থাকে। 
প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সীমাবদ্ধতায় তিনি খুশি ছিলেন না, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে অঙ্গন মঞ্চ 
ভাবনা তীর শুরু হয়। পরে পরেই অঙ্গন মঞ্চ থেকে তিনি মুক্তমঞ্চে চলে আসেন এবং অভিনয় 

চালিয়ে যেতে থাকেন। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিকল্প এই থিয়েটারকেই থার্ড থিয়েটার নামে উল্লেখ 
' করা যেতে পারে। | 

১৯৫৬ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত লেখা নাটকগুলি, অর্থাৎ সলিউশন এক্স’ থেকে 
পাগলাঘোডা._ প্রসেনিয়াম মঞ্চে অভিনয়ের জন্যই লেখা এবং তীর শতাব্দী নাট্যদল কিংবা অন্যান্য 
নাট্যদল এগুলিকে প্রসেনিয়াম মঞ্চেই অভিনয় করেছে। 

১৯৭০ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত লেখা নাটকগুলি, অর্থাৎ সার্কাস’ থেকে জআযজোকিস ও 
সিংহ*_বিকল্প থিয়েটারের জন্যই লেখা এবং সেইভাবেই থার্ড থিয়েটারে অভিনীত হয়। এর মধ্যে 
মিছিল’; ভুলরাতা; 'ভানুমতীকা খেল’, লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী, ‘সুখপাঠা’, ভারতের ইতিহাস’ 
হটমালার ওপারে, ‘ভোমা:--এগুলি মৌলিক। আবার কোনো না কোনো গল্প-উপন্যাস-নাটক থেকে 
নিয়ে রৃপাস্তর সম্পাদনা করে লেখা নাটকগুলির মধ্যে সাগিনা মাহাতো; স্পাটাক্‌স: রুপকথার 
কেলেঙ্কারী, গণ্ডি, পদ্াানদীর মাঝি; সাদাকালো; ‘আন্দ্রোক্লিস ও সিংহ’ উল্লেখযোগ্য । 

তার নাটকের সংখ্যা মৌলিক রূপাস্তর ও অনুবাদ মিলিয়ে পঞ্চান্নটি। শতাব্দী নাট্যদলের তিনি 
মূল নাট্যকার নির্দেশক ও অভিনেতা, মাঝে বহুরূপী নাট্যদলের হয়ে বাকি ইতিহাস’ পরিচালনা 
করেছিলেন। ? 

এখনও তিনি সব্ি়। গতানী নাচিদর ভেঙে গেলে তিনি আবার শতক নাট্যদল তৈরি করে 
সময় সুযোগমতো মুক্তমঞ্চে অভিনয় করেন। তবে বর্তমানে (২০০৩) তিনি নাট্যরচনা ও প্রযোজনায় 
ততটা সক্রিয় নন। _ 


পরি শিষ্ট : 8 


থার্ড থিয়েটার মুক্তমঞ্চের নাট্যদল 


১৯৭১-এর ১১ ডিসেম্বর থেকে কলকাতার কার্জন পার্কে (সুরেন্দ্রনাথ পার্ক) মুক্তমঞ্চের 
অভিনয় শুরু করে দিয়েছিল সিল্যুয়েট গোষ্ঠী বীর সেনের পরিচালনায় মুক্তি আশ্রম’ নাটক নিয়ে। 
তাদের নাটক ‘আবৃত দশমিক’ তখন বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছিল: বাদল সরকার তাঁর শতাব্দী নাট্যদল 
নিয়ে তখন একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর দোতলার একটি ঘরে অঙ্গন মঞ্চের অভিনয় চালিয়ে 
যাচ্ছেন। সিল্যুয়েট-এর মুক্তমঞ্চের অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি শতাব্দী নাট্যদল নিয়ে 
কার্জন পার্কে অভিনয় শুরু করে দেন। তখন সেখানে অন্য আরও কয়েকটি দল অভিনয় করতে 
এগিয়ে আসে। যেমন কীচরাপাড়ার পথসেনা, মধ্যমগ্রীমের ঝতম, খড়দহের লিভিং থিয়েটার, সরশুনা 
বেহালার আয়না, কলকাতার শতক, বিদূষক প্রভৃতি নাট্যদল। 

ক্রমে মুক্তমঞ্জের অভিনয় চারিদিকে সাড়া ফেলে দেয়। কলকাতার কার্জন পার্ক ছাড়াও 
অন্যান্য অঞ্চলে যেমন, একাডেমির সামনে মাঠে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, শহিদ মিনারের পাশে, 
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বি-বা-দি বাগে, হাজরা পার্কে, শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে, টালাপার্কে, ধৰ্মতলার মোড়ে বিভিন্ন দলের 
অভিনয় উল্লেখযোগ্য। নতুন নতুন উৎসাহিত নাট্যদল এসে শামিল হতে থাকে, থিয়েটার লাইবর, 
নটসেনা, প্ৰতিবিম্ব, সংশপ্তক এসে যোগ দেয়। থিয়েটার লাইবর হিন্দ সিনেমার উলটোদিকে সপ্তাহের 
প্রতিদিন অভিনয় শুরু করে দেয় ১৯৭৫-এর ২৪ এপ্রিল থেকে। শতাব্দী ১৯৭৫-এর ২৪ মে থেকে 
প্রতি শনিবার অভিনয় করতে থাকে একাডেমির উলটোদিকের মাঠে। 

কলকাতা তো বটেই, শহরতলি ও মফম্বলেরও বহু নাট্যদল এগিয়ে আসে মুক্তমঞ্জের 
অভিনয়ে। যেমন বাটানগর থিয়েটার ওয়ার্কশপ, তমলুক ব্রাইট থিয়েটার, নিরীক্ষণ শিল্পীফৌজ, 
সি পি এ টি প্রভৃতি নাট্যদল কলকাতা ও কলকাতার বাইরে যুক্তমঞ্চের নাটক করতে থাকে। 
বাটানগর থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রতি শনিবার কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অভিনয় চালিয়ে 
যায়। রাণাঘাটের থিয়েটার কেভ, বিদূষক ১৯৭৩-এর অক্টোবর থেকে শহিদ মিনার, বি-বা-দি বাগ, 
. হাজরা পার্ক, শিয়ালদহ স্টেশন, টালাপার্কে অভিনয় করতে থাকে। সমিধ, নটসেনা, প্রতিবিদ্ব, 
সংশপ্তক অভিনয় শুরু করে ধর্মতলায়, কার্জন পার্কে। 

কৃষ্ণনগরের তীরন্দাজ শহরতলি, জেলাশহর এবং গ্রামে নাটক অভিনয় করে সাড়া ফেলে 
দেয়। পরে এখান থেকেই কিছু অংশ বেরিয়ে এসে তৈরি করে অঙ্গন মঞ্চ নাট্যপ্রয়াস। তারাও 
মুক্তমঞ্চের অভিনয় চালাতে থাকে। ক্রমে তারা প্রসেনিয়াম মঞ্চে ফিরে যায়। তখন এই নট্যদলের 
নাম হয় থিয়েটার অঙ্গন, ভাস্কর সেনগুপ্তের নেতৃত্বে। 

রুরাল লিভিং থিয়েটার (পানাগড়, বর্ধমান), জনসংস্কৃতি মেধ্যমগ্রাম), যুগাগ্নি বেহরমপুর), 
অ-দ-ম (খড়দহ), বর্ণনা (কুচবিহার), শুভম (খড়দহ), বিভাবন (উত্তর কলকাতা), নয়ানজুলি 
(বীরভূম), থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম রেহড়া) প্রভৃতি নট্যদলও মুক্তমঞ্চের অভিনয় করেছে। তবে 
কোচবিহারের বর্ণনা প্রথমে মুক্তমঞ্চের অভিনয় করলেও ক্রমে প্রসেনিয়াম মঞ্চে ফিরে যায়। শুভম 
কিছুদিন অভিনয় চালিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। বহরমপুরের যুগাগ্নি মুক্তমঞ্চের অভিনয় করলেও এরা 
প্রসেনিয়াম মঞ্চেই অবস্থান করছে। প্রয়োজনে মুক্তমঞ্চের অভিনয়ে সাথী হয়। 

খড়দহের লিভিং থিয়েটার সেইসময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এরা প্রথমে 
. খড়দহের একটি স্কুলের ঘরে সপ্তাহে একদিন অঙ্গন মঞ্চের অভিনয় করত। কার্জন পার্কে মুক্তমঞ্জের 
ভেবেছিলেন প্রসেনিয়ামেও করবেন, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গন মঞ্চেও করবেন। তাই দেখি, পরের বছরেই 
১৯৭২ এবং ইন্দ্রজিং' নাটকটি করলেন একেবারে প্রসেনিয়ামে। নাটকটি লেখাও হয়েছে সেইভাবে। 
বাদল সরকারের নির্দেশনায় “এবং ইন্দ্ৰজিত প্রথম অভিনীত হয় ইন্ফলে, জহরলাল নেহেরু 
আকাডেমির প্রসেনিয়াম মঞ্চে, ৩০ অক্টোবর, ১৯৭২ : অভিনয় দেখে উৎসাহিত হয়ে এরাও 
মুক্তমঞ্চের অভিনয় শুরু করে। পরে এই দল ভেঙে আরেকটি নতুন দল তৈরি হয়--অলটারনেটিভ 
* লিভিং থিয়েটার (এ এল টি)। তারাও যুক্তমঞ্চে অভিনয় করতে থাকে। দুটি নাট্যদলেরই 
প্রধান নাট্যব্যক্তিত্ব ছিলেন প্রবীর গুহ। পরে লিভিং থিয়েটার থেকে আরেকটি নাট্যদল তৈরি হয়--- 
শিকড়। ওদিকে রাইম নাট্যদল মুক্তমঞ্চে অভিনয় করতে করতে দু-দল হয়ে যায়। নতুন দলের নাম 
হয় দর্পণ। 

এগুলি ছাড়াও আরো অনেক ছোটো ছোটো নাট্যদল মুক্তমঞ্চের নাটকাভিনয়ে উৎসাহী ও 
পারদর্শী 

এ এল টি-র নেতৃত্বে বর্ধমানে পানাগড় থিয়েটার ফোরাম তৈরি হয়। অঞ্চলের ১১টি নাট্যদল 
নিয়ে। এরাও দীর্ঘদিন মুক্তমঞ্চের অভিনয় করেছে। এছাড়া বিহার থিয়েটার ফোরাম ছয়টি দল নিয়ে 
তৈরি হয়ে কিছুদিন অভিনয় করে। 
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৩০-এর মন্দাকালে আমেরিকায় বামপন্থী 
নাটা আন্দোলনে ফেডারেল থিয়েটার এর 


একনিষ্ঠ সংগঠক শ্রীমতী হ্যালি রযানগেন জি ৰ a নি 
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ফ্রালের পথনাটা আন্দোলনে সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্যারিসের পম্পিদ্য সেন্টারে পথনাটার আয়োজন 








জোনাথন ফক্স নিদেরশিত প্লেব্যাক থিয়েটারে নানান মাপের রঙিন কাপড় ব্যবহারের মাধ্যমে 
পথনাটার অঙ্গসঙ্ভা, যা আমাদের দেশসহ বহু দেশেই চালু হয়েছে 


কিবা rat 
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প্‌, ক. নাট্য আকাদেমি পরিকা সংখ্যা ৯ ২০০৪ 


বাংলাদেশের পথনাটক 
ইসরাফিল শাহীন 


১৯৭১-এর ২৩ মার্চ সোলায়মান হোসেন রচিত পথনাটক রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য’ সকাল ৮টা 
থেকে রাত ১০টা পর্যস্ত ঢাকা শহরের বাহাদুর শাহ পার্ক, মৌচাক, নিউমার্কেট, সদরঘাটসহ দশটি স্থানে 
রাস্তার মোড়ে মোড়ে অভিনীত হয়। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন হাসান ইমাম । অভিনয় করেছিলেন-- 
ইনামুল হক, আবদুস সাত্তার, মেজবাহ, এনায়েত হোসেন ("৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে শহিদ), দিলীপ চক্রবর্তী, 
মোজাম্মেল হোসেন, ফকরুল আলম বৈরাগী, লতিফ, সোলায়মান হোসেন প্রমুখ । 

মার্চ মাসেই সৈয়দ হাসান ইমাম, গোলাম মোস্তাফা, রাজু আহমেদ, রওশন জামিল প্রমুখ 
"মঞ্চায়িত করেন। এ প্ৰসঙ্গে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। ১৯৭১ সালের 
২ মার্চ সৈয়দ হাসান ইমামকে আহ্বায়ক করে কিক্ষুদ্ধ শিল্পী সমাজ গঠিত হয়। এই সংগঠনের সঙ্গে 
অন্যান্য যারা সম্পৃক্ত ছিলেন-_ তারা হলেন সর্বজনাব ওয়াহিদুল হক, আতিকুল ইসলাম, সন্জীদা 
লায়লা আৰ্জুমান্দবানু, আমানানুল্লাহ চৌধুরি প্রমুখ। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এঁতিহাসিক 
ভাষণের পর ওইদিন সন্ধ্যায় সৈয়দ হাসান ইমাম, ওয়াহিদুল হক, আতিকুল ইসলাম, গোলাম মোস্তাফা 
এবং হাফিজ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রেডিও-টেলিভিশনে অংশগ্রহণ বিষয়ে কথা বলেন। 
বঙ্গবন্ধু তখনই তথ্য সচিব জহুরুল হকের সঙ্গে কথা বলার জন্যে তাজউদ্দিন আহমেদকে নির্দেশ 
দেন। তাজউদ্দিন আহমেদ টেলিফোনে তথ্য সচিবের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন। কথা শেষ 
করে তাজউদ্দিন আহমেদ শিল্পীদেরকে তথ্য সচিব জহুরুল হকের সঙ্গে ৮ মার্চ দেখা করতে বলেন। 

৮ মার্চ বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ-এর পক্ষ থেকে সৈয়দ হাসান ইমাম, ওয়াহিদুল হক, আতিকুল 
ইসলাম প্রমুখ তথ্য সচিবের সঙ্গে রেডিও-টেলিভিশনে অংশগ্রহণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। 
হবে।” তথ্য সচিব প্রস্তাব মেনে নিয়ে কয়েকটি শর্ত আরোপ করেন। এক, পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের 
বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা যাবে না। দুই, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা যাবে না। 

শিল্পী সমাজ শর্ত দুটি মেনে নিয়ে রেডিও এবং টেলিভিশনের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
এরপর ৯ মার্চ থেকে দুটি প্রচার মাধ্যমের সকল অনুষ্ঠান পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে 
বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রচারমাধ্যমের বিভিন্ন অনুষ্ঠান কার্যক্রমে 
বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রাধান্য পায়। এই সংগঠন রেডিও টেলিভিশনে যেমন দায়িত্ব পালন করে, 
তেমনি রাজপথে পথনাটক মঞ্চায়নসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও বলিষ্ট ভূমিকা পালন করে। 
পথনাটক বিশেষত “ভোরের ক্বপ্ন' কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, বাহাদুর শাহ পার্ক, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে 
মঞ্চায়িত হয়। সৈয়দ হাসান ইমাম নির্দেশিত এ নাটিকায় গোলাম মোস্তাফা, গোলাম রব্বানি, 
আলতাফ হোসেন, রাজু আহমেদ, ইনামুল হক প্রমুখ অংশ নেন। 

একাত্তরের মার্চে চট্টগ্রামে মমতাজউদ্দীন আহমদ রচিত ও নির্দেশিত স্যাটায়ারধর্মী 
নাটক স্বাধীনতার সংগ্রাম’ মঞ্চস্থ হয়! ট্রাকে করে মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলিতে দেশের 
প্রায় প্রতিটি জেলা-মহকুমা, এমনকী গ্রাম পর্যায়ে গণ-চেতনাদীপ্ত নাটক মঞ্চায়িত হয়। ১৯৫৮ সালে 
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সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পরাজিতপ্রায় সামস্তশক্তি পুনরায় পুনর্গঠিত হওয়ার সুযোগ 
লাভ করে। সাহিত্য, সমাজ তথা রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে সামন্ত শক্তি প্রশাসনিক সহায়তায় নিজেদের 
দৃঢ় আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে দ্ৰুত অগ্রসর হয়। এই সামন্ত চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয় আধা-ওপনিবেশিক 
বোধ। সম্মিলিত বোধ, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বুর্জোয়া মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক চেতনার মুখোমুখি 
হয়েছে বারংবার-_যা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ১৯৬৮-৭১ কাল পরিসরে উভয় শক্তির সংঘর্ষ 
দেশকালে যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি নাট্যচর্চা তথা নাটকের ধারায় এই চেতনা ক্ষীণ হলেও অনুপস্থিত 
নয়। প্রকৃতপক্ষে উনসন্তরের গণঅভ্যু্থানের পর নাটক আর কেবল চার দেয়ালের আলোকোজ্জ্বল 
পাদপীঠে সীমাবদ্ধ থাকেনি। নাটক নেমে এসেছে জনতার কাতারে- রাজপথে, মিছিলে ।২ 

পথনাটক আজ একটি স্বতন্ত্র নাট্যধারা হিসাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। ১৯৬৯ সালের উত্তাল 
গণ-আন্দোলনের দিনগুলিতে সৃজনী নাট্যসংস্থা সোমেন চন্দরের ‘মা’ নামে একটি নাটক পথে পথে 
মঞ্চস্থ করে। ১৯৭১ সালে মঞ্চায়িত হয় সলিল চৌধুরির ভোরের স্বপ্ন) এ-সময়ে বিক্ষুব্ধ শিল্পী 
সমাজ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশের এবং গণআন্দোলনকে সংহত করার লক্ষে নাটকক্ষে 
একটি মাধ্যম হিসাবে বেছে নেয়। ট্রাকের পাটাতনকে মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করে শিল্পীরা তখন পথে 
পথে প্রতিবাদী নাটক মঞ্চস্থ করে। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় সাংস্কৃতিক কর্মীদের দ্বারা গঠিত হয় 
মুক্তিযোদ্ধা কালচারাল স্কোয়াড। এই স্কোয়াড মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে সংগীত, নাটক ও 
পাপেট শো করত। মুক্তিযুদ্ধে এই স্কোয়াডের অবদান সর্বজনবিদিত ৷* 

তবে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, পথনাটককে ভিন্ন একটি নাট্যধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য 
এগুলি কোনো সচেতন প্রয়াস ছিল না। ১৯৭৬ সালে গণনাট্য সম্প্রদায় ‘যায় দিন ফাগুন দিন’ 
মঞ্চায়নের মাধ্যমে সর্বপ্রথম একটি সচেতন প্রয়াস হিসাবে পথনাটক মঞ্চস্থ করে। ১৯৭৭ সালে ঢাকা 
থিয়েটার সেলিম আল দীনের চির কাঁকড়ার ডকুমেন্টারি’ মঞ্চস্থ করে। পথনাটকের সূচনাকালেই এই 
নাটকটিতে সরাসরি কোনোপ্রকার রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়নি। রাস্তায় নাটক করাটা 
তদানীস্তন শাসকমহলের কাছে অপরিচিত ও অভিনব ঠেকেছিল বলেই হয়তো তাঁরা একে হুমকি 
স্বরূপ বিবেচনা করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে স্বৈরাচারী আমলে পথনাটকের অবিস্মরণীয় 
আবির্ভাব তাঁদের সে ধারণাকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছিল। চর কীকড়া-র সফল মঞ্চায়নের পনর 
পরই এস এম সোলায়মানের ক্ষ্যাপা পাগলার প্যাচাল’ নিয়ে রাস্তায় নামে ঢাকা পদাতিক। 
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের পক্ষে এবং স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও স্পষ্ট বক্তব্য রাখান্র 
কারণে নাটকটি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নাটকটির দুই শতাধিক 
প্রদর্শনী সম্পন্ন হয়। ১৯৮২ সালে দেশে সংঘটিত হয় একটি রাজনৈতিক দস্যুবৃত্তি। বাংলাদেশের 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নেয় একজন স্বৈরাচারী সামরিক জাস্তা। কায়েম হয় এক ত্রাসের রাজত্ব। 
দেশব্যাপী মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের টুটি চেপে ধরা হয়। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্র-জনতা- 
নাট্যকর্মী শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিকসহ সকল শ্রেণি ও পেশাজীবী মানুষ। নাট্যকর্মীরা রাজপথের 
আন্দোলনের পাশাপাশি অনিবার্ধভাবেই নাটককে তাদের প্রতিবাদের ভাষা প্রকাশের মাধ্যম হিসারে 
বেছে নেয়। গড়ে ওঠে নাট্য আন্দোলনের একটি নতুন স্রোতধারা। একটি বিক্ষুব্ধ শিল্প আঙ্গিক যাত্রা 
শুরু করে রাজধানী থেকে শহরে-গঞ্জে-হাটে-গ্রামে-পথে প্রান্তরে : জনতার মাঝে সে হয়ে ওঠে জনতার 
ভাষা। মিছিলের শ্লোগান আর রাজপথের নাটক মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।* 

সে সময়কার পথনাটক নিয়ে সেকালে এবং ইদানীংকালেও একটি কথা বেশ 
কড়া সমালোচনার সুরেই বলা হয়ে থাকে যে, মাধ্যমটি মোটেই শিল্পভাষা আয়ত্ত করতে পারেনি । বর 
পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক পোস্টারে, প্রোপাগান্ডায়, শ্লোগানে কেউ কেউ আর একটু এগিয়ে গিয়ে 
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সংলাপ, ঢাকার পথনাটক আরিফ হায়দার নিদোর্শিত মুক্তি মুক্তি’ 


একে বলেছেন রাজনৈতিক খিস্তি-খেউড়। এমন ধরনের ঘটনা যে দু-একটি ক্ষেত্রে ঘটেনি তা বলব 
না। তবে আমি মনে করি এ বিচারই চূড়ান্ত নয়। যখন একজন স্বৈরাচারী সামরিক জান্তা গোটা 
দেশটাকে রাজনৈতিক খিস্তি-খেউড়ের আখড়া বলে প্রতিপন্ন করতে প্ৰয়াসী হয় তখন তার চরিত্র- 
তার প্রকৃতি-_তার স্বরুপ উন্মোচনের প্রক্রিয়া কতটুকুই বা শালীন হয়ে উঠতে পারে। শিল্পের 
প্রস্নতম ভাষায় তার প্রতিবাদই বা কতটুকু সম্ভবপর ? 

সেকালের পথনাটকের যতটুকু কলঙ্ক তা সেকালের কলঙ্ক বলেই বিবেচনা করা শ্রেয় 

একই সঙ্গে এও মনে করি যে বিদ্বোহের ভাষা পথনাটকের শিল্প শরীরে প্রাণের স্পন্দন। এ ভাষা 

ছাড়া এ মাধ্যমের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। রাজনৈতিক বিষয়াবলি এই শিল্প আঙ্গিকের বিকাশের একটি 
প্রধান শর্তও বটে। শুধু আমাদের দেশই নয়-_পার্্ববর্তী দেশ ভারতে গণনাট্য সংঘের হাতে 
পথনাটকের যে চর্চা শুরু হয় পঞ্চাশের দশকে তার একমাত্র বিষয় ছিল রাজনীতি । এখনও 
ভারতে রাজনীতিকে আশ্রয় করেই মাধ্যমটি টিকে আছে এবং বিকশিত হচ্ছে। পথনাটকের 
প্রবাদপুরুষ সফদর হাশমি ছিলেন একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। একটু পিছন ফিরে দেখলে দেখতে 
পাই মুকুন্দ দাসকে । তার যাত্রা নাটকগুলিকে পথনাটকেরই নামান্তর বলে উল্লেখ করা যেতে পারে 
তার বিষয়বস্তু ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার _বিদ্বোহ ও রাজনীতি । ৬০-এর দশকে নিউ ইয়র্কে 
‘লিভিং নিউজ পেপার’ পরবর্তীকালের অগাস্ত বোলের “থিয়েটার অব অপ্রেস' এবং সাম্প্রতিককালের 
সানফ্রান্সিসকো মাইম ট্ুপের 'কমেডিয়া দেল আর্তে'-র পথনাটকগুলির বিষয়বস্তুও পলিটিক্যাল 
ইউরোপের বিষয়সমূহও তাই। 

পথনাটক শুধুমাত্র রাজনীতিকেই আশ্রয় করবে যুগ যুগ ধরে। এটি বিকাশের একটি পর্যাঃ 
মাত্র। ক্রমশ পথনাটক আপন শিল্প গুণে বিষয়াস্তরে শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত করবে__জীবনের অনুষঙ্গ 
হিসাবে আপন শিল্প সত্তাকে বিকশিত করবে। এবং সেটাই হবে আমাদের এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে 
সামঞ্জস্যপূৰ্ণ 
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বাংলা লোকনাট্যের এতিহ্য পাঁচালি, মিছিলো গান, গাজীর গান, গম্ভীরা, লেটো, আলকাপ, 
জারী, গাজন গান ইত্যাদি আঙ্গিকগুলিকে পথনাটকের সমগোত্ৰীয় বা অন্য কথায় পথনাটকের 
আদিমতম পূর্বসূরী বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। 

আঙ্গিকের দিক থেকে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই আমাদের আধুনিক পথনাটক 
বাংলা লোকনাট্যের আঙ্গিকগুলিকেই আশ্রয় করে- প্রসেনিয়ামের অভিজ্ঞতা, পাশ্চাত্যের স্ট্রিট 
থিয়েটারের কলা কৌশল। পথনাটককে একটি সমৃদ্ধ বিকাশধারার দিকে নিয়ে যেতে হলে অবশ্যই 
আমাদের সচেতনভাবে আরও বেশি করে লোকনাট্যের আঙ্গিকগুলি রপ্ত করার দিকে মনোনিবেশ 


করতে হবে। 





। এডি... RET লৰা -১৭২৷৪২ নৌ বুজ = ললে ৯ 
ইউনির্ভাসাল থিয়েটারের পথনাটক ‘সীমাহীন সীমাবদ্ধতা’ সংলাপ, ঢাকার পথনাটক আরিফ হায়দার নিদেশিত ‘মুক্তি মুক্তি’ 


এ যাবৎকালের মধ্যে ১৯৮৩-৯১ সালের স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উত্তাল 
দিনগুলিই পথনাটকচর্চার স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত হতে পারে। অসংখ্য পথনাটক এ সময়ে রচিত ও 
ইত্যাদিই ছিল এ সময়ের পথনাটকগুলির বিষয়বস্তু। অনেকগুলি নাটক রচিত হয়েছিল স্বৈরাচারী 
শাসন ব্যবস্থা ও এর শাসককূলকে ব্যঙ্গ করে। আর একটি বিষয়বস্তু নির্ভর পথনাটক এসময়ে 
নাট্যকর্মী ও দর্শকমহলের প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ নাটকগুলি লেখা হয় মূলত স্বৈরাচারী 
এরশাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও জীবনকে কেন্দ্র করে। ঢাকায় প্রথম থেকেই রাজপথের পাশাপাশি 
কেন্দ্ৰীয় শহিদ মিনারে এবং টি.এস.সি. সড়ক দ্বীপকে এসকল নাটক মঞ্চায়নের উপযুক্ত স্থান বলে 
বিবেচনা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ-আগ্রহ এবং বিশেষত গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনে তাদের ব্যাপক ও সক্রিয় অংশগ্রহণই নাট্যকর্মীদের এ দুটি স্থান নির্বাচনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 
বগুড়া, রংপুরসহ দেশের সর্বত্র শহিদ মিনারগুলি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এঁতিহাসিক 
প্রাঙ্গণগুলি হয়ে ওঠে এক একটি পথনাটক মঞ্চ। "৮৩ সাল থেকেই প্রতিবছর প্রায় সর্বত্রই ফেব্রুয়ারি 
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মাসে এ সকল স্থানে বিভিন্ন উৎসব--পথনাটক উৎসব-এর আয়োজন একটি নিয়মিত উদ্যোগে 
পরিণত হয়। ১৯৮৬ সাল থেকে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন 
কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে এরকম একটি পথনাট্য উৎসবের আয়োজন করে আসছে। 
্‌ ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে তুমুল গণআন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকার, পতনের পূর্বে 
ভারতের বাবরি মসজিদের ঘটনাবলিকে সামনে রেখে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের এক ঘৃণ্য 
চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। একই সাথে স্বার্থান্বেষী মহল এরশাদের পতনের পূর্বে তার যোগসাজশে এবং 
পতনের পরও বিভিন্ন ছদ্মাবরণে এই চক্রান্ত চালিয়ে যেতে থাকে। নাট্যুকর্মীরা প্রায় সাথে সাথেই 
এদের স্বরুপ উন্মোচনে তৎপর হয়ে ওঠে। শুরু হয় মৌলবাদবিরোধী পথনাটক মঞ্চায়ন। 

১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় পথনাটকের চর্চা নিয়মিতকরনের উদ্দেশ্যে মহাকাল 
নাট্য সম্প্রদায়, দেশ নাটক, ঢাকা নাট্যম, পথনাটকচর্চারত নাট্যদলসমূহ নামে একটি সংগঠন গড়ে 
তোলে। সংগঠনটি প্রাথমিক উদ্যোগ হিসাবে ডিসেম্বর ১৯৯২-এর প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে 
সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের টি.এস.সি. সংলগ্ন অংশে প্রতি শুক্রবার বিকেলে নিয়মিত পথনাটক মঞ্চায়নের 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সে বছর টানা দশ সপ্তাহ ধরে চলে এই মঞ্চায়ন। ১৯৯৩-এর এপ্রিলে সংগঠনটি 
ঢাকার প্রায় চল্লিশটি নাট্যদলকে সংগঠিত করে ‘পথনাটক পরিষদ’ নামে একটি সংগঠন করে। একই 
সাথে পথনাটক চর্চারত নাট্যদলসমূহর বিলুপ্তি ঘটানো হয়। পথনাটক পরিষদ-এর উদ্যোগে ১৯৯৩ 
সালের ডিসেম্বর থেকে টানা ১২ সপ্তাহ পূর্ব উল্লিখিত স্থানে প্রতি শুক্তবার বিকেলে নিয়মিত পথনাটক 
মঞ্চস্থ হয়। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর থেকে পুনরায় এই শুরু হয়েছে । আশা করা যায় এই সম্ভাবনাময় 
মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নিয়মিত পথনাটক চর্চার একটি ধারা প্রতিষ্ঠিত হবে। 

১৯৭৩ সালে ঢাকা থিয়েটার নাচাও রাজা নাচাও শ্লোগান দিয়ে পথনাটক করতে নেমেছিল 
রাস্তায়। ঢাকা থিয়েটার সে সময় রাস্তাকে পূর্ণাঙ্গারুপে নাচিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু ১৯৮৩ থেকে 
১৯৩ এবং শেষে '৯৬ পর্যস্ত অর্থাৎ আওয়ামি লিগ সরকার ক্ষমতায় আসা পৰ্যন্ত নাট্যকর্মীরা সংঘবদ্ধ- 
ভাবে পথনাটকের মাধ্যমে রাস্তা নাচিয়েছিল। 

সেলিম আল দীনের চির কাঁকড়ার ডকুমেন্টারি” পথনাটক শুরুর সচেতন প্রয়াসের 
একটি অন্যতম উদাহরণ। এস.এম. সোলায়মানের ক্ষ্যাপা পাগলার পাচাল” অব্যবহিত 
পরবর্তীকালের জনপ্ৰিয়তম পথনাটক। মামুনুর রশীদের নীলা” স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের প্রথম 
দিককার পথনাটক। নাটকটি এ ধারার পথনাটকের মধ্যে সর্ববৃহৎ আকারের এবং খানিক আলাদা 
মেজাজেরও বটে। শংকর সীওজালের 'মহারাজার অনুপ্রবেশ” তপন দাসের 'মহারাজার গুণকেতন? 
ও মাসুম রেজার ‘কাকলাস’ সমপর্যায়ভুক্ত ব্যঙ্গাত্মক পথনাটক। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে এই 
পথনাটকগুলির ভূমিকা অবিসংবাদিত। বিভিন্ন স্থানে বহুল অভিনয়ের কারণেও নাটকগুলি বিশেষ 
ভাবে খ্যাত। তৌফিক হাসান ময়নার বুদ্ধ হাধীনতাও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাটক। জিয়া হায়দারের 
স্মৃতি ৭১*এ বিষয়ের উপস্থাপনায় পথনাটকের প্রচলিত আঙ্গিকের বাইরে যাবার একটি প্ৰয়াস 
আছে। নিম্নে উপর্যুক্ত নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। 
চর কীকড়ার ডকুমেন্টারি-সেলিম আল দীন । 

মুজিব হত্যা। তখন দেশে ভয়ংকর রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটে গেছে। এই হত্যাকাণ্ডে অন্য 
এক শক্তির প্ররোচনায় নিষ্পাপ কোনো বিশালাকার সামুদ্রিক প্রাণী হত্যা করা হল। এ প্রকৃতি বিরুদ্ধ। 
প্রকৃতি বিরুদ্ধ যে কোনো কাজের আনুপাতিক মূল্য দিতে হয়। এরকম একটা এশ্বরিক বিশ্বাস চর 
কাকড়ায় সক্রিয় ছিল। 
ক্ষ্যাপা পাগলার প্যাচাল-এস. এম. সোলায়মান 

পথনাটক চর্চার প্রথমদিককার জনপ্রিয়তম নাটক। একুশের চেতনা ও শহিদ মিনারকে কেন্দ্র 
করে যে ক-টি নাটক রচিত হয়েছে এযাবকাল পর্যন্ত ক্ষাপা পাগলার প্যাচাল” তাদের অন্যতম। 
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এস.এম. সোলায়মানের নির্দেশনায় ঢাকা পদাতিক ১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাসে নাটকটি প্রথম 
মঞ্চায়ন করে। 
মহারাজার অনুপ্রবেশ শংকর সীওজাল 
অনুষঙ্গ। জনগণের শক্তি তার চেতনা, তার এঁতিহ্ামণ্ডিত সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য, তার বিবেক দখলদার 
রাজনৈতিক শক্তি যে কোনো কৌশলে জনগণের এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। বলাই বাহুল্য শেষ 
পর্যন্ত তাদের সে অপপ্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 'িহারাজার অনুপ্রবেশ এও তাই ঘটেছে। 
নাট্যকার শংকর সীওজালের নির্দেশনায় কারক নাট্য সম্প্রদায় ১৯৮২ সালের প্রথম দিকে নাটকটি 
প্রযোজনা করে। প্রথম মঞ্চায়ন করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদ। 
নীলা- মামুনুর রশীদ 

স্বৈরাচারী সরকারের অনুষঙ্গ তাবেদার আমলাতন্ত্রের স্বরুপ উন্মোচন করা হয়েছে নীলা'য়। 
উপস্থাপনার দিক থেকে ব্যঙ্গাত্মক ও রহস্যময় হয়েও পরিণতিতে নাটকটি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও 
চেতনার পক্ষে গভীর ভাবব্যঞ্জক ও বক্তব্যধর্মী হয়ে উঠেছে। ১৯৮৩ সালে নাট্যকার মামুনুর রশীদের 
নির্দেশনায় আরণ্যক নাট্যদল প্রথম নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এ পর্যন্ত সারা দেশে বেশ ক’টি নাট্যদল 
নাটকটি প্রযোজনা করেছে এবং অসংখ্য প্রদর্শনী হয়েছে। 
কাকলাস-_মাসুম রেজা 

১৯৮২ সালে সামরিক সরকার দেশের ক্ষমতা দখল করে এবং স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করে। 
সামরিক সরকারের ক্ষমতা দখলের প্রেক্ষাপট ও জনগণ কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যানের উদ্যোগই 'কাকলাস- 
এর মূল বিষয়। 
মহারাজার গুণকেন্তন--তপন দাস 

'মহারাজার গুণকেত্তন" প্রতীকধর্মী ব্যঙ্গাত্মক নাটক। আশির দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে 
হত্যা, খুন, নির্যাতনের মাধ্যমে সামরিক শাসনের যে উত্থান ঘটে প্রতীকে ও ব্যঞ্জনায় তারই প্রকাশ 
ঘটেছে নাটকটিতে । শামসুল আলম বকুলের নির্দেশনায় ১৯৮৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় 
শহিদ মিনারে দেশ নাটক পথনাটকের নিয়মিত প্রযোজনা হিসাবে প্রথম নাটকটি মঞ্চায়ন করে। এর 
পূর্বে নীলাঞ্জন ও অনুশীলন নাট্যদল কীর্তনের আঙ্গিকে এটির প্রদর্শনী করে। 
যুদ্ধ স্বাধীনতা--তৌফিক হাসান ময়না। 

কোনো এক গ্রামের যাত্রা রঙ্গমঞ্চ। শেষ দৃশ্যে এসে পালা বন্ধ হয়ে আছে। দর্শকরা অস্থির। 
জানা গেল, মুক্তিযোদ্ধার চরিত্র রুপদানকারী অভিনেতা রাগ করে চলে গেছে। ধরে পড়ে ক্যাবলা 
গোয়ালাকে নামানো হল শেষ দৃশ্যে মুক্তিযোদ্ধার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। কিন্তু রাজাকার মছুয়া 
খানের চরিত্র রূপদানকারী ইলাহী বক্স একজন গোয়ালার হাতে নিহত হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বসল। 
সেই সূত্রে বেরিয়ে এল ইলাহী বক্সের ঘাতক চরিত্র। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মিথ্যে হতে পারে না-- 
সকলে মিলে তাই ধরাশায়ী করল রাজাকার মহুয়া খানকে। ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বগুড়া 
থিয়েটার তৌফিক হাসান ময়নার নির্দেশনায় ঢাকা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে প্রথম নাটকটি মঞ্চস্থ করে। 
পরে ঢাকাসহ সারা দেশে নাটকটির অসংখ্য মঞ্চায়ন হয়। 
স্মৃতি ৭১-_ জিয়া হায়দার। 
স্মৃতি ৭১ মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে মুক্তিযুদ্ধের ঘাতক দালালদের হাতে নিহত ডাঃ আলীম চৌধুরির 
হত্যাকান্ড নিয়েই স্মৃতি ৭১’ পথনাটকের মূল বিষয়। নাটকটির গঠন কাঠামোর ক্ষেত্রে মূলত 
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স্মৃতিকথার আঙ্গিকটিকেই বজায় 
রাখা হয়েছে। স্মৃতি : ৭১’ 
স্মৃতিকথা থেকে রচিত বলে এতে 
আছে কতগুলি বাস্তব চরিত্র। 
পাশাপাশি চিহ্নিত করা হয়েছে 
তাদের বর্তমান অবস্থান। আর 
ঘাতকদের প্রশ্রয় দেবার জন্য আছে 
ধিককার- দর্শকদের দিকে অঙ্গুলি 
প্রতিটি নির্লিপ্ত সচেতন মানুষকে। 
নির্দেশনায় তির্যক নাট্যদল, চট্টগ্রাম, 
চট্টগ্রাম কেন্দ্ৰীয় শহিদ মিনারে [84 
১৯৯২ সালের ৭ অক্টোবর প্রথম |[_ 
নাটকটি মঞ্চায়ন করে। ই 
মমতাজউদ্দিন আহমেদ স্বাধীনতা | 


পথনাটকগুলি রচনা করেন। 
১. স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা’ 


১৯৭১ চট্টগ্রাম কলেজ মঞ্চ) 
২. “এবারের সংগ্রাম (প্রথম [ 
মঞ্চায়ন ১৫ মার্চ, ১১৭১ বুলক, কামিজের নিন 
লালদীঘির মাঠ, চট্টগ্রাম) AEE 
৩. স্বাধীনতার সংগ্রাম’ (প্রথম মঞ্চায়ন ২৪ মাৰ্চ, ১৯৭১ ; চট্টগ্রাম কলেজ মাঠ-প্যারেড মাঠ) 
এই নাটকগুলি ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে রচিত। 
আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘটনার পারম্পর্য অনুসারে উপরোক্ত নাটকগুলির মধ্যে ধারাবাহিক 
সংযোগ আছে মুক্তির জন্য যুদ্ধ তখন শুরু- মুক্তির পথে নেমেছিল আপামর মানুষ। পথে ছিল 
মানুষের মিছিল, মিছিলের কণ্ঠে ছিল শ্লোগান, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। স্বাধীনতা 
যুদ্ধে আমাদের হাতিয়ার ছিল নাটক। খোলা মাঠের উদোম মঞ্চে স্বাধীনতার জন্য নাটক। মঞ্চের তিন 
দেয়াল, আলোর ঝলকানি, অভিনয়ের সুধা তখন বাঞ্ছিত ছিল না। নাটককে সরাসরি মাঠে নামতে 
সে সময় ফাল্গুনের কুয়াশায় যারা নাটক দেখতে এসেছিলেন তারা প্রতিপক্ষকে স্পষ্টতই 
চিনতে পেরেছিলেন। সেই চেনা শত্রুকে মোটা দাগে চিহ্নিত করার জন্যই শীতের রাত্রিতে খোলা মাঠে 
খোলা মঞ্চের চারিদিকে দর্শক হয়ে বসা এবং আকাঙ্ক্ষিত সংলাপ শ্রবণ করা। এই সময় দর্শকের 
প্রত্যাশিত আকাঙ্ষাকে মঞ্চের ঝলমল আলোর ছলচাতুরি দিয়ে সূক্ষ্মতর করার কোনোপ্রকার আগ্রহ 
কারও ছিল না। তখন দর্শক, জনগণ ঘেরা বেড়া মঞ্চ ছেড়ে মাঠে এসেছিল আকাশকে চীদোয়া এবং 
ঘাসকে আসন করে। 
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নাটা পত্রিকা নয়-৮ 








৭১-র মুক্তিসংগ্রামের দৃশ্য ফুলকি-র "স্বাধীনতা, আমার স্বাধীনতা'য় 





এই নাটকগুলির প্রসঙ্গে মমতাজউদ্দীন আহমদ বলেন 
অতি দ্রুত সংঘটিত এবং সম্প্রসারিত ঘটনাগুলো নিয়ে প্রতিদিন এগোতে হয়েছে বলে দুত লিখতে হয়েছে। 
স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো আপস আলোচনা বিশ্বাস করতাম না। ঘেরা টোপ মঞ্চ লাভের জন্য উধর্বতন 
কর্তৃপক্ষের দরবারে ধরনা দিতে হয়নি। বিধিনিষেধের ভয়ে লেখার কলমকে দাতে চিপে সুশোভন মনোহর বাকা 
সন্ধান করতে হয়নি এবং অসংখ্য দর্শকের সরল ও প্রবল বাসনা সম্পৰ্কে নির্ভয় ছিলাম বলেই অনায়াস 
দ্ুততায় লিখে অবিরাম তৃপ্তি পেয়েছি।৬ 
একাত্তরের সমুদ্র, জনপথ এবং দিনরাত্রির আনন্দের উল্লাস, দুঃখে ক্ষুন্ধতা এবং 
যন্ত্রণায় অস্থিরতা ইত্যাদি এই নাটকগুলিতে পাওয়া যায়। 
“এবারের সংগ্রাম’ নাটকটি একাত্তরের মার্চ মাসের প্রথম দিকে লেখা । নাট্যকার এ প্রসঙ্গে 
বলেন সারারাত লিখলাম, সমস্ত দিনে মহড়া চলল। একাত্তরের ১৫ মার্চ, সন্ধ্যার অন্ধকার মাঠে তখন 
মশাল জ্বলছে খোলা মঞ্চের চারিদিকে । বিদ্রোহী শিল্পীরা অর্ধলক্ষের অধিক দর্শকের সামনে নাটকটি 
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অভিনয় করলেন। সেই রাতে খোলা মঞ্চের স্বাদ পেয়ে এবং সরল দর্শকের উল্লাস শ্রবণ করে আমার 
বিশ্বাস আরও গভীর হল। সূক্ষ্ম কারুকাজমণ্ডিত গৃহবন্দি নাট্যমঞ্চে বৃহৎ দর্শকদের আনন্দকে কোনো 
সন্ধান করা যাবে না, এদেশের প্রকৃত নাট্যমঞ্চ হবে প্রকৃত মানুষের অবারিত মাঠে। 

স্বাধীনতার সংগ্রাম’ একাত্তরের একুশে মার্চ লেখা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের 
সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে এ নাটকের রচনা। সেদিন ছিল ২৪ মার্চ, চট্টগ্রাম কলেজ মাঠে 
বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। বন্দরে জুলছে আগুন, পথে পথে ব্যারিকেড । দশ সহস্ৰ দর্শক এ নাটক 
স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে মিছিল করে দর্শক ছুটে গেছে শত্রুর মুখোমুখি দাড়াতে । 

মমতাজউদ্দীন আহমদ পথনাটক প্ৰসঙ্গে আরও বলেছেন 

তখন এদেশের আকাশে প্রতিদিনের সূর্য ছিল রুদ্র এবং বিশাল আর ঘাসের রঙ ছিল গাঢ় সবুজ। এই সূর্য এই 

ঘাসের রঙকে বিশ্বাসের গাঢ়তায় সংলাপ দান করলে দর্শকের উদার হৃদয় আরো উৎসারিত হয়। খোলামাঠের 

উন্মুক্ত মঞ্চের দর্শক প্রত্যক্ষ সত্য এবং সরল বিশ্বাসকে কখনও শীতল মনে প্রত্যাখ্যান করে না। সেদিনের দর্শক 

আমাকেও প্রত্যাখ্যান করেননি। সে স্মৃতিসুখ নিয়ে এখন আবার নিশ্চিন্তভাবে বলি, এ গৌড় সমতট বঙ্গে 

নাটকের যথার্থ মঞ্চ গড়তে হলে আকাশের নীল এবং ঘাসের সবুজকেই আশ্রয় করতে হবে। দেয়ালে “নাটক 

আটক করে এদেশের মানুষকে আহ্বান করা যাবে না যে মানুষ পদ্মা মেঘনা যমুনার মতো গতিশীল" 

মুক্তিযুদ্ধকে বিষয় করে মমতাজউদ্দীন আহমদের লেখা আর একটি পথনাটক 'বণর্চোরা? 
এটি লেখা হয়েছে যুদ্ধের পরে। ‘বণৰ্চোরা’ নাটক প্রসঙ্গে নাট্যকার বলেন, "যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এবং 
স্বজন প্রিয়জন হারিয়ে আমাদের মন তখন ভীষণ ক্লান্ত, স্বাধীনতা বিরোধী শত্রুদের সম্পর্কে আমাদের 
অন্তরে তখন দারুণ ক্ষোভ। প্রতারকদের চেহারা অসহ্য লাগত। সেই যন্ত্রণা, ক্রোধ এবং জ্বালা নিয়ে 
বর্ণচোরাকে চিহ্নিত এবং বর্ণালী নামের বাংলার রমণীর যুদ্ধক্ষতকে উপলব্ধি করাতে চেয়েছেন? 

স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা’ লেডী গ্রেগরির “রাইজিং অফ দি মুন’ অবলম্বনে রচিত। 
রূপাস্তরে নির্বিচার স্বাধীনতা নিয়ে এ নাটককে বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্পৃহায় সংস্থাপন করা হয়েছে। 
মমতাজউদ্দীন আহমদ বলেন-_ পোস্টার নাটক অব্যর্থ লক্ষ্য এবং স্পষ্ট সংবাদে দবিধামুক্ত। সময় 
এবং সময়ের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পোস্টারের অবয়ব রক্তবরণ।» 
ফেরারী নিশান- মান্নান হীরা 

জসমত চৌকিদার যে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লড়েছিল, নাটকের শুরুতে তাকে দেখা 
যাচ্ছে বয়াতি মতির সাথে গান করে ভিক্ষা করতে। যুদ্ধে যাওয়ার কারণে হয়তো জসমত চৌকিদার 
তার চাকরি হারিয়েছিল, আবার কিছু লোকে হয়তো এর বিপরীত ফল পেয়েছিল। যেমন, 
কবীর একটা বড়ো মিলের মালিক। নাটকে দেশপ্রেমিক আর বিশ্বাসঘাতকের লড়াই বা যুদ্ধের 
ঘটনাগুলো এসেছে। 

রমিজ মোল্লার মতো কিছু মুষ্টিমেয় মীরজাফর, রাজাকার, সুবিধাভোগী, স্বার্থপর, পাকিস্তানের 
দালাল, যারা পরে স্বাধীন বাংলাদেশের অধিকাংশ সহজ সরল দেশপ্রেমিক মানুষের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক 
হয়ে যায়। 

নাটকে দেখানো হয়েছে দেশ পাকিস্তানিদের হাত থেকে স্বাধীন হলেও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার 
সুফলের স্বপ্ন ছিল সাধারণ জনগণের জন্য অলৌকিক ব্যাপার। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক 
ভারসাম্যতা লেগেই ছিল। স্বৈরশাসন চাবুক কষাতে লাগল সাধারণ দেশপ্রেমিক মানুষের স্বপ্নের 
উপর, ন্যুনতম চাওয়া পাওয়ার প্রত্যাশার উপর। স্বৈরশাসন বিরুদ্ধাচরণ ডাকাতি অথবা দেশদ্রোহিতা 
বলে চিহ্নিত হতে লাগল। গ্রামবাংলার শাসনভার যেসব সেনাপতিদের উপর ন্যস্ত হয়েছিল আসলে 
তাদের কোনো নৈতিক চরিত্রই ছিল না। মুক্তিযুদ্ধে তাদের কোনোই অংশগ্রহণ ছিল না। বরং 
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বিরোধিতা করেছিল। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা ক্ষমতাসীন স্বৈরশাসনের শিকার হতে লাগল। নাটকের 
একটি অংশ উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি। যখন ইন্সপেক্টর কুতুব আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য 

বাবা : কিন্তু আমাকে তো এখন চিটাগাং যেতে হবে! আজ ১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ সাল। আজ মাস্টারদার ফাসি 

হবে। ওই যে তার সেলের দরজা খোলা হল। ঘাতক পিছমোড়া করে তাকে হাতকড়ি পররাল। তার মাথায় যম 

টুপি পড়ানো হল, এ যে তাকে ফাসির মঞ্চে তোলা হল। এঁ কণ্ঠে ধ্বনিত হল-_“বন্দে মাতরম”__ এখানে 

নাট্যকার রমিজ মোল্লার চরিত্রটি নাট্যকার দেখিয়েছেন__যারা যুদ্ধের সময় পাকবাহিনীকে উস্কানি দিয়েছিল 

লা 52575555525 

দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে এবং দেশকে পরিচালিত করেছে। 

নারে হা UE EE EET EE 
করছে। রমিজ মোল্লা-আলবদর-রাজাকার-পাক সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেছিল। এই রমিজ মোল্লা 
এখন গ্রামের চেয়ারম্যান! জসমত মিয়া একসময় চৌকিদার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন দেশকে 
স্বাধীন করবার জন্য। এই জসমত মিয়া একসময় যে সারা গ্রামকে পাহারা দেওয়ার মতো পবিত্র 
দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, তিনি এখন ভিক্ষা করছেন। আর যুদ্ধের সময় যে পাক হানাদার বাহিনীর 
সাথে দালালি করেছিল সে এখন চেয়ারম্যান। গ্রামের হর্তা-কর্তা। 

যে হাত দিয়ে যুদ্ধ করেছিল সে হাত দিয়ে ভিক্ষা করে। 

অন্যদিকে নাট্যকার সাহসিকতার সাথে দেখিয়েছেন---যে হাত মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকসেনাদের 
হাতে নিরীহ মানুষদের হত্যার জন্য তুলে দিয়েছিল এবং মা-বোনদের ইজ্জতও তুলে দিয়েছিল 
'_ পাঞ্জাবিদের হাতে, এখন সেই হাতগুলো দেশ শাসন করে। 
ক্ষুদিরামের দেশ- মান্নান হীরা। 

নাটকের পটভূমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মূলত ছাত্র আন্দোলন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক 
আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। ছাত্রদের আন্দোলনের লক্ষ ছিল-_স্বৈরশাসনের 
অবসান এবং গণতন্ত্র কায়েম। গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি চালু করা। মজিদ খানের শিক্ষানীতি প্রয়োগ 
করা। শিক্ষাঙ্গনে প্রতিনিয়তই শাসকশ্রেণি মাস্তান ও ক্যাডারদের মাধ্যামে বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতার বীজ 
বপন করে রাখত। এছাড়া স্বাধীন দেশের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অসম্মান ও অবমাননা করত। 
স্বৈরশাসক টের পেয়েছিল- ছাত্র আন্দোলনই হল গোটা দেশের আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি। তাই 
তারা বিভিন্ন ইস্যুতে ছাত্র আন্দোলনের স্পন্দনকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল। এসবের ইঞ্গিত আমরা 
এই. নাটকে পাই। নাটকের মধ্যে আমরা পাই, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা যখন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
ইস্যুতে আন্দোলন করছে তখন শিক্ষকরা তাদের স্ব স্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন গ্রুপের ভিন্ন ভিন্ন পথ 
অবলম্বন করছে। কেউ বি.এন.পি পন্থী, কেউ পিকিং পন্থী, কেউ আওয়মি লিগ পন্থী ইত্যাদি। 
কেউ কেউ শুধু নিজের সুবিধাপন্থী। নাটকের শেষের দিকে দেখা যায় আদরের সন্তান দুলাল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতির বিভিন্ন ইস্যুতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই নাটকে বৃদ্ধ চরিত্রটি দিয়ে 
বোঝানো হয়েছে- আন্দোলন কাউকে হত্যা করে থামাতে পারে না। মৃত্যু, রক্ত ইত্যাদি আন্দোলনের 
নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। 
আদার- মান্নান হীরা 

সমরেশ বসুর গল্প 'আদাবকৈ নট্যরূপ দেন মান্নান হীরা। আদাব’ নাট্যরূপের বিষয়টি একটু 
ভিন্ন। নব্বইয়ের শেষের দিকে তৎকালীন সামরিক শাসক এরশাদ ভারতের বাবরি মসজিদকে কেন্দ্ৰ 
করে উস্কানিমূলক তৎপরতায় মেতে ওঠে এবং দলীয় গুণ্ডাদের সাহায্যে সমাজে দাঙ্গা বাঁধায়। তা দ্রুত 
এক ভয়াবহ রূপ নেয়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হওয়ায় সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য 
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বাংলাদেশ অভিনীত সফদরের হল্লাবোল' পথনাটক 


সকল এলাকায় কার্ফু জারি করেছে। এই নাটকে সংখ্যালঘুদের (7170111) উপর যে জুলুম, নিপীড়ন 
এবং দুর্দশা তা দেখানো হয়েছে। নাটকটির পরিণতিতে হিন্দু-মুসলমান জাত-পাত বিচার ইত্যাদি 
সবকিছুর উর্ধ্বে একমাত্র মানুষকে মহীয়ানরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। 
ঘুমের দেশে_ মান্নান হীরা 

শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামে বিশ্বাস করে এমন এক যুবককে পুলিশ চোর সন্দেহে অনুসরণ 
করছে। যেখানে মালিক-মহাজনরা লুঠ করে নিচ্ছে শ্রমিকের একমাত্র জীবিকার পঁজি__শ্রম। 
নাট্যকার জনগণকে সচেতন করবার জন্য দেখিয়েছেন, শ্রমিক তথা সকল শোষিত মানুষের উচিত, 
বুকের মধ্যে লালন করা উচিত-_মালিকের প্রতি ঘৃণা এবং ক্ষোভ। 

লোক আঙ্গিক কবির লড়াই-এর উপস্থাপনশৈলী অনুকরণে “ঘুমের মানুষ’ পথনাটকের 
বিষয়টি শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় পথের মধ্যে দর্শককে আকৃষ্ট করবার জন্য উপযুক্ত উপায় 
হল-_সংগীত। এ নাটকে শুরু থেকেই জনপ্রিয় ‘কবির লড়াই'র বাদ্যন্ত্রসহ বিশেষ সুর সংগীত দর্শক 
শ্রোতাকে বেশ সহজেই নাট্যানুষ্ঠানে সম্পৃক্ত করে ফেলে। নাটকের শুরুতে ধলা মিয়া ও কালা মিয়ার 
তর্কের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, ধলা মিয়া শুধু ইহকালকেই বিশ্বাস করছে-_-পরকালকে বিশ্বাস করছে না। 
কালা মিয়া পরকাল বিশ্বাস করছে। 

লড়াই চলতে চলতে হস্তদস্ত হয়ে হাতে ছোটো বাক্স নিয়ে অভিনয়স্থানে প্রবেশ করে একজন 
যুবক। যুবকটি কোরাস দলের পেছনে বসে পড়ে। পরে পুলিশের আগমন দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, 
তারা এই যুবকটিকে চোর সন্দেহে অনুসরণ করছে। শুরুতে দর্শক যখন কবিগানের ইহকাল পরকাল 
তর্কে বিশদভাবে একাত্ম (01৬৫), তখন প্রথমে যুবকের এবং পরে পুলিশের প্রবেশের কারণে 
দর্শকদের মধ্যে অন্য গতি সঞ্চার হয়। 

এখানে যুবকের প্রবেশের সাথে সাথেই পুলিশের প্রবেশ নাট্যকার রাখেননি । যুবকের 
প্রবেশের কারণে দর্শকের মনে যখন একটা প্রশ্ন তৈরি হল এবং সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে 
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থাকল---এরপর পুলিশ এল। পুলিশের আগমন এবং নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে দর্শক 
বুঝতে পারে সবকিছু। 

একজন যুবক একটি বাক্স বহন করে। যার মধ্যে হীরা জহরৎ, সোনা ডলার পাউন্ড, মণি- 
মুক্তা কিছুই নেই। আছে শুধু এক টুকরো ময়লা কাপড়। কাপড়ের পুটলির ভেতর থেকে কিছুই বের 
হয় না। শুধু তাতে লেখা আছে-- দুনিয়ার মজদুর এক হও---এটি একটি প্রতীক হিসাবে-_এখানে 
যুবকটি সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর অথবা প্রলেতারিয়েত শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছে। পুলিশ যুবকটিকে 
চোর ভেবে সন্দেহ করে। এখানে নাট্যকার শ্রমিক শ্রেণি ও মালিক শ্রেণি উভয়কেই স্পষ্টভাবে তুলে 
ধরেছেন, এছাড়া নাটকটিতে শ্রমিক শ্রেণির সোচ্চার হবার আহ্বান করা হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণী বঞ্চিত 
হয় তাদের ন্যায্য মজুরি ও পাওনা থেকে। এখানে নাট্যকার শ্রমিক শ্রেণিকে ঘুমিয়ে না থেকে তাদের 
অধিকার, ন্যায্য পাওনা ও মজুরি আদায় করে নেবার জন্য সচেতন হবার আহান জানিয়েছেন। 
নাটকটিতে উপহাস করা হয়েছে_ মালিক শ্রেণিকে অর্থাৎ যারা সাধুর মুখোশ পরে সমাজে বিচরণ 
করে, আর যারা শ্রমিক শ্রেণির শ্রমকে চুরি করে মুনাফা লাভ করে। 
ণিমুক্তা- মান্নান হীরা 

._ সুনিৰ্দিষ্ট রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ সৃষ্ট সার সংকটকে উপজীব্য করে এই পথনাটকটি 
রচনা করা হয়েছে। মণিমুক্তা নাটকটি সার কেলেঙ্কারি, সার সংকট এবং সার চুরির উপর ভিত্তি 
করে লেখা হয়েছে। ভালো এবং বেশি ফসল হবার জন্য জমিতে সারের প্রয়োজন। কৃষি বিজ্ঞানের 
আধুনিক আবিষ্কার সার। এখানে সারের দ'নাকে মুক্তার দান'র মতোই দুষ্প্রাপ্য এবং মুল্যবান করে 
দেখানো হয়েছে। সারের অভাবে জমিতে ফসল না হলে গরিব কৃষকদের উপোস করে থাকতে হবে। 
কৃষক তাদের ধানের চারাকে পুত্ৰ-কন্যা তুল্য মনে করে। নাটকে দেখানো হয়েছে, কৃষকদের মধ্যে সার 
ন্যায্যভাবে বিতরণ না করে স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থাকে হাত করে স্থানীয় এম. পি-দের সহযোগিতায় 
ইউনিয়ন চেয়ারম্যান তার পোষা সার ডিলারদের নিযুক্ত করে শহরের বিভিন্ন সেক্টরে ঘুষ দিয়ে 
হাজার হাজার মণ সারের অনুমোদন নিয়ে এসে অনুমোদনের অর্ধেক কতিপয় লোকের কাছে বিক্রি 
. এবং অর্ধেক নিজেরা নিজেদের জমির জন্য প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে ব্যবহার করছে। 

অনেকগুলি ইস্যু নাটকে দেখানো হয়েছে, এর মধ্যে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের 
(চেয়ারম্যান, ডিলার ইত্যাদি) সাথে সরকারের গ্রামীণ প্রশাসনিক কাঠোমোর (D.C. 0.০. T.N.O. 
প্রভৃতি) একটা স্বার্থের এক্যজোট। অপরদিকে দেখানো হয়েছে বঞ্চিত শোষিত কৃষকদের-_যারা বেঁচে 
থাকার জন্য ন্যুনতম অধিকারটুকু থেকে বঞ্চিত। সারের দাবিতে পুরো গ্রাম ঘেরাও করে রেখেছে 
কৃষকেরা । সারের দাবিতে কৃষকেরা ণু.ব.9. অফিস ঘেরাও করেছে। এছাড়াও অসংখ্য কৃষক 
চেয়ারম্যানের আঙিনায় জমা হয়েছে, তার বাড়ি ঘেরাও করে, এক পর্যায়ে হুমকি দেয় চেয়ারম্যানের 
ঘর জ্বালিয়ে দেবে, লুঠ করবে ইত্যাদি। 

. Local administration-এর দায়িত্হীনতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ Loca! 
administration সরকারি রাজনৈতিক দলের চাপের মুখে এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের (এম.পি 
সহ) দ্বারা প্রদত্ত লোভের মুখে পড়ে তাদের কর্তব্য সচেতনতার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। নাটকের মধ্য 
দিয়ে আরো একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, বিরোধী দল সবসময়ই দেখা গেছে, সরকারি দলের ব্যর্থতাকে 
মূলধন করে আন্দোলনরত জনগণকে ইন্ধন বা উস্কানি জোগায়। আমাদের দেশের প্রতিটি বুর্জোয়া 
রাজনৈতিক দলেরই (সরকারি বা বিরোধী) প্রধান লক্ষ্য হল ক্ষমতা দখল করা। তারপর ক্ষমতায় গিয়ে 
একমাত্র নিজের স্বার্থটি বাদে জনগণের কাছে দেওয়া সকল প্রতিশুতি ভুলে যাওয়া । এখানের নাট্যকার 
সুযোগ বুঝে সরকারি দলের সাথে সাথে বিরোধী দলের কুৎসিত ক্ষমতার লোভকে কটাক্ষ করতে দ্বিধা 
করেননি। ইঞ্গিত করেছেন, পুরনো প্রবচনের কথা---‘যে যায় লঙকায় সেই হয় রাবণ! মুক্তিযুদ্ধ উত্তর 


১১৮ . নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 








বাংলাদেশের রাজনীতি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই-_রাজনৈতিক দলগুলোর মূল লক্ষ্য 
নির্বাচন করা এবং নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় গিয়ে দেশ শাসন এবং শোষণ করা। 


[ডট নীডোতে তা কৰে জানি ডিলবি। তাৱ হাতে টিজার বরাত 1] 


জব্বার : চেয়ারম্যান সাব, সর্বনাশ হয়েছে। 

চেয়ারম্যান : কী হয়েছে রে জব্বার- তোর এই অবস্থা কেন ? 

জব্বার : আমাদের 1.N.0. সাহেব পলায়েছে। একথা কিষাণেরা জেনে আপনের বাড়ির দিকে রওনা 
হয়েছে। 

চেয়ারম্যান : তারপর ? 

জব্বার : আপনাকে না পেয়ে ওরা হামলা করছে আমার বাড়ি। 

চেয়ারম্যান : - থানায় জি. ডি. করিসনি ? 

জববার : সময় পেলাম কই £ আমার জামা-কাপড় খুলে নিয়েছে, অনেক কষ্টে ঘর থেকে 


আযালোটমেন্টের ফাইল নিয়ে জানে বেঁচেছি-_-আমার পরিবারদের যা ইচ্ছে তাই অপমান 
করছে। বশীর চৌকিদার আমারে এই বটগাছ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেছে। 
এ : আমাদের কিষাণদের এত সাহস ? 
ওসমান কন্ট্রাক্টর ওদের সাথে জুটেছে-_এখন কী করবে তাড়াতাড়ি করো। 
১ লী ঢালত নী 
চেয়ারম্যান : ও সারের অফিসার-_একখানা বুদ্ধি দেওতো। 


কৃষি : আপনার এই ফাইলে কি আআলোটমেন্টের কাগজ আছে ? 

জব্বার : হয় আছে--এক হাজার বস্তা সার। 

কৃষি : কিন্তু এই ইউনিয়নের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩০ হাজার বস্তা-_বাকিগুলো কোথায় ? 

জব্বার : সেতো ঢাকার সেক্রেটারিটের গেটেই বিক্রি করে দিয়েছি ২০ হাজার বস্তা। ৯ হাজার বস্তা 
দিয়েছি, চেয়ারম্যানকে। 


কৃষকদের জন্য অনুমোদনকৃত সার কীভাবে কৃষকদের ঘরে না পৌঁছে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে, তার একটি 
বাস্তব চিত্র। 
একাত্তরের রাজকন্যা মান্নান হীরা 

মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সাল। সারা গ্রাম নিস্তৰ্ধ। মানুষ পড়ে রইল রাস্তায় রাস্তায়। পাকিস্তানি 
হানাদার বাহিনীর গুলিতে নিহত হল নিরীহ মানুষ। 
; পাক হানাদার বাহিনী মেয়েটিকে নিয়ে যায়। অসহনীয় অত্যাচার করে তার শরীরে, হাত গা 

বেঁধে প্রহার করে। নাকে মুখে ঢেলে দেয় গরম পানি, সিগারেটের ছাই চেপে ধরে জিহথায়। | 

মেয়েটি ভাবছে---দেশটা স্বাধীন হলে গরিব মানুষ খেতে পারবে, ধর্মের চেয়ে মানুষ বড়ো 
হবে- রাজকন্যা হয়ে গেল বীরাঙ্গনা। 
বাবার রক্তে ভেজা শরীর-_মান্নান হীরা 

এই লটিকে প্রাক নি হাল দার রা রর ক 
করা হয়েছে। যে মেয়েটি ১৯৭১ সালে বন ঝোপে দৌড়ে দৌড়ে ছুটে বেড়াত, ফড়িং আর প্রজাপতি 
ধরত, বীশবাগান আর আমলকির বাড়ে ঘুরত তাকে দেখতে হয়েছে পাকসেনাবাহিনীকৃত বাঙালিদের 
উপর হত্যাযজ্ঞের করুণ চিত্র। 
জননী বীরাঙ্গানা---মান্নান হীরা 

জননী বীরাঙ্গনা" নাটকের পটভূমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ । মুক্তিযুদ্ধের ফসল স্বাধীনতা । 
অনেক ত্যাগ তিতিক্ষায় অর্জিত এই স্বাধীনতা । অনেক কিছু হারাতে হয়েছে অনেকের । অনেক মা বোন 
পাক হানাদার বাহিনীর হাতে লাঞ্ছিতা হয়েছে। পাক সেনারা জানোয়ারের মতো কলঙ্কিত করেছে 
অনেক মা-বোনের অস্তিত্বের শ্লীলতাকে এবং সন্ত্রমতাকে। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ১১৯ 


এই নাটকে একজন বালিকা (মহুয়া), একজন তরুণী (অরুণা) এবং একজন তিরিশ উৰ্ধ্ব মহিলা 
(মনি)-র মুক্তিযুদ্ধকালীন করুণ পরিস্থিতির বর্ণনা পাওয়া যায়। এদের সবাইকে পাকিস্তানি সৈন্যরা চোখ 
বেঁধে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নানাভাবে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করে। 
পাক সেনারা এই তিনজনেরই উপর, সমানভাবে, তাদের বেঁচে থাকার প্রধান অহংকারের উপর 
হামলা চালায়। 

যুদ্ধ শেষে যখন পিতার সাথে মহুয়ার আকস্মিক দেখা হয় তখন মহুয়া বাড়ি ফিরে যেতে চাইলে 
বৃদ্ধ পিতা ক'দিন সবুর করতে বলে। কারণ গ্রামের সবাই জানে মহুয়া পাক বাহিনী কর্তৃক ধর্ষিতা। 
ফিরে গেলে বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমের কুৎসা রটাবে এই আশঙকায় বৃদ্ধ পিতা তার অপারগতা 
প্রকাশ করে। 

অরুণার সঙ্গে তার দাদার দেখা হলে, দাদা অরুণাকে এ দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাবার প্রস্তাব 
দেয়, সেখানে তাকে সহজেই বিয়ে দিয়ে দেবে, যেটা বাংলাদেশে সম্ভব নয়। কারণ গ্রামের সবাই জানে 
পাকসেনারা অরুণার ইজ্জত লুটেছে। এছাড়াও সে মুসলমান নয়-_হিন্দু। কিন্তু অরুণা প্রতিবাদ করে, 
কারণ সে বলে-_এই স্বাধীন দেশটা অরুণারও। অরুণার দেশপ্রেমের প্রতি তথা এই তিন জননীর 
দেশপ্রেমের প্রতি কোনো খাদ ছিল না। এই তিনজন জননী তাদের সতীত্বকে বলি দিয়েও কোনোরকম 
সম্মান অর্জন করতে পারেনি। যুদ্ধ শেষে দেখা যায় আমরা তাদের এই অবস্থাকে সম্মান না দেখিয়ে 
বরং তাদের এই শোচনীয় অবস্থাকে দেখেও না দেখার ভান করছি। যুদ্ধ শেষে মণি-র সাথে তার স্বামীর 
দেখা হলে, স্বামী অস্বীকার করে তাকে ঘরে তুলে নিতে। কারণ তিনি সমাজে একজন গুণী, শিক্ষিত এবং 
সম্মানীয় ব্যক্তি। মণিকে ফিরিয়ে নিলে গ্রামের সবাই তাঁকে ধিকার দেবে। 

নাটকের শুরুতে দেখানো হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। বিজয় দিবস। আনন্দ কোলাহল। এবং 
এর পরপরই মহিয়সী বীরাঙ্গনাদের নিষ্ঠুর বাস্তবতার দৃশ্যাবলি উপস্থাপন করা হয়। 
মেহেরজান-_মান্নান হীরা 

মেহেরজানের সংসার। তার স্বামী যখন তার কাছে আর একটি বিয়ে করার অনুমতি চায়, 
মেহেরজান তাতে কোনোমতেই রাজি হয় না। (ইসলাম ধর্ম মতে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য প্রথম বিবির 
অনুমতি প্রয়োজন) মেহেরজানের স্বামী তাকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখায়। কিন্তু সে কোনোক্রমেই সতীনের 
ঘর করতে রাজি হয় না। শেষে লোকটি মৌলভির সাথে পরামর্শ করে। লোকটির কাছ থেকে বিভিন্ন 
সুযোগ-সুবিধা নেয়, শর্তে মেহেরজানের বিরুদ্ধে গ্রামে সালিশী ডাকে এবং গ্রামের মানুষের কাছে 
মেহেরজানকে ‘বিধৰ্মী’ ‘কাফের’ সাব্যস্ত করে। কারণ মুসলিম নিয়মে চারটি বিবাহ করা যায়। সব শেষে 
পেটের বাচ্চাসহ মেহেরজানকে তার এহেন আচরণের জন্য পানিতে ডুবিয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 
এ-নাটকে ধর্মান্ধ পিশাচ পুরুষদের উন্মন্ততার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 
হুঁদারা-_মান্নান হীরা 

গ্রামের মধ্যে ইদারা নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেছে। কারণ সন্দেহ করা হচ্ছে এই ইদারায় গুপ্তধন 
আছে। ধার্মিকদের মধ্যে একদল মনে করছে এই ইদারায় আছে মক্কা শরীফের মাটি এবং অন্যদল মনে 
করে এই ইদারায় পাতাল দিয়ে ভেসে এসেছে রামচন্দ্রের খড়ম। ধর্মবাদী দুই দলের হিংস্র আচরণের 
বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই নাটকে । নাটকটির পরিণতিতে সুস্পষ্ট বক্তব্য উন্মোচিত হয়। হিন্দু নয়, মুসলমান 
নয়, মানুষের প্রথম ও প্রধান পরিচয়__সে মানুষ। 
মহারাজের অনুপ্রবেশ- শংকর সীওজাল। প্রযোজনা-_কারক নাট্য সম্প্রদায়। 

১৯৮২ সালে স্বৈরাচারী সামরিক শাসক এরশাদের অবৈধ ক্ষমতা গ্রহণ এবং পরবর্তীকালে 
প্রতিক্রিয়াশীল কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে লেখা মহারাজার অনুপ্রবেশ" এই পথনাটকটি ঢাকা 


১২০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 





দুশোবার অভিনীত হয়। নাটকটি মূলত স্বৈরাচারী এরশাদের ক্ষমতায় অনুপ্রবেশ, ক্ষমতায় আসীন হয়ে 
কিছু দোসর বা চামচা কর্তৃক রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা ও প্রেসিডেন্ট হওয়া, ছাত্রদের ওপর হামলা, ট্রাক 
চাপা দিয়ে ছাত্র হত্যা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, বুদ্ধিজীবীদের ওপর হামলা, মিথ্যাচারী কবিতাপ্রীতি এসব 
কিছুর ওপর ভিত্তি করে রচিত। নাটকটির রচনা ও নির্দেশনা শংকর শীওজাল। 

মূল বয়াতি ও তার দোহারবৃন্দ তাদের ঢোল করতাল বাজিয়ে মাঠে, ঘাটে, পথে কোথাও লোক 
জড়ো করতে থাকল। এই সময়ে গায়কদল সাধারণ জনতা হয়ে মূল বয়াতিকে প্রশ্ন করল--- ‘এই বয়াতি 
এই খানেতে কী হবে % বয়াতি বলল-_ মহারাজের গান হবে। এরপর বয়াতি তাদের উদ্দেশ্যে বলে 
রাম, রহিম, শেখ কালু--_এ দ্যাশখানি কাররে ৮’ সবাই উত্তর দেয় এই দ্যাশখানি মহারাজের । 
এইভাবে গানের সুরে সুরে কথোপকথনের মধ্যেই জানা যায় ঘাতক ট্রাকে পিষ্ট হয়ে ছাত্রহত্যার কথা। 
এরপর বয়াতি বন্দনা গীত গায়। কিন্তু হঠাৎ ‘ডিস্কো’ নামে একটি চরিত্র বন্দনা গীতের মধ্যে ঢুকে পড়ে, 
বন্দনা গীতির মধ্যে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করে। তার কাছে দেশীয় সুরের ওই বন্দনা ভালো লাগে না। ফলে 
বয়াতির সাথে তার বাকযুদ্ধ শুরু হয়। এবং এক পর্যায়ে সে ওয়েস্টার্ন ঢং-এ হাউমাউ করে বন্দনা 
গাওয়ার চেষ্টা করলে সবাই তাকে ছি ছি জানায়। ওই বন্দনার মধ্যেই ডিস্কো তার প্রভু মহারাজাকে 
ভগবানের সাথে তুলনা করে। এ ঝগড়ার মধ্যেই এক সময়ে মহারাজা প্রবেশ করে এবং তার বিভিন্ন 
__ গুণকীর্তন করে মূল গায়েন সহ সবাইকে তার দলে নিতে চায়। মহারাজ সবাইকে এও জানায় যে তার 
দলে ছাত্র, শিক্ষক, কবি, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী সবাই আছে। কিন্তু কোনো কিছুতেই তারা রাজি হয় না। 
মহারাজা ক্রমেই ক্ষিপ্ত হতে থাকে এবং ক্রমে সবাইকে হুমকি দেয় তার দলে ভেড়ার জন্য । একদিকে 
মূল বয়াতি ও তার দল অন্যদিকে মহারাজা ও তার চাটুকার। ভাগাভাগির এক পর্যায়ে দেখা যায় বয়াতি = 
দলের সবাই নিজ দলে থেকে যায় কিন্তু মহারাজা ভয় দেখিয়ে মূল বয়াতিকে তার দলে নিয়ে যায়। 
মহারাজা এবার সবাইকে তার দলে আসার জন্যে ডিক্কোকে দিয়ে ভয় দেখায় এবং এক পর্যায়ে গুলির 
হুমকি দেয়। কিন্তু তাতেও কাউকে দলে ভেড়াতে পারে না। এবার মহারাজা ক্ষিপ্ত হয়ে গুলির নির্দেশ 
দিলে ডিক্কো গুলি করে এবং সবাই মরে যায়। কিন্তু পুনরায় আবার সবাই বেঁচে ওঠে। কিন্তু এবারে 
তারা বেঁচে ওঠে দীর্ঘদিনের বাঙালি যোদ্ধা হয়ে, ৫২-র সংগ্রামী জনতা হয়ে, মহারাজ প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়। 
আবার গুলি-_এবার তারা ৭১-এর জনতা-_তারা ‘জয় বাংলা বাংলার জয়’ বলে গান গেয়ে চলে 
যায়। এভাবে নাটকটি সমাপ্ত হয়। 

এ পথনাটকে স্বৈরাচারী শাসকের রূপ তুলে ধরা এবং বাঙালি জনতার বীরগাথা গাওয়া 
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প্রায় সব ঘটনাই স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে এখানে। তবে একমাত্র প্রতীকী চরিত্র হল ডিস্কো। সে 
অপসংস্কৃতির বৃপক। মঞ্চে তার সকল আযাকশন ওয়েস্টার্ন ঢং-এ। মূলত স্বৈরাচারী ওয়েস্টার্ন সংস্কৃতি 
আমদানির দিকে ইঞ্গিত করেছেন নাট্যকার। এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়---মূল বয়াতির 
দলত্যাগ। মূল বয়াতির চেহারায় দেশের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত বাঙালি সংস্কৃতিচচকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
দেখানো হয়েছে যারা ক্ষমতা, ভয়ে বা স্বাথে যে কোনো কারণেই হোক এরশাদের কাছে নতি স্বীকার 
করেছে। যদিও নাটকের শেষে মহারাজের মৃত্যু--ধ্বংস দেখানো হয়নি। তবু বাঙালি যে চিরকাল 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে তা দেখানো হয়েছে সুস্পষ্টভাবে। 
জাগে লক্ষ নূর হোসেন-_শংকর সীওজাল। প্রযোজনা : কারক নাট্য সম্পদায়। 

পটভূমি : ১৯৯০, ১০ নভেম্বর। ফাকা রাজপথ । শুধু পুলিশ আর পুলিশ। দূর থেকে দৃঢ় 
পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে একটি মিছিল, সামনে নেতৃত্ব দিচ্ছে একটি যুবক। যার বয়স ২৭-২৮ বছর। 
হঠাৎ একটি বুলেট তার পাঁজর ভেদ করে বেরিয়ে যায়। বুলেটটি স্বৈরাচারী এরশাদের লেলিয়ে দেওয়া 
কোনো এক পুলিশের । যুবকের খালি গায়ের বুকে ও পিঠে লেখা ‘গণতন্ত্ৰ মুক্তি পাক, স্বৈরতন্ত্ৰ নিপাত 
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চট্টগ্রামের উৎস-র প্রযোজনা : 'ছাকিনার পালার’ একটি দৃশ্য 


যাক'। যুবকটির নাম নূর হোসেন। আজকের শহিদ নূর হোসেন। নূর হোসেন ও তার লাশ নিয়ে ঘটে 
যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে নাট্যকার শংকর সীওজাল রচনা করেন জাগে লক্ষ নুর 
হোসেন'। নাটকটির নির্দেশনাও তিনি দিয়েছেন। নাটকটি ঢাকার রাজপথ, পার্ক, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা 
ও জেলা শহরসহ প্রায় ২৫০ বার অভিনীত হয়। 

নাটকটির শুরুতে মঞ্চে দেখা যায় নীলের গাজনের একটি দল। যার মধ্যে একজন শিব, 
রাধাকৃষ্ণ ও তাদের সহযোগীদের । এরা গীত ও নীল নাচে মত্ত থাকে। হঠাৎ মঞ্চে প্রবেশ করে একজন 
মা। নীল নাচের দল তখন সাধারণ মানুষ হয়ে যায় এবং মা-কে জিজ্ঞেস করে কে আপনি?’ মা 
বলে__ ‘আমি একজন মা, আমি আসাদ, রফিক, জব্বারের মা, একাত্তরের হাজারে সম্ভানের মা। আমি 
বনগ্রামের বনপোড়া হরিণী, এখন গুলিবিদ্ধ বাংলাদেশের নূর হোসেনের মা।' এক পর্যায়ে মা বিলাপ 
করতে করতে নূর হোসেনকে জেগে উঠতে বলে, জাগতে বলে সবাইকে । কিন্তু কারে জাগাবে ? লাশ 
কই ? এভাবে বিলাপ করতে করতে মা চলে যায়, মঞ্চে আসে নূর হোসেনের বাবা। মঞ্চে এসে বাবা 
তার গুলিবিদ্ধ সন্তানের করুণ কাহিনি সবাইকে শোনায়। নূর হোসেনের বাবা যখন খবর পায় তার 
সন্তান নূর হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়েছে, মৃত্যু ঘটেছে তার, তখন সে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে যায় মেডিকেল 
হাসপাতালে, সেখানে এ নামের কোনো লাশ আছে কি-না, চলে যায় আওয়ামি লিগ অফিসে, সেখানেও 
কেউ বলতে পারে না। নূর হোসেনের কোনো হদিশ নেই। চলে আসে পুলিশ কন্ট্রোল বুমে। জিজ্ঞেস 
করে__ ‘ভাই, ও স্যার আমার নূরকে দেখেছেন £ পুলিশ কঠিন স্বরে বলে ‘আমরা জানি না।' ওখান 
থেকে চলে আসার পথে হঠাৎ দেখতে পায় রক্তের দাগ, কেঁপে ওঠে নূর হোসেনের বাবা। আবার 
জিজ্ঞেস করে এ রক্তের দাগ কীসের ? পুলিশ বুঝতে পারে ব্যাপারটি। তাই আরও কঠিন ও অকথ্য 
ভাষায় গালিগালাজ করে এবং তাকেও মারতে উদ্যত হয়। এবং রূঢ় ভাষায় বলে__ শালা নকৃসা কত ? 
হাসিনার গাড়ির সামনে গিয়ে বুকে পিঠের লেখা দেখিয়ে মাথায় হাত নিয়ে দোয়া চায় । মরণের ডর 
নাই, একেবারে ভিয়েতনামি সোলজার।' এই বলে বাবাকে মারতে আসে। বাবার আহাজ'রিতে এক 
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পৰ্যায়ে বলতে বাধ্য হয় যে তাদের গুলিতেই নূর হোসেন মারা যায়। নূর হোসেনের বাবা তখন প্ৰচণ্ড 
আৰ্তনাদে ফেটে পড়ে। পুলিশ তাকে তাড়িয়ে দিতে চায় এবং বলে এখানে কোনো লাশ নেই ৷ কিন্তু বাবা 
বারবার জিজ্ঞেস করে ‘এখানে যদি লাশ না থাকে তবে কেন এই রক্তের দাগ। মঞ্চে এতক্ষণ অন্যান্য 
সবাই কখনও ডাক্তারখানার ডাক্তার, পুলিশ কন্ট্রোলরুমের পুলিশের ভূমিকায় অভিনয় করছিল। এ 
পর্যায়ে তারা আবার সাধারণ মানুষ হয়ে গল্প শোনার মতো করে বাবাকে প্রশ্ন করে, তারপর” ? বাধা 
বলে, জানি না, এরপর আর কিছুই জানি না” তখন মঞ্চে আবার মা প্রবেশ করে। এবং বলে আমি 
জানি’ ৷ এরপর মা যা বলে তার অর্থ হল নূর হোসেন শুধু একজন মানুষ নয়, একটি আদর্শ। যে 
আদর্শকে সকল সময়ে সকল দেশের স্বৈরাচার হত্যা করতে চেয়েছে বা হত্যা করেছে। সেই স্বৈরাচারকে 
রাবণের সাথে তুলনা করে ওই রাবণের বিরুদ্ধে জেগে উঠতে বলে-__ “জেগে ওঠো জেগে ওঠো সম্ভান 
মোর জেগে ওঠো ।' সবাই জেগে ওঠে এবং বলে-__ দেখো, রাবণ বধিতে জাগে লক্ষ নূর হোসেন, জাগে 
লক্ষ নুর হোসেন"! 

পথনাটকটি মূলত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করার নাটক। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে 
জনসাধারণকে সচেতন করে তোলাই নাটকটির মূল লক্ষ্য । আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নাটকের মধ্যে 


দেখানো হয়েছে স্বৈরাচার ও তার দোসর পুলিশ বাহিনীর রুদ্রমূর্তি। কী করে একজন সাহসী সংগ্রামী 


যোদ্ধাকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার লাশকে কীভাবে গায়েব করে দেওয়া হয়েছে তাও এখানে 
সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে একটি বিষয়ের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে যে নূর 
হোসেন হচ্ছে চিরকালীন এক আদর্শ, যে সর্বকালের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে; কখনও 
হয়েছে পরাজিত, কখনও জয়ী, তবুও সংগ্রাম চলছে এবং চলবে। 
সার্কাস__শংকর সাঁওজাল। কারক নাট্য সম্প্রদায়। 

পটভূমি : স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের নির্ধাতনমূলক শাসন ব্যবস্থায় সংঘটিত অসংখ্য লুণ্ঠন, 
হত্যা, অত্যাচারের প্রেক্ষাপটে রচিত এই পথনাটক সার্কাস” এরশাদের শাসনকালে সংঘটিত অসংখ্য, 
ছাত্রহত্যা, অবৈধ জমি দখল, খুন, রাহাজানি প্রতীক আকারে স্থান পেয়েছে নাটকে। 

একটি সার্কাস দল, মূল তিনটি চরিত্র রিং মাস্টার ও তার দুই জোকার। রিং মাস্টারকে তার 
দুই জোকার সার্কাস শুরু করতে বললে (প্রচলিত ধারার সার্কাস) রিং মাস্টার একের পর এক খেলা 
পরিবেশন করে যা দেখে জোকারদ্বয় বিস্মিত হয়ে যায়। জোকার রিং মাস্টারকে হাতির খেলা দেখাতে 
বললে রিং মাস্টার বলে হাতির খেলার চেয়েও মারাত্মক খেলা দেখাব এখন। এই বলে বুলডোজার দিয়ে 
অসহায় বস্তিবাসীদের পিষে ফেলার দৃশ্য দেখায় যেখানে ওই বুলডোজারের নিচে একটি শিশুকে কী 
নিষ্ঠুরভাবে পিষে হত্যা করা হয়েছিল ! এই খেলা দেখে জোকার দুজন বিস্মিত হয়ে যায় এবং বলে এই 
খেলা তো আগে সার্কাসে ছিল না। এরপর জোকার রিং মাস্টারকে শূন্যে বেলুন ছুঁড়ে ফাটানোর খেলাটি 
দেখাতে বললে রিং মাস্টার খেলাটি শুরু করার সংকেত দেয়। যে খেলায় দিনের আলোতে 
স্ট্যাটিসটিকসের মেধাবী ছাত্রের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল অব্যর্থ নিশানায় গুলি করে। এতে 
জোকার দুজন আরও বিস্মিত হয়ে যায়। জোকারদ্বয় এবার ফায়ার নকশা গেম্স দেখাতে বললে রিং 
মাস্টার কল্যাণপুরের বস্তিতে আগুন দেবার দৃশ্যটি এবং সেখানে একটি জীবন্ত শিশুকে আগুনে ছুঁড়ে 
হত্যার খেলাটি দেখায়। যা দেখে জোকার দুজনের মঞ্চ ছেড়ে পালানোর উপক্ৰম হয়। এরপর রিং 
মাস্টার নিজেই একটি খেলা দেখায়। তার হাতের ওপর ইট, ছোট্ট খেলনা, চেয়ার, লাল কাপড় দিয়ে 
ঢেকে রেখে ঠিয় শ্রেণির মানুষ বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী, ডাক্তার, রাজনীতিক, ধর্মীয় তা সকলেই 
লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কাপড়টি সরিয়ে নিলে ছোট্ট চেয়ারটি বেরিয়ে আসে। যা দেখে সবাই 
গান গাইতে থাকে__ মোরা এই মৌচাকে মৌমাছি শুধু মধু করি পান। আন্দোলন সব ফীকিবাকি 'গাই 
ক্ষমতার গান।* এরপর মঞ্চে প্রবেশ করে একজন খেলোয়াড় যাকে রিং মাস্টার ৫২, ৬২, ৬৬, ৬৯, 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ১২৩ 


বিভিন্ন সংখ্যার নাম দিয়ে ডাকে। জোকার সংখ্যা দিয়ে নাম ডাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে জানায় 
শ্রীকেষ্টর ছিল শতেক নাম, ওতো কলির শ্ৰীকেষ্ট’। আবার কখনও তাকে আসাদ, রফিক, সফিক নামে 
ডাকা হয়। সে মঞ্চে এসে দুর্ধর্ষ ব্রিশূলের খেলাটি দেখায়। এভাবে কয়েকটি খেলার মধ্যে দিয়ে নাটকটি 
শেষ হয়। 

পথনাটকটিতে মূলত স্বৈরাচার সৃষ্ট অবিশ্বাস্য কিছু ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে। সার্কাস খেলায় 
এ সকল অবিশ্বাস্য খেলা যে বাস্তবের ওই সকল ঘটনার কাছে শ্লান সেটাই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা 
হয়েছে। সার্কাস প্যান্ডেলের সার্কাস নয় বরং বাস্তবেই ঘটে যাচ্ছে অসংখ্য সার্কাস খেলা। ব্যস্তবটাই যেন 
একটি আস্ত সার্কাস প্যান্ডেল। নাটকটি ঢাকার বিভিন্ন রাজপথ, পার্ক, শহিদ মিনারসহ দেশের বিভিন্ন 
জায়গায় ১৫০ বার প্রদর্শিত হয়েছে। 


আমরা তোমাদের ভুলব না__ শংকর সীওজাল। কারক নাট্য সম্প্রদায় 

পটভূমি : ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বন করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের একটি সত্য ঘটনা। মঞ্চায়ন 
খ্যা ৫। প্রথম মঞ্চায়ন ১৯৯৫-এর ১৬ ডিসেম্বর! 

নাটকের শুরুতেই দেখা যায় ক-জন মুক্তিযোদ্ধা একজন কমান্ডারের নির্দেশে পাক হানাদার 
বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ। এক পর্যায়ে জব্বার নামে এক মুক্তিযোদ্ধা অতি আবেগে সাহস 
দেখাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়। যে যুদ্ধে পাক হানাদারের ১০ জন ও ২০ জন রাজাকারকে হত্যা করা 
হয়। যুদ্ধের এমনি এক পর্যায়ে জব্বার আহত হলে কমান্ডারের নির্দেশে তারা পিছু হটে এবং গ্রামের 
ভিতর জোবেদা নামক এক গরিব মহিলার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু জোবেদা অত্যন্ত দরিদ্র! তার 
একটি মাত্র ছাপড়া ঘর। প্রথমে জোবেদা মুক্তিবাহিনীদের দেখে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু যখন শোনে তারা 
মুক্তিবাহিনী তখন সে আনন্দিত হয়ে ওঠে এবং তাদের আশু মঙ্গল. কামনা করে অন্য কোথাও আশ্রয় 
নেওয়ার অনুরোধ করে। জোবেদা বারবার বলে যে এখানে থাকলে তাদের নির্ঘাত মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু 
মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জানায় যে, জব্বারের এই অবস্থায় অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়, জব্বার শুধু 
ঘরের মধ্যে থাকুক আর তারা ঘরের বাইরে পাহারায় থাকবে। যা হোক তারা ওই অবস্থায় থাকে। 
কিন্তু পাকবাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সাথে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজতে বের হয় এবং অবশেষে 
জোবেদার বাড়িতে আসে। জোবেদাকে ডাকতে থাকে। একদিকে জব্বারের গোঙানির শব্দ অন্যদিকে 
পাকবাহিনী প্রায় এসে গেছে। এ শব্দ যাতে শুনতে না পায় তার জন্য জোবেদা তার ছেলেকে প্রচণ্ড মার 
মারে! ছেলের কান্নার তীব্রতায় জব্বারের গোঙানির শব্দ মিলিয়ে যায়। আর্মি কমান্ডার জোবেদাকে 
আহত মুক্তিযাদ্ধার সংবাদ জানতে চাইলে জোবেদা জানায় এখানে কোনো মুক্তিযোদ্ধা আসেনি, বা 
মুক্তিযোদ্ধারা কেমন তা-ও সে জানে না। জোবেদাকে বিশ্বাস করে পাক বাহিনী চলে যেতে উদ্যত হল, 
হঠাৎ জোবেদার উঠানে রক্তের দাগ দেখতে পায় যা দেখে পাক কমান্ডার প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে 
আহত মুক্তিযোদ্ধা এখানেই আছে এবং প্রচণ্ড রোষে জোবেদাকে ডাকতে থাকে। কী করবে এখন 
জোবেদা ভেবে পাচ্ছে না। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল এবং সে তার ঘরের গাছকাটা দা দিয়ে নিজেই কোপ 
মেরে নিজের পা জখম করে এবং রক্তমাখা পা নিয়ে বেরিয়ে আসে। পাক আর্মি জোবেদা আসার সাথে 
সাথেই তাকে ধরে মারতে শুরু করে। তখন জোবেদা জানায় যে সন্ধ্যাবেলা যখন চারদিকে গোলাগুলি 
হচ্ছিল তখন ঘরের মধ্যে ছোটাছুটি করতে গিয়ে হঠাৎ গাছকাট! দায়ে তার পা কেটে যায়, আর ওই 
রক্তের দাগ সেই রক্তেরই দাগ। একথা শুনে পাক কমান্ডার জোবেদাকে বিশ্বাস করে চলে যায় এবং 
মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণে বেঁচে যায়। নাটকটি এখানেই শেষ হয়। 

কারক নাট্য সম্প্রদায় ৭১-এ সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের কিছু লোমহর্ষক সত্য ঘটনা অবলম্বনে 
পথনাটক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমৃদ্ধ, উজ্জীবিত করা। 

- আমরা তোমাদের ভুলব না’ হচ্ছে এরকম সত্য ঘটনা অবলম্বনে পথনাটক। 


১২৪ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


টিয়া পক্ষীর সমাচার__শংকর শাঁওজাল, কারক নাট্য সম্প্ৰদায়। 
পালিত পুলিশ ও আর্মির নির্লজ্জ ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে এ নাটকে। টিয়াকে যেমন যা শেখায় তাই 
. বলবে। তৎকালীন পুলিশ বাহিনীর তেমন বেহায়াপনা ভূমিকার উপর রচিত হয়েছে এ নাটকটি। 
ঢাকার বিভিন্ন রাজপথ, শহিদ মিনার, টি. এস. টি. সড়ক দ্বীপসহ বিভিন্ন স্থানে এ নাটকটি প্রায় 

৫০ বার অভিনীত হয়। 
রয়েল বেঙ্গল টাইগার__লোকনাট্য দল 

গ্রামের লোকজন তাড়া করে নিয়ে এসেছে এক মানুষখেকো বাঘকে। এই বাঘ অনেকদিন 
যাবৎ নিরীহ গ্রামবাসীর ঘাড় মটকাচ্ছিল। এই বাঘের ভয়ে গ্রামের মানুষ জঙ্গলে কাঠ কাটতে যেতে 
ভয় পায়। কিন্তু আজ সাহসী জনতা মওকা পেয়েছে। বাঘটাকে তাই তারা তাড়া করে নিয়ে এসেছে। 
আজ এই মানুষখেকোকেই তারা শেষ করে দেবে। কিন্তু তাড়া খেয়ে বাঘটা লুকিয়ে পড়ে কাঠাল 
গাছের ওপর। গ্রামবাসী বাঘটাকে অবশেষে দেখতে পায়। লাঠি-সোটা নিয়ে তারা বাঘটার ওপর 
চূড়ান্ত আঘাত হানতে গেলে সেখানে ফরেস্টার আসে বন্দুক হাতে । জনতা তাকে আহ্বান জানায় তার 
হাতে বন্দুক দিয়ে বাঘটাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ফরেস্টার উলটে জনতার দিকে 
বন্দুক তাক করে তাদের বাধা দেয়। ফরেস্টার জানায় যে, এই বাঘ সরকার বাহাদুরের পোষা বাঘ। 
হত্যা করা তো দূরের কথা এই বাঘের ওপর নখের আঁচড়ও দেওয়া যাবে না। জনতা ফরেস্টারকে 
স্মরণ করিয়ে দিতে চায় একাত্তরের নিরীহ, সরল গ্রামবাসীর ওপর এই বাঘের অত্যাচারের কথা। 
গ্রামবাসী এসব মানতে চায় না। তারা আক্রমণ করতে গেলে উপস্থিত হয় ওসি-র নেতৃত্বে পুলিশ 
বাহিনী। তারা জনতাকে হটিয়ে দিয়ে তাদের বেঁধে ফেলে। সরকারের পোষা বাঘকে তাড়া 
করার দায়ে উলটে জনতারই নাকি সাজা হবে, জেল হবে। পুলিশের ওসি নানারকম কসরত 
করে বাঘের মান ভাঙিয়ে তাকে গাছ থেকে নামায়। বাঘ নেমেই হুংকার ছাড়ে। ওয়্যারলেসের 
মাধ্যমে সরকারের উধর্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে। তার উপর আক্রমণ করায় 
জনতাকে ফাঁসিতে লটকানোর দাবি জানায় এবং পুলিশি এসকর্ট সহকারে তাকে অভয়ারণ্য 
পৌঁছে দিতে বলে। 
অতঃপর হরেন মণগ্ডল- লোকনাট্য দল 

থানায় উত্তেজিতভাবে অপেক্ষা করছেন বড়ো দারোগা। কারণ দ্বিতীয় দারোগা গেছেন পাশের 
গ্রামে একটি মামলার তদন্তে । কিন্তু তার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে বড়ো দারোগা চিত্তিত। অবশেষে 
দ্বিতীয় দারোগা এলে জানায় ঘটনা খুব গুরুতর। হরেন মণ্ডল নামের এক কৃষক স্বাভাবিকের তুলনায় 
একটু বেশি বড়ো পাথর ছুঁড়ে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি সামস্তবাবুর এক দিকের কাধ ভেঙে দেয়। 
কারণ হরেন মণ্ডলের ছেলে সামস্তবাবুর গাছের পেয়ারা পেড়ে নিলে সামস্তবাবু ওই ছেলেকে 
মারধোর করেন। 

ঘটনা তদন্তে গিয়ে বড়ো দারোগা দেখতে পান যে, হরেন মণ্ডল যেখান থেকে পাথর ছুঁড়ে 
মারে এবং সামস্তবাবু যেখানে দাড়ানো ছিলেন তার দূরত্ব অস্বাভাবিক দারোগা মেপে দেখেন যে, এই 
দূরত্ব সে সময়ের অলিম্পিক লৌহগোলক নিক্ষেপের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। বড়ো দারোগা ভাবলেন 
এই হরেন মণ্ডল দেশের একটা বিরল গৌরব। হরেন মণ্ডলকে ধরে আনা হল। দারোগার কাছে 
ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। শেষে হরেন মণ্ডলকে সেই পাথরটি আবার ছুঁড়ে মারতে বলা হল। 
অসুস্থ হরেন মণ্ডল প্রথমে আপত্তি জানায়। পরে সে শর্ত দেয় যে, যদি তে ও 
দাড়ায় তাহলে সে পাথর ছুঁড়বে। রর 
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যথারীতি খেয়ালি দারোগা আহত সামন্তবাবুকে নিয়ে আসে। সামস্তবাবু ব্যাপারটি শোনার 
পর ক্ষুব্ধ হন। দারোগা জাতির স্বার্থে সামস্তবাবুকে একাজ করার অনুরোধ জানায়। তবুও সামস্তবাবু 
রাজি হল না। দারোগা হরেন মণ্ডলকে পাথর ছুঁড়তে বাধ্য করার জন্য অবশেষে মারধোর করে। 
প্রচণ্ড মার খেয়ে শেষে হরেন মণ্ডল হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ায় এবং বলে যে এবার সে পাথর ছুঁড়তে 
পারবে, তবে দারোগাকে ও প্রান্তে দাড়াতে হবে। 
এই আমাদের স্বাধীনতা সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী 

মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা নিয়ে লেখা। অর্থাৎ যুদ্ধকালীন মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতা বিরোধীদের 
অবস্থান, নয় মাসের ঘটনা এবং প্রাপ্ত স্বাধীনতাকে নিয়ে এর নাট্যায়ন। 
ইলেকশন সমাচার- সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী * 

গ্ৰামীণ পটভূমিতে ইউনিয়ন নির্বাচনে ভোট-উত্তর ও ভোট পূর্ব চেয়ারম্যান মেস্বারদের 
আচরণের উপর লেখা এ নাটক। গ্রামের অশিক্ষিতজনদের নিকট হতে যেভাবে চেয়ারম্যান-মেম্বাররা 
ভোট শিকার করে তারই আদলে লেখা। ৷ 
শ্যাষ কইরা ফালামু-_সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী 

গ্রামের চেয়ারমন্যারা কীভাবে রিলিফ চুরি, ভূমি দখল ও গ্রামের সহজ সরল মানুষ ঠকায় 
তা-ই নিয়ে নাটক। সহজ সরল মানুষও এক সময় সচেতন হয় ওঠে, হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। গ্রামের 
সহজ মানুষদের সচেতনতামূলক এ নাটক। 
হনুমানের দেশে-_সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী _ 

একটি স্বৈরাচার বিরোধী নাটক! রাজনৈতিক এ নাটকে হনুমান হচ্ছে এরশাদের জাতীয় পার্টি, 
ছাগল হচ্ছে জামায়েত ইসলামি বাংলাদেশ, বানর হচ্ছে বি. এন. পি. এবং শিয়াল হচ্ছে আওয়ামি 
লীগ। পশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 
পাগলের সংলাপ-_সময় সংস্কৃতিক গোষ্ঠী 

সমাজের একজন ভালো মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে খারাপ মানুষগুলোকে কীভাবে পাগল করে 
তোলে তাই এই নাটকে দেখানো হয়েছে। পাগল হবার পর অর্থাৎ পাগল হিসাবে আখ্যায়িত হওয়ার 
পরও তার মুখ থেকে নীতি আদর্শের কথা সমাজের মানুষদের উদ্দেশ্যে বলতে দেখা যায় এ নাটকে। 
টিভি 
প্রয়োজনে পাগল আখ্যা দিতে দ্বিধা বোধ করে না। 
একটি নবজাতক শিশু ও এবং কিন্তু সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী 

স্বৈরাচারের ক্ষমতা দখল নিয়ে এ নাটক। নয় মাসে দেশ স্বাধীন হবার পর শেষ অবধি 
যেভাবে স্বৈরাচার ক্ষমতা দখল করে নিল। উল্লেখ্য, ২৪ বছরের বন্ধ্যা নারীর সন্তান লাভের পর এ 
শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রতিনিধিরা জোরপূর্বক মার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায় 
শিশুকে! কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত একজন সেনাপতি জোরপূর্বক সেই সন্তানটিকে সে মুষ্ঠিবদ্ধ করে নিয়ে নেয়। 
অর্থাৎ ২৪ বছরের পাকিস্তানের শোষণের পর জন্ম বাংলাদেশের, শিশুটি হচ্ছে বাংলাদেশ। 
লক্ষ প্রাণের মূল্যে--সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী 

মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডচিত্ৰ। মুক্তিযুদ্ধে এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কথা ও চিত্র নিয়ে এ 
নাটক। এবং যেভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা হয়েছে, স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের বাস্তব চক্রান্তের 
তথ্যমূলক চিত্র। 
যুদ্ধবাজ-_সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী 

যুদ্ধোত্তর একজন মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকের অটোবায়োগ্রাফি এ নাটক। যুদ্ধে তার স্বজন হারিয়েছে, 
হারিয়েছে তার একটি পা। পৃথিবীতে তাই সে কোনোদিনই কোনোক্রমেই যুদ্ধ কামনা করে না। কামনা 
করে বিশ্বময় শান্তি। নি 


১২৬ পি নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 





কুরসি--আবদুল্লাহ-আল-মামুন 
১৯৯০ সালের দিকে দেশ যখন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে মুখরিত, দলমত নিৰ্বিশেষে 
দেশের সব মানুষ তৎকালীন স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল, 
একই কাতারে সামিল হয়েছিল ছাত্র-শিক্ষক-জনতা। সে মুহূর্তে বিশিষ্ট নেতা, নাট্যকার 
আবদুল্লাহ-আল-মামুনের কুরসী’ নাটক সেই আন্দোলনকে আরও জটিলভাবে দানা বাঁধতে সাহায্য 
করেছিল। বইটির সম্পাদকীয় কলামে তিনি উল্লেখ করেন পথনাটক হিসেবে প্রদর্শনের জন্য তিনি 
কুরসি অর্থ আসন। 
নাটকটির মধ্যে হুজুর চরিত্র কুরসীর একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি কুরসিতে বসতে অভ্যস্ত৷ 
কুরসিতে বসলে তিনি আর তিনি থাকেন না। কিন্তু কুরসী তার কোনো নিজস্ব সম্পত্তি নয়। কুরসি 
জনগণের। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কুরসিতে আসীন হতে 
পারেন। নাটকের মধ্যে হুজুরের নির্দিষ্ট সময় শেষ হলেও তিনি কোনোভাবেই কুরসি ছাড়বেন না। 
. এই হুজুর চরিত্রের দ্বারা নাট্যকার সেই স্বৈরাচারের ‘সব নৈতিকতাই অনৈতিক’ এই রূপ আদর্শকে 
উন্মোচন করেছেন। সাথে সাথে নাট্যকার এ জড় পদার্থ কুরসীর আত্মকথাকেও খোলাখুলিভাবে 
'_ জনগণের সামনে খুলে বলেছেন। এ কুরসিও এখন হুজুরকে বসতে দিতে নারাজ। কুরসি হুজুরের 
হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তার মায়ের কাছে চলে আসে। এদিকে কুরসিতে বসতে অভ্যস্ত হুজুর 
পাগলের মতো কুরসিকে খুঁজে বেড়ায়। অবশেষে কুরসীকে সে হস্তগত করে এবং হুজুর কুরসিকে 
তার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে আসতে চাইলে মা নিজেই তার সন্তান কুরসীকে হত্যা করে। কুরসিকে 
হত্যা করে মায়ের সংলাপ অসাধারণ 
মা : মা হইয়া সম্ভানরে বিলাইয়া দিলাম। এইডা কুনো নতুন ঘটনা না। এই দ্যাশের লিগা 
আমার মতন বহুত মা সম্ভান বিলাইয়া দিছে। আরো দিব। দিতেই হইবো। নাইলে এই দ্যাশ তো 
থাকবো না। 
তৎকালীন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে রমনা পার্ক, শহিদ মিনারে বহুবার নাটকটি প্রদর্শিত 
হয়ে আন্দোলন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে নতুন ভাবনা, নতুন প্রেরণার জন্ম দিয়েছিল। নাটকটির ভেতর 
থেকে সে সময়কার আন্দোলনে দেশের অবস্থা, পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ করে মানুষকে সচেতনভাবে 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দেশের অবস্থাকে পরিবর্তন করা একটি রাজনৈতিক বক্তব্য 
বেরিয়ে আসে। 
হুজুর : কিন্তু কুরসী ছাড়া রাজ্যশাসন চলবে কি করে ? 
মা : না। আর কুরসী না। এই কুরসী এক ভয়ংকর নিশা। কুরসীতে বইসা মানুষ আর মানুষ থাকে 
না। রাজা হয় বাদশা হয়। এই দ্যাশে আবার কিয়ের রাজা ? কিয়ের বাদশা ? কোনো উঁচু-নীচু 
নাই। কুরসী ছাড়া রাজ্য শাসন চলে না? হায়রে মানুষ কোনোদিন চক্ষু মেইলা নিজেগো 
দেশটারে দেখলা না ? দ্যাশের মাটি দেখ নাই ? এ মাটির বুকে সবুজ দুর্বাথাস দেখ নাই ? 
এখানে বস সকলে। কুরসীর লিগা আর জানি কেউ কুনো দিন পাগল না হয়। 
হুজুর : কিন্তু আমার কি হবে £ আমি যে বহুদিনের পুরাতন কুরসী পাগল। কুরসী আমার কুরসী, এই 
পরিণতিতে হবে আমার তা যদি আগে জানতাম-- = 
এইভাবে কুরসীপ্রিয় হুজুররুপী স্বেরাচারী সরকারের চরিত্রকে খোলসাভাবে উন্মোচন করে সাধারণ 
দর্শকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি করে আন্দোলনের একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে 
থিয়েটারের ছেলেমেয়েরা ‘কুরসী’ পথনাটকটি প্রদর্শনের দ্বারাই জাতিকে গণজাগরণে উদ্বুদ্ধ করতে 
সহায়তা করেছিল। 
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বিবিসাব-_ আবদুল্লাহ-আল-মামুন ৷ 

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালীন বর্তমান সমাজের প্ৰেক্ষাপটে বিবিসাব’ নাটিকটি রচিত। 
সমাজের মধ্যকার বর্তমান রাজাকাররূপী স্বাধীনতা বিরোধী পক্ষ এবং অপরদিকে তৎকালীন স্বাধীনতা 
যুদ্ধের পক্ষের দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক ছন্দকে নাট্যকার আবদুল্লাহ আলমামুন খুবই 
দক্ষতার সাথে উপস্থাপনা করেন। এর পাশাপাশি তিনি বর্তমান সমাজের সাধারণ শ্রেণিরুপকেও 
উপস্থাপনা করার চেষ্টা করেছেন। 

‘বিবিসাব’ নাটকে বিবিসাব একজন মহিলা । ১৯৭১-এ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার 
স্বামী ও দুই পুত্রকে হারিয়ে নিঃস্ব, কিন্তু অসহায় নন। নিজ অধিকারবলে তিনি স্বামী ও সন্তানহারা 
হয়েও সমাজে টিকে আছেন। আর্থসামাজিকভাবে জোগান দানের জন্য তাঁর মূল চালিকাশক্তির উৎস 
হল একটি গ্যারেজ। সেই গ্যারেজটিকেও ১৯৭১-এর রাজাকার এবং তীর স্বামীর হস্তা বসিরউদ্দিন 
মোল্লা কেড়ে নিতে চায়। প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন বিবিসাব ওরফে মরিয়ম। অবশেষে মরিয়ম তার 
সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিবাদ না করে নিজেই তার প্রতিরোধ করেন। মরিয়ম বসিরউদ্দিন 
মোল্লাকে চাকু মারেন এই দৃশ্যেই নাটক শেষ হয়। 
নাটকটি প্রতিবাদী নাটকও বলা যেতে পারে। কেননা মরিয়ম বা বিবিসাব চরিত্রের দ্বারা 
সরাসরি উন্মোচিত হয় আমাদের সমাজে এখনও বর্তমান সেই সব বসিরউদ্দিনদের আসল চেহারা । 
নাটকের মধ্যে ১৯৭১-এর এক সন্ধ্যায় মরিয়ম ও তার স্বামীর সঙ্গে মোল্লা 

স্বামী : মোল্লা সাব-_মেলেটারি আমারে ক্যান খোজে ? আমার কাছে তাগো কী কাম ? 

মোল্লা : ডরাইও না। আমি থাকতে ডর কী ? আমি তো তোমাগো আপনা মানুষ । আমি যে শাস্তি কমিটি 

করছি হেইডাতো তোমাগো দেখাশোনার লিগাই। তবে কাসেম আলী একটা কথা না কইয়া পারি 
না। তুমারে আমি জানতাম তুমি বুদ্ধিমান। সেই তুমিও যে একটা পোলাপানের মতো কাম করবা 
ভাবতেও পারি নাই। 

স্বামী : কী করছি আমি, কী করছি? 

মোল্লা : তুমার পোলা দুইডারে বডার পার করছো। হেরা গিয়া যোগ দেছে মুক্তিবাহিনীতে। মুক্তিবাহিনী 

ঘোড়ার ডিম। এইসব হইতাছে গিয়া ইন্ডিয়ার বদমাইসি। আরে মিয়া, হিন্দুরা কোনদিন 
মুসলমানগো ভালো চাইছে ? তুমি মুসলমান হইয়া পোলাগো হিন্দুর লগে হাত মিলাইয়া দিলা ? 
ক্যাপ্টেন সাব তুমারে খুঁজবো না তো কি আমারে খুঁজবো ? 

মরিয়ম : খবরদার, তুমি যাইবা না। আমি বুঝতে পারছি, ক্যাপ্টেন সাব তুমারে খোঁজে না! তুমারে খোঁজে 

মোল্লা। তুমি যাইবা না। 
এরপরও মোল্লা চলে যায় এবং মোল্লা কাসেমকে হত্যা করে; স্বাধীনতার চৌদ্দো বছর পর আবার 
মরিয়মের সাথে মোল্লার দেখা ও কথা হয়। এখন মরিয়মের ভিন্নরূপ, এখন সে বিবিসাব__এই 
বিবিসাবরূপী মরিয়মের সংলাপের মধ্য দিয়ে মোল্লাকে এবং কী তার আসল পরিচয় তা বেরিয়ে 
আসে 

মরিয়ম : কিসের লিগা আমি জান দিলাম ? কিসের লিগা ? আজ থিকা চোদ্দ বৎসর আগে একটা যুদ্ধ 

হইছিলো। স্বাধীনতার যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে গেছিলো এক মায়ের দুই পোলা। মায়ের সেই পোলারা 
ফিরা আসে নাই। মমতার উপরে পাথর চাপা দিয়া পোলাগো বিদায় দিছিলো মা। পোলাগো 
হারাইয়া কী পাইছি আমি ? আমার হিসাব আমি পাই পাই বুইজ্যা লমু। দ্যাশের লিগা আমি 
সোয়ামি দিছি--জুয়ান পোলা দিছি। দ্যাশের দুশমনরে আমি তো মাপ দিতে পারি না। আমি 
০০০০০০০০০০০ 
যাও-- 

মঠ ভাল ST ভল: রনির লাম 

মানুষের মধ্যে ও বর্তমান সমাজের মধ্যে বসিবুদ্দিনের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। শুধু তাই 


১২৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


নয়। নাটকের শুরুতে একজন উপস্থাপক এসে মরিয়ম ওরফে বিবিসাব-এর সম্পর্কে একটা সাধারণ 
ভূমিকা রেখে নাটকের শুরু হয় এবং শেষেও উপস্থাপক এসে সাধারণ দর্শকদের উদ্দেশ্যে নাটকের 
উদ্দেশ্য বাণী উচ্চারণ করে। 


উপস্থাপক : এই হল বিবিসাবের কাহিনী। এই কাহিনী বানোয়াট নয়, রূপকথাও নয়। প্রকাশ্য 
দিবালোকের মতো সত্য এই কাহিনী। আমাকে বাদ দিয়ে মঞ্চের উপরে আপনারা যে দৃশ্য 
দেখতে পাচ্ছেন এ দৃশ্যের কারিগর কে? এ দৃশ্যের অবতারণা হলো কী করে? যতদিন 
পর্যস্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের পরাজিত শত্রুরা অন্যায়ভাবে প্রশ্রয় পেতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত এ 
দৃশ্যের অবতারণা হতেই থাকবে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অৰ্জিত বাংলাদেশের 
স্বাধীনতার প্রতি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে আর কেউ কিছু না 
বলুক, বিবিসাব হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। সে প্রতিবাদ করবেই। বিবিসাব আমাদের 
সময়ের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। 
উপস্থাপকের এইরূপ উপস্থাপনার ছারা বসিরুদদি মোল্লাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষদেরকে অবগত 
করার পাশাপাশি মরিয়ম এর মতো বাঙালি বীরাঙ্গনা নারীদেরও পূর্ণ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত 
করার একটি অন্যতম প্রচেষ্টা হিসেবে 'বিবিসাব' পথনাটকটির অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ 
উজান পবন 
এ পথনাটকটি স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে বিশেষ করে চাষি সমাজকে 
উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে রচিত হয়েছিল। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের চাষি সমাজের গুরুত্ব অন্য যে 
কোনো শ্রেণির থেকে কোনো অংশে কম নয়---এরকম একটা তীব্র প্রতিবাদী ভাষা তৈরি হয় 
নাটকের মধ্যে । 
নাটকের মধ্যে স্বাধীনতা উত্তর বাংলার রাজধানী ঢাকায় আসে এক চাষা তার বউকে নিয়ে, 
ঢাকা ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য। কিন্তু ঢাকা ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য রাস্তায় নামতেই বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টি 
হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সেখানে এক এক করে জড়ো হয় পানের ফেরিওয়ালা, পকেটমার, 
মাস্টার, মিল কর্মচারী। তাদের মধ্যে নানারকম আলাপ হয়। প্রায় বিকেল পর্যন্ত একরকম বৃষ্টিতে 
আটকা পড়েই সেখানে তাদের সময় কাটে। বৃষ্টি থামার পর এক কর্মী বিড়ি ধরানোর জন্য তার 
সিগারেটের আগুন চায়। চাষা উত্তেজিত হয়ে এ তরুণের গলা টিপে ধরে। শত্রুর লোকের ব্যবহারে 
অতিষ্ঠ হয়ে চাষা তার বউকে নিয়ে আবার গ্রামে চলে যায়। 
এখানে নাট্যকার সুকৌশলে বৃষ্টির দ্বারা শহরের বিভিন্ন শ্রেণিকে একত্র করে শ্রেণী বৈষম্যকে 
সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেমন- দুই কর্মীর আলাপ : 
১ম কর্মী : আরে বাই আপনাদের কথাই আলাদা। আপনারা হচ্ছেন গিয়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। মানুষ নিয়ে 
কারবার। সহজে হতাশ হলে চলবে কেন ? | 
২য় কর্মী : এই দেখুন না। সেইবার আমার দুই নাম্বার মিলটা স্ট্রাইক হলো। কিছুতেই ব্যাটারা কাজে আসবে 
না। প্রতিদিন লাখ টাকা লোকসান। সব দেখেশুনে আমার স্ত্রী তো বিছানাই নিয়ে নিলেন । 
১ম কর্মী : মিলে স্ট্রাইক হল আর বিছানা নিলো আপনার স্ত্রী__ ব্যাপারটা ক্যামন একটু খাপছাড়া হয়ে গেল 
না? 
২য় কর্মী : মানে বুঝলেন না, আমার স্ত্রী আমার চাইতে আমার বিজনেসকে বেশি ভালো জানে। খুব 
শৌখিন আর কি। 
১ম কর্মী : তারপর কী হলো, স্ট্রাইক, ভাঙলো ? 
২য় কর্মী : না ভেঙে যাবে কোথায় ? ওরা চলে ডালে ডালে, আমি চলি পাতায় পাতায়, মাতববর গোছের 
ক'জনের হাতে দিলাম কিছু--ব্যস্‌, মিলের চাকা আবার ঘুরতে লাগল। 
১ম কৰ্মী, : ওটা অবশ্যই মালিকদের আদি অকৃত্রিম একটি ট্রিকস্‌। 
হয় কর্মী : তবে ইদানীং এই ট্রিকস্টা আর চলে না। 


ৰমন তান ১২৯ 
নাট্য পত্রিকা নয়-৯ 


এভাবে সমাজের এই উঁচুতলার শ্রেণির পাশপাশি পকেটমার ও পানওয়ালার কথোপকথনের দ্বারা 
সাধারণ মানুষ সহজেই বুঝে নিতে পারে যে সমাজে তার অবস্থান কোথায় যেমন-__ 
পানওয়ালা : তুই শালা গেছিস। একবারে পচে গেছিস। কোনদিন যে নিজের বাপের পকেট কেটে বসবি। 
পকেটমার : সে ব্যাটাতো মরেছে। 
পানওয়ালা : বল মরে বেঁচেছে। 


নাটকটির মধ্যে কর্মীর সাথে চাষার ঝগড়া ও হাতাহাতির মধ্যে দিয়ে নাটকের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, 
যেমন 
১ম কৰ্মী : ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আরে একি ? মেরে ফেলবে নাকি ? ছেড়ে দাও। (এক প্রকার জোড় 
করেই দ্বিতীয় কর্মীকে ছাড়িয়ে দেয়) আপনিও ভাই কম যান না। এখন কি আর সেসব দিন 
আছে। যেখানে সেখানে ভাট দেখালে চলে ? 
চাষি :  কতাডা হেরে বালা মতন বুঝাইয়া দ্যান। হেই দিন আর নাই। ডর দেহাইয়া পার পাইবে 
না। পাওনা ঠিক আদায় কইরা লমু। অহন দ্যাশ স্বাধীন অইছে। দুই হান লাঙ্গালের মালিক 
আমি। আমি কাউরে পরোয়া করি ? 


২য়কর্মী : দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে কি তোমার এওঁ লাঙ্গল দিয়ে পুরোটা দেশ তুমি চষে ফেলবে ? 
চাষি : হ হ। তাই করুম, লাঙ্গল দিয়া পুরা দেশ চইযা ফালামু। আপনেগো মতন আগাছ পরগাছ 
উপড়াইয়া সোনার ফসল ফলাইতে অইবো না? 


প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় অঙ্গীকার নাট্যকার চাষির সংলাপের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন এ নাটকটির মধ্যে। 

পথনাটকগুলি বিশ্লেষণে যে বৈশিষ্ট্যগুলি বেরিয়ে আসে তা হল-_সহজ সাদামাটা 
ভাষার সাধারণ লোকের খুব কাছে গিয়ে সমাজের এক-একটা সমস্যাকে উপস্থাপন করা, 
তোলা। এই সচেতনতা সাধারণ দর্শকদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক যে কোনো বিষয়ের উপর 
হতে পারে। 

উপযুক্ত যে সমস্ত নাটকের কাহিনি ও চিন্তাগত অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হল এগুলোকে 

বাংলাদেশে বিদ্যমান পথনাটকের মূলধারা হিসাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এ সমস্ত নাটকে, 
প্রধানত পাণ্ডুলিপিতে যে প্রবণতাসমূহ দেখা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা গেল : 

১, বাংলাদেশের প্রথম সচেতন পথনাটকের প্রয়াস দেখা যায় '৬৯-এর উত্তাল গণ- 
আন্দোলনের সময়। সোমেন চন্দ রচিত ‘না’ নাটকটি আন্দোলনের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে 
সমান তালে তার দায়িত্ব পালন করে। উনসম্তরের পরও যে কবার পথনাটক 
ম্বৈরশাসনের সামনে রুখে দাঁড়িয়েছে সেখানেও আমরা দেখতে পাই গণজোয়ারের 
সমান্তরাল পথে এ নাটক অগ্রসর হয়েছে। ফলে, নাটকের পাণ্ডুলিপিতে সংগ্রামশীলতার 
ছাপ লক্ষ করা যায়। 

২. আন্দোলনে মিছিল যেমন একটি শক্তি, অসহযোগ বা সত্যাগ্ৰহ সংগ্রামের পথে যেভাবে 
বড়ো হাতিয়ার, পথনাটকেও অনুরূপ তৎপরতা লক্ষ করা যায়। 

৩. অনেক নাটকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে গানের ব্যবহার করা হয়। ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব ছাড়াও 
দর্শকের প্রাণে ভাবালুবতা তৈরি করার জন্য পথনাটকের কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে 
গানের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, এস. এম. সোলায়মান রচিত '্ষ্যাপা পাগলার 
প্াাচাল 

৪. পথনাটকে প্রধানত প্রহসন ভঙ্গিমা ব্যবহার করা হয়। তবে সার্থক প্রহসন করার জন্য 
যে ধৈর্য ও পরিমিতি দরকার পথনাটকে তা অনুপস্থিত বললেই চলে। অনেক সময় দেখা 


১৩০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


যায় প্রহসনধর্মিতা এমন বেহিসাবি আকার ধারণ করে যে, তা শেষ পৰ্যন্ত 781০০ ছাড়া 
আর কিছুই হয় না। 

৫. এ-নাটকে প্রহসন হিসাবে প্ৰতিষ্ঠিত করার জন্য যে সামাজিক সম্পর্ক ও চারিত্রিক 
বিন্যাস উপস্থিত করা দরকার পথনাটকে সে সুযোগ কম থাকে। এ-নাটককে কাৰ্টুন 
হিসাবে উপস্থাপন করার বাস্তবতা অনেক সময় বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কাৰ্টুনধৰ্মিতার 
সফল প্ৰয়োগও হতে দেখা যায় না। কারণ নাটককে কার্টুন হিসাবে উপস্থিত করার জন্য 
যে বুদ্ধির দীপ্তি দরকার পথনাটকে তার উপস্থিতি নেই। 

৬. পথনাটকের সংলাপ উচ্চগ্রামে বীধা থাকে। খোলা পরিসরে উপস্থাপন করার ফলে 
উচ্চগ্রামের সংলাপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু এ-সংলাপ জীবনঘনিষ্ঠ নয় বলে 
জীবন্ত মনে হয় না, মনে হয় মুখস্থ চিৎকার। আমাদের বিস্ময় জাগে, পুরাকালে 
ইডিপাসের মতো মনস্তাত্বিক নাটক কীভাবে খোলা পরিসরে অভিনীত হত। 

৭. পথনাটককে যত না গণআন্দোলন তৈরি করে তার চেয়ে বেশি এ-আন্দোলনকে উসকে 
দেয়, তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ-নাটক সংগঠক নয়, বরং উদ্দীপক (8814101) হিসাবে 
কাজ করে। 

৮. অনেক নাটকে প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায়। মামুনুর রশীদ রচিত লীলা’ নাটকে 
সফলভাবে প্রতীকের ব্যবহার করা হয়েছে। 

৯. পথনাটকে তুলনামূলকভাবে নারী পারফরমার কম থাকে। 

১০. বাংলাদেশের পথনাটকে গল্পের দুর্বলতা একটি সাধারণ লক্ষণ। অথচ দর্শককে সঙ্গে 
নিতে চাইলে নাটকে চমৎকার গল্পের গথুনি থাকা উচিত। কেননা গল্পধর্মিতা এ-দেশের 
দর্শকের একটি চিরায়ত চাহিদা। 

১১. শ্লোগান বা প্রবন্ধের মতো এ-সব নাটকে সরাসরি মেসেজটা দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে 
অনেক ক্ষেত্রেই পথনাটক দর্শকের মধ্যে দূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে অসফল হয়। 

১২. সংলাপ বা ১০৭০০০০০-এ নৈঃশব্দের ব্য বহার হয় না বলেলেই চলে। অথচ আধুনিক 
নাটকে নৈঃশব্দ এক প্রবল ভাষা হিসাবে গৃহীত। 

১৩. পথনাটকে একক 7০7197০9-এর সুযোগ থাকে। একক অভিনেতা মঞ্চপরিসরে 
অবস্থান করলেও ব্যক্তিকে নিজস্ব, ব্যক্তিগত কোনো অবস্থান থেকে কথা বলতে শোনা 
যায় না। অর্থাৎ পথনাটকে ব্যক্তি অনুপস্থিত, ব্যক্তি থাকলেও সে কেবল সমষ্টির 
প্রতিনিধি। 

১৪. অনেক নাটকে সার্থকভাবে রূপকের ব্যবহার হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে সেলিম আল 
দীনের রচিত চির কীকড়ার ডকুমেনটারি' একটি উল্লেখযোগ্য নাম। 

১৫. কোনো নাটকের পাণ্ডুলিপির মনস্তাত্বিক সংকট নিয়ে মনোযোগী হতে দেখা যায় না। 

১৬. এ-নাটক রাজনীতির তাৎক্ষণিকতায় বিধিবদ্ধ, তার মধ্যে সুদূরপ্রসারী অভিনিবেশ প্রযুক্ত 
হতে দেখা যায় না। 

১৭. পথনাটকের ভাষা, সংলাপ, অনুযঙ্গসমূহ মোটামুটি প্রবহমান ও গতিময়। 

১৮. পথনাটকের একটি বড়ো প্রবণতা তার অন্তৰ্গত অসাম্প্রদায়িক চেতনা। 

১৯. সুষম, বসবাস উপযোগী একটি ন্যায্য সমাজের অবকাঠামো বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা লক্ষ 
করা যায়। 

২০. বাংলাদেশের পথনাটকে পার্টিজান থিয়েটার (Inclined with Communist party) 
দেখা যায় না বললেই চলে। ভারতের সফদর হাশমি, উৎপল দত্তের মতো কোনো 
পাৰ্টিজান নাট্যকার, নাট্যনিৰ্দেশক এখানে নেই। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ১৩১ 


২১. শেষ পৰ্যন্ত, বাংলাদেশের পথনাটক মধ্যবিত্ত পরিখায় সীমাবদ্ধ। উপরের নাটকগুলো এ 
মধ্যবিত্ততা-ই প্ৰতীয়মান করে। 

সর্বোপরি সুষম যৌক্তিক সমাজ গঠনে প্রকৃত পথনাটকের একাগ্র চিত্ত মনোযোগ থাকে। কিন্তু 
বাস্তবত তার সাকল্য প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রেণির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকার 
কারণে পথনাটকের চিত্তক, সংগঠক ও নাট্যকর্মীদেরও বিভিন্নতা রয়েছে। তাই পথনাটকের চর্চা 
(schooling) এক কেন্দ্রে মিলিত হয়নি। বিভিন্ন সৃজনশীল ব্যক্তি পথনাটকের পরিসরে কাজ করেন, 
কিন্তু রাজনৈতিক প্রবণতার বিভিন্নতার কারণে পথনাটকও নানাবিধ চারিত্র্য অর্জন করেছে। পথনাটক 
কোনো একক দেশীয় নাট্যমাধ্যম নয়। তার রয়েছে একটি বৈশ্বিক যোগাযোগ ও ভিত্তি। 


গ্রন্থসূত্র : 
সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাটাচৰা ও নাটকের ধারা, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ৩৭১। 
পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৭। | 
. মাসির উদ্দীন ইউসুফ, নাচাও রাভা নাচাও দ্র. ভূমিকা। 
তপন দাস, মে দিবস পত্রিকা, দেশ থিয়েটার। 
নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, নাচাও রাস্তা নাচাও, দ্র. ভূমিকা । 
মমতাজউদ্দীন আহমদ, স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, ডিসেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ১১। 
পূর্বোক্ত, পৃ. ১১-১২। 
পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩। 
পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৪ । 


কাব ইসি কী জে তে এলা ৬ 


লেখক : বাংলাদেশের বিশিষ্ট নিদেশিক ও পথনাটা আন্দোলন বিষয়ক 
গবেষক ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের অধ্যাপক 
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প্‌ বু নাটা আকাদেমি পরিকা সংখ্যা ৯ ২০০৪ 


রথীন চক্রবর্তী 


চলতি ২০০২ সালের জুলাই মাসে কানাডার এডমনটনে যে ‘এডমনটন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রিট 
পারফরম্যান্স ফেস্টিভ্যাল” হয়ে গেল তা আত্তজাতিক স্তরে স্ট্রিট থিয়েটার ফেস্টিভ্যালের অষ্টাদশ বর্ষ। 
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় যাটটি দল এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে। বিগত বর্ষসমূহের অভিজ্ঞতা 
বলছে, প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার দর্শক এই উৎসবে যোগ দেন, এবং এঁরা কিন্তু নিরঙ্কু' 
এডমনটন শহর থেকে আগত নন, এমনকী এই দর্শকের এই পরিধির ব্যাপ্তি শুধু কানাডাতেই সীমিত 
নয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আসেন হাজার হাজার মানুষ। স্ট্রিট থিয়েটারকে, ওঁরা 
্‌ ব্যাপারটাকে একটু ছড়িয়ে দিয়ে বলতে চান সিট পারফরম্যান্স, কারণ ওঁরা এর মধ্যে ডান্স ও 
 মাইমকেও অন্তর্ভূক্ত করেছেন, এভাবে এক উৎসবে পরিণত করা এবং তাকে আন্তজাতিক গ্রাহ্যতার 
_ মধ্যে নিয়ে আসার পেছনে সমকালীন পরিবর্তনময় সংযোগতত্ বা কমিউনিকেশন থিয়োরি যে একটা 
বড়ো কাজ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। এই উৎসবের অন্যতম প্ৰকল্পক ডিক 
ফিংকেল তার ব্যাখ্যা রাখেন পামেলা ত্যান্থনির কাছে : ‘Our mission is to present and 
celebrate performance as an art form. We treat the artists with respect, and 1 think 
that attitude translates into the performances the audience see on the street.” প্রায় 
৪ লক্ষ কানাডিয়ান ডলার খরচ করে যীরা এই উৎসব করেন তাদের ঠোটে এই ধরনের অভিব্যক্তি 
ইউরোপীয় আর্থিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোয় অতীব তৃপ্তিদায়ক হতে পারে, কিন্তু বাংলা থিয়েটারের 
কর্মীদের সম্ভবত তা সম্ভোষদান করতে পারে না। সেই আলোচনায় আমরা পরে যাব, সময় ও 
সুবিধামতো, কিন্তু ফিংকেলের এই কথাটাও বোধ হয় আমাদের মনে রাখা দরকার যে এই ৪ লক্ষ 
কানাডিয়ান ডলারের বাজেট-নিবহি তথা আয় সংগৃহীত হয় স্পনসরড গুডস আযান্ড সার্ভিসেস’ 
থেকে। এবং সংবাদপত্র-রেডিয়ো-টেলিভিশন সময়ের ও কলামের যে ফুটেজ দেয় তার সঙ্জো একটি 
প্রথম শ্রেণির রাজনৈতিক ও জাতীয় স্তরভুক্ত সংবাদের পার্থক্য থাকে খুব সামান্যই। মনে রাখা 
দরকার, সতেরো বছর আগে এই উৎসব শুরু হয়েছিল মাত্র পঞ্চাশ হাজার কানাডিয়ান ডলারের 
বাজেট দিয়ে। ফিংকেলের সঙ্গে তার সহযোগী শেলডন উইলনার কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদের জানান, 
সরকারিভাবেই স্বীকৃত হয়েছে যে এই স্ট্রিট পারফরম্যান্স ফেস্টিভ্যাল এডমনটন শহরকে কানাডার 
ফেস্টিভ্যাল সিটি’র মযদি দিয়েছে। 

এবং এই সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, কানাডার এডমনটনের মতো আমেরিকায় স্ট্রিট 
সাফরি*স প্যারাডাইস। 








২ 
স্থিট থিয়েটার’ কথাটার সঙ্গে ইউরোপ ও এশিয়ার পরিচয়ের বিপুল ভিন্নতা আছে। দুই বিশ্বযুদ্ধের 
অস্তবৰ্তীকালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মানুষের বিপন্নতা যে আর্তি নিয়ে ফসলের ক্ষেত্ৰ এবং 
পণ্যশিল্পের উৎপাদনভূমি থেকে শুরু করে শহরের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের হাত ধরে সাহিত্য- 
__ নাট্য-ছবির অঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরব্তীযুগে, নয়া-উপনিবেশবাদ ও 
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আমেরিকার ব্রেড আ্যান্ড পাপেট থিয়েটার প্রযোজনা : সানডানিস্‌টা 


সমাজতন্ত্রীকরণের কালে তার স্বরগ্রাম ক্রমশই মলিন হয়ে পড়ে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ক্ষিপ্রগতি 
ওয়াকার্স থিয়েটার মুভমেন্টের জন্ম হয়েছিল, যে আন্দোলনের ফসল ছিল নিউজপেপার প্লে, রেড- 
রেভ্যু ইত্যাদি বিভিন্নধৰ্মী স্থিট থিয়েটার, ষাটের দশকে এসে তা নিবাপিত। নয়া-উপনিবেশবাদ তখন 
সংকটগ্ৰস্ত পুঁজিবাদকে জ্বলে ওঠার মতো নতুন জ্বালানি সরবরাহ করছে, পশ্চিমের অর্থনীতিবিদদের 
যুক্তরাষ্ট্রের নয়া বিদেশনীতির প্রণেতাদের হাতে পড়ে শ্রমিক শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত সমাজের সংজ্ঞা, 
বিশ্লেষণ সবই তখন বদলে যাচ্ছে। ফলে সংস্কৃতির, মজদুরি সংস্কৃতির ‘লাইন অব আযাকশন'ও তার 
অবস্থান পরিবর্তন করছিল দ্রুত। ফস্টার ও তার বিদগ্ধ উত্তরসূরিদের কথা মনে আসতে পারে এই 
সূত্রে এই কারণেই যে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে তার ও তাদের সতর্কবাণীর অক্ষরসমগ্র দিয়ে বলে গেল 
শ্রেণি-উন্নয়ন ও শ্রেণি সমঝোতার অদৃশ্যপূর্ব বাসন্তী হাওয়া। আর তারই প্রহারে খসে যেতে শুরু 
করল এশিয়া ও আফ্রিকার যাবতীয় স্বস্তি ও শাস্তির পত্রাবলি। মানচিত্রে ভেসে উঠল নতুন বালুময় 
দিগঞ্গন, যার পোশাকি নাম হয়েছে তৃতীয় বিশ্ব। এই যে পটবদল, ঘূর্ণিঝড়ের এই যে পশ্চিম থেকে 
পুবমুখে ঘুরে যাওয়া, তার ফলে পাশ্চাত্যের স্ট্রিট থিয়েটারে এল অনেক বেশি বিলাস, আর প্রাচ্যের 

লা নাট্যমহলে স্ট্রিট থিয়েটারের তুলনায় ‘স্টিট প্লে’ কথাটার ব্যবহার বেশি। ভাষাস্তরে, 
পথনাটক। কিন্তু এখানেও দ্বিমত আছে, বিভাজন আছে। কিছু পথনাটক, কিছু অঙ্গন নাটক। 
দ্বিমত যখন আছে তখন বিতর্কও উপস্থিত। সেই বিতর্কের আলোচনা অন্যত্র করা যেতে পারে। কিন্তু 
অঙ্গন নাট্য যখন বলি তখন এর সঙ্গে স্ট্রিট থিয়েটারের অনেক বেশি নিকটবর্তিতা উপলব্ধি করা 
যায়। ইউরোপে এখন যে স্ট্রিট থিয়েটার চালু আছে তার সঙ্গে স্ট্রিটের সম্পর্ক খুবই কম। যেটা বেশি 
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সেটা হল নাট্যের সঙ্গে দর্শকের সম্পৃক্ততা। ভিক্টোরীয় মঞ্চের অনুশাসন কমে এসেছে, কারণ 
‘পপুলিজম’ এখন সৰ্ব অর্থেই অর্থময়। ফলে বাংলায় পথনাটক সংঘটনার ক্ষেত্রে যে আন্দোলনমগ্ন 
প্রতিবিম্ব দেখা যায়, ইউরোপের স্ট্রিট থিয়েটারের ক্ষেত্রে তার চেহারা প্রতিষ্ঠানমুখী। এই দুই সমাজের 
৷; নিম্নবৰ্গের অবস্থান ভিন্ন, উভয়ের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা ও সংকটের উপরিপ্রকাশও 
সমগোত্রীয় নয়। সমাজতাত্তিক বিশ্লেষণে ব্যাপারটাকে বড়ো বেশি হলে ধরা যেতে পারে এই সূত্রে যে, 
একটি রঙের আবহ যেখানে হালকা হয়ে হয়ে তার শেষটুকুও মুছে যাচ্ছে এবং তার কিছু আগে 
থেকেই যে অন্য রঙের প্রবেশ শুরু হয়ে গেছে, এই যে মিশ্র অঞ্চল, এই মিশ্র অঞ্চলেই নিহিত থাকে 
আয়তনের তুলনায় তা অবশ্যই অতি সামান্য। তাই “ডিকশনারি অব আমেরিকান থিয়েটার” 
কেম্ব্ৰিজ গাইড ট ওয়াল্ড থিয়েটার’ বা ‘এনসাইকোপিডিয়া অব ইউরোপীয়ান থিয়েটার” কোথাও 
স্ট্রিট প্লে’ শব্দটির কোনো এন্ট্রি বা অন্তৰ্ভুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। ফ্রান্সের থিয়েটারের ইতিহাস 
কোশগ্রস্থে স্টিট থিয়েটার পরিব্যক্ত হয়েছে ‘ওপেন এয়ার ডান্স ত্যান্ড সং পারফরম্যান্স'-এ। 
কেউ কেউ ওপেন এয়ারের বদলে বুলেভার শব্দটিও ব্যবহার করেছেন। স্পেনে স্ট্রিট থিয়েটার কথাটি 
উচ্চারিত হয় লোকআঙ্গিকের প্রকারে, যেমন বাংলায় আছে সং। ব্রিটিশরা সংরক্ষণশীল জাতি। 
: ব্রিটিশ বামপন্থীরাও এই ভূতকে ঘাড় থেকে পুরোপুরি নামাতে পারেননি, হয়তো তা তারা চাননি 
বলেই। জার্মানিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্বকালে যে স্ট্রিট থিয়েটার প্রচলিত ছিল সেগুলি সম্পূর্ণই 
ইস্যুভিত্তিক ‘পলিটিক্যাল প্লে, তাই তার কোনো ধারাবাহিকতা ছিল না। এখন স্ট্রিট থিয়েটারের 
নামে আমরা সেখানে যা দেখি তা সংযোগগত কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষামাত্র। জর্মনরা এখন আর স্ট্রিট 
থিয়েটার করেন না। সংস্কৃতির প্রাঙ্গণে পথের তুলনায় প্রতিষ্ঠানকেই তারা বেশি ভালোবাসেন। 
বিশেষ করে আই-টি’র জগতে জামানির আর্থিক অবস্থান একটু শক্তপোক্ত হয়ে যাওয়ায়। এই 
জায়গায় দাঁড়িয়ে, আবহাওয়াকে একটু বুঝে নিয়ে ইউরোপীয় স্ট্রিট থিয়েটারের সঙ্গে আমরা 
আলাপচারিতা শুরু করব। 


৩ 


‘সি বি এস সানডে মনি্-এর ভাষায়, নিউ ইয়র্কের বে স্ট্রিট থিয়েটার হল, ‘Country's pre-eminent 
. regional theatre.’ ‘নিউজ ডে’-র ব্যাখ্যায় : ‘In the same league with the best major 
regional and off-broadway theatre.’ লং হার্পে ৩০০ আসনের এই থিয়েটার আমাদের দক্ষিণ 
কলকাতার মুক্তঅঙ্গনের মতো, তবে মাথায় স্থায়ী ছাদ আছে। ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যদলের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও আছেন সিসিল ক্রিস্টোফার, স্টিফেন হ্যামিলটন, এম্মা ওয়ার্লটন প্রমুখ। এঁরা যা 
চান তা হল, ‘entrust touch to human spirit.’ এরা ‘dedicated to presenting new, modern 
and classic works.’ এঁদের ২০০০-২০০১ সালের প্রযোজনার মধ্যে আছে গা ওম্যান ইন ব্লাক’ 
হেড্ডা গ্যাবলার , ‘লাভ, জ্যারিস ইউ কান্ট টেক ইট উইথ ইউ।’ 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার মেইন স্থিট থিয়েটার ওয়ার্কস হল ‘professionally 
oriented, rural theatre company.” এঁরা dedicated to bringing professional and 
community theatre artists together to produce seasons of classical and conmtempo- 
rary plays, striving for a balance that stimulates both artists and audiences.’ 
২০০২ সালে এঁদের প্রযোজনা সুসান ম্যাকক্যাক্থূলসের পরিচালনায় ব্রায়ান ফিয়েলের 'ডাঙ্গিং আট 
লুঘনাসা’ এবং রন আ্যাডামসের পরিচালনায় আ্যালান আইকবুর্নের ‘কমিউনিকেটিং ডোরস” প্রায় 
সকলেই জানেন, আইকবুর্ন একজন বিশিষ্ট ব্রিটিশ নাট্যকার, এবং উল্লিখিত নাটকটি চরিত্রে একটি 
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প্রহসন। প্রথম নাটকটির কাহিনিভূমিতে 
আছেন অবিবাহিত পাঁচ বোন, এক যুবক, 
এক অবিশ্বস্ত যাজক। পটভূমিকা ১৯৩৬ 
সালের আয়ারল্যান্ড। মেইন স্ট্রিট থিয়েটার 
ওয়ার্কসের অন্যান্য প্রযোজনার মধ্যে আছে 
মলিয়েরের ‘ত্যৰ্তুফ, ডেল ওয়াসারম্যানের 
প্রহসন ‘ওয়ান ফিউ ওভার দা কারস 
নেস্ট" (পরিচালনা স্কট ডিভাইন), পিটার 
শ্যাফারের 'আমেদুস' (পরিচালনা সুসান 
ম্যাকক্যান্ডুলস), মার্ক কামোলেত্তির 'ডোন্ট 
ড্রেস ফর ডিনার' (পরিচালনা বব 
ডেলুসিয়া)। শ্যাফারের নাটকের বিষয় 
‘কনফ্ৰন্ট বিটুইন মিডিওক্রিটি আন্ড 
জিনিয়াস’; অন্যদিকে কামোলেত্তি নিমগ্ন 
হন এক আধুনিক রোগের ব্যবচ্ছেদে, 
“ম্যারিটাল ট্রেচারি'। এই প্রজন্মের কাছে ছু 
প্রায় হারিয়ে যাওয়া কবি ল্যাংস্টন হিউজ [}} 
যাকে যাটের দশকে বলেছিলেন আধুনিক 
আমেরিকা, পালটে যাওয়া আমেরিকা, সেই 
সংকটক্রিষ্ট এক সমাজ আরও আধুনিক 
জটিলতা নিয়ে উঠে এসেছে মেইন স্ট্রিট 
থিয়েটার ওয়ার্কসের প্রযোজনায়। 
১৯৯১ সালে ফ্রান্সের মলেই 
ফেস্টিভ্যাল থেকে উঠে এসেছিল ব্যাশ স্ট্রিট থিয়েটার। সেটাই ছিল তাদের প্রথম আত্মপ্রকাশ, 
সাকাসের দক্ষতা, সংগীত এবং সায়লেন্ট কমেডির সহযোগে । এই মিশ্রণ এমনই তাক লাগিয়ে 
দিয়েছিল দর্শকদের যে জনপ্রিয়তার বৃত্ত দুত ছড়াতে থাকে, এবং ২০০১ সালে ব্যাশ স্ট্রিট থিয়েটার 


‘have crossed Cornish harbours on tightropes, thawarted international plots to 





blow up the world, performed crowd control at the Millenium Dome and served 
up a slice of British Comedy on the streets of Japan and Hong Kong.’ এঁরা নিজেদের 
পরিবেশনার পরিচয় দিতে গিয়ে কখনও বলেছেন ‘পারফেক্ট স্ট্রিট থিয়েটার’, কখনও ‘সাকসি 
থিয়েটার’, আবার কখনও ‘ইনভেনটিভ ত্যান্ড ফাস্ট-মুভিং কমিক স্ট্রিপ-শোজ'। ব্রিটিশ এই নাট্যদলের 
প্রতিষ্ঠাতা সাইমন পুলাম ১৯৮২ সালে কর্নওয়াল থিয়েটার কোম্পানিতে যোগ দেন, ১৯৮৬ সালে 
প্রতিষ্ঠা করেন জো’স জাঙ্গল ব্যান্ড, একটি স্ট্রিট থিয়েটার গ্রুপ। পুলামের সঙ্গে হাত মেলান বিশিষ্ট 
নৃত্যশিল্পী জোজো পিকারিং। ব্যাশ স্ট্রিট থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালে তাদের সঙ্গে যোগ দেন 
আক্রোব্যাট ও জাগলিং শিল্পী রাসেল হার্ড। তিনি ছিলেন জিপ্লো'স সাকাসে। এখান থেকেই সাকসি 
এবং সংগীত-নির্ভর হয়ে ওঠার পরিকল্পনা আসে। ব্রিটেনের সর্বত্র, ফ্রান্সের বহু জায়গায় এবং 
লুক্সেমবুর্গ, পোল্যান্ড, জাপান, হংকং, সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্যাশ স্ট্রিট থিয়েটার। বিষয় অবশ্যই মানুষ, 
এবং এই জটিল সময়, যার ট্রাপিজে ছুটে বেড়াচ্ছে তারা। 
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নানা আলোচনাতেই একটা কথা শোনা যায়, ফিলাডেলফিয়ার ওয়ালনাট স্ট্রিট থিয়েটারকে 
না জানলে আমেরিকার থিয়েটারের ইতিহাসই নাকি অজানা রয়ে যায়। ১৮০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই 
থিয়েটারে নানা নাটকের মঞ্চায়ন থেকে যেমন উঠে এসেছেন বহু নাট্যনক্ষত্র, তেমনই সৃষ্টি 
হয়েছে বহু নাট্যদলের। এডউইন বুথ, এডউইন ফরেস্ট, হেলেন হেইস, জর্জ কোহান, এডওয়ার্ড 
এথেল ওয়াটাৰ্স, জেসিকা ট্যান্ডি প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রী উনবিংশ এবং বিংশ শতকের মার্কিন এই 
মঞ্চ থেকে সাধারণের কাছে এসে দীড়িয়েছেন একটি দেশ ও একটি সমাজের রাজনৈতিক-সামাজিক- 
অর্থনৈতিক বিপুল পরিবর্তনের বিপুলতর অভিব্যক্তি নিয়ে। ১৮১২ সালে এই মঞ্চে যখন দা 
রাইভালস’ অভিনীত হয় তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন এবং মার্কুই দি লাফায়েত 
ছিলেন তার দর্শকদের অন্যতম। ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে এই থিয়েটারে। ১৮৩৭ সালে প্রথম 
ব্যবহৃত হয় গ্যাস ফুটলাইট, ১৮৫৫ সালে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। ১৮৬৫ সালে এর মালিক হন 
এডুইন বুথ। ১৯৪১ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এর স্বত্বাধিকারী ছিল শুবার্ট অগনাইজেশন। এই 
সময়কালের বিভিন্ন প্রযোজনায়, ইতিহাসবেত্তারা যাকে বলেছেন প্রি-ব্রডওয়ে ট্রাইআউটস, মঞ্চে 
আসতে দেখা গেছে মালোঁ ব্রান্ডো, অড্রে হেপবার্ন, সুসান স্টাসবুৰ্গ, হেনরি ফন্ডা, সিডনি পতিয়ের 
 প্রমুখকে। ১৯৬৯ সালে এর পরিচালনার জন্য একটি নন-প্রফিট কপোরেশন গঠন করা হয়। 
১৯৭০-এর দশকে এখানে শুধু বিভিন্ন নাট্যদলই নাটক প্রযোজনা করেছে। ১৯৮০-র দশক থেকে 
আবার সে ফিরে যায় প্রযোজনায়, এবং পরবর্তী দুই দশকে ১৪৫টি নাটক প্রযোজনা করে। এই 
ইতিহাসরেখা পরিব্রমার পরে সঙ্গত প্রশ্ন দেখা দিতেই পারে, ওয়ালনাট প্রকৃত অর্থে তো স্ট্রিট 
থিয়েটারই নয়, বলা যেতে পারে মুনাফাবর্জিত কিন্তু পুরোপুরি প্রাতিষ্ঠানিক একটি মঞ্চ সংগঠন ও 
নাট্যদল। তা সত্বেও আমেরিকানরা কিন্তু এর অঙ্গ থেকে স্ট্রিট থিয়েটার কথাটি খুলে নিতে রাজি নন, 
কারণ তারা মনে করেন প্রি-ব্রডওয়ে এবং অফ-ব্রডওয়ে উভয়েরই পৃষ্ঠপোষণা করেছে ওয়ালনাট। 
আর এখানেই রয়েছে তার প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা। আর কেউ কেউ মনে করেন, আমেরিকান 
থিয়েটার? ---সে তো ওয়াল্ট হুইটম্যানের ঘাসের পাতার মতোই প্রান্তরমগ্ন। তাকে স্ট্রিট থিয়েটার 
বলতে আপত্তি কোথায় ? 

এ হেন একটি স্ট্রিট থিয়েটার দলের কমীসিংখ্যা ৬০০; এবং বছরের বাজেট ১ কোটি মার্কিন 
ডলার। 

এর ঠিক বিপরীত একটি নাট্যদল নিউ জার্সির জৰ্জ স্থিট প্লেহাউস। নিউ বুনসউইকের প্রথম 
পেশাদারি নাট্যদল, ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। জর্জ স্ট্রিটের সুপার মার্কেটের পরিত্যক্ত একটি ঘরে এই 
নাট্যপ্রয়াস শুরু, যার পুরোধা ছিলেন এরিক কেবস। ১০০ জন বসতে পারতেন, ফোলম্ডিং চেয়ারই 
ছিল একমাত্র ব্যবস্থা। ১৯৮৪ সালে এই প্লেহাউস চলে এল লিভিংস্টোন আযাভেনিউতে, যাকে 
অনেকেই পরিচয় করিয়ে দেন আ্যাভেনিউ অব আর্টস বলে। ১৯৭৯ সালে এই দলের 
নাট্যপরিচালনার দায়িত্ব নেন ডেভিড সেইন্ট। এঁদের ২০০০-২০০১ সালের প্রযোজনার মধ্যে উল্লেখ্য 
“দা স্পিটফায়ার গ্রিল; এ আর গ্রুনির হিউম্যান ইভেন্ট, আতুর লরেস্তের রলদিয়া লাজিও’ হ্যারল্ড 
পিন্টারের ‘ওল্ড টাইমস? 

জর্জ স্টিট প্লেহাউস এই বিবৃতি দেওয়া ছাড়াও আরও কিছু বলার দাবি রাখে। ১৯৯০-এর 
দশকে এই নাট্যদলের উদ্যোক্তা-শিল্পীরা চালু করেন ‘নেকেড থিয়েটার’---ওঁদের ভাষায় : ‘নো সেট, 
নো কস্টিউম, নো প্রপস'। এই অভিনব নাট্য প্রয়াস বিস্তর সাড়া ফেলে দেয়। এঁদের নাটকের বিষয়ও 
উল্লেখযোগ্য। নেকেড প্লে সিরিজের প্রথম নাটক 'রাইজ অ্যান্ড ফল অব কনেলিয়া ওয়ালেস?। 
কর্েলিয়া সেই চরিত্র যীকে নরম্যান মেইলর একদা বলেছিলেন মাৰ্কিন রাজনীতিতে দুরধর্ধ মহিলা’ 
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দ্বিতীয় প্ৰযোজনা ‘পাবলিক গোস্টস--প্রাইভেট স্টোরিজ আমেরিকায় যীরা অভিবাসন নিয়ে আছেন 
তাদের দুর্দশা নিয়ে রচিত। এবং তৃতীয় প্রযোজনা 'বেশ্ট:এ হিটলার-জার্মানির রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস লিপিবদ্ধ 
হয়েছে, পিংক ট্র্যাঙ্গলের ছায়ায়। এই নাটকগুলির বক্তব্যের খজুতা ও স্পষ্টতা তিরিশের দশকের 
ব্রিটিশ ও আমেরিকান স্ট্রিট থিয়েটারের সৌরভকে মনে করিয়ে দেয়। উগ্র ধনতন্ত্ৰ সমাজের 
স্তরবিন্যাস ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এঁরা স্টিট থিয়েটারকে দুটি প্রয়োগধারায় বিভাজিত 
করেছেন : মেইন স্টেজ প্লে এবং নেকেড প্লে। 

এই বর্ণনের ইতি টানতে চাই এরই সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ইয়েলো হ্যামার থিয়েটার কোম্পানির 
কথা বলে যা 2 brand new all female theatre company committed to performing 
universally accessible street theatre.’ লক্ষণীয় ‘কমিটেড’ শব্দটি । অভিনেত্ৰী মাত্র তিনজন : 
সারা হিলি মাশলি, এলিয়নর স্কুনার, শ্যারন সিমনস। উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা ‘জিগারি পকারি”৷ 
নাটকে আছে গান-নাচ, কিছুটা প্রত্যক্ষ রাজনীতি, এবং প্রচুর পরিমাণে হাস্যরস ও বিদ্ৰুপ। এঁদের 
যৎসামান্য কস্টিউম আছে; কিন্তু নো সেট, নো প্রপস। মঞ্চেও এঁরা আছেন, আবার আছেন 
রাস্তাতেও। অথচ নামের মধ্যে কোনোরকম স্ট্রিট নেই। 


৪ 


ইউরোপের মেইন স্টেজ থিয়েটার এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এতই উন্নত, মঞ্চ এখন নিছক সজ্জা 
ছেড়ে স্থাপত্যে এতই বলিষ্ঠ যে এর সঙ্গে তাদের অঙ্গনমঞ্চভুক্ত স্ট্রিট থিয়েটারের খুব সহজেই একটা 
বড়ো পার্থক্য চোখে পড়ে। অন্যদিকে ইউরোপীয় স্ট্রিট থিয়েটারের কাছে আমাদের মঞ্চনাটকের অনেক 
প্রযোজনাই অতি ম্লান দেখায়, তার দারিদ্ৰাক্লিষ্টতাও ধরা পড়ে অনেক প্রকটভাবে। আমাদের 
এখানকার স্ট্রিট থিয়েটারের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় স্ট্রিট থিয়েটারের কোনো মিল নেই। 

ইউরোপীয় স্ট্রিট থিয়েটারের এই চরিত্রগত পরিবর্তন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকাল থেকে ঘটতে _ 
শুরু করেছিল, আমরা তার ইঙ্গিত আগেই পেয়েছি। কিন্তু আরও একটি বিপদকুন্ডলী আছে। 
১৯৯০-এর দশক থেকে সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশ্বায়ন এমন এক অদৃশ্য শক্তি হয়ে দেখা 
দেয় যা একই সময়ে সকল দিক থেকে একমুখী এক চাপ সৃষ্টি করে। কম্পিউটার টেকনোলজি এবং 
মাল্টিন্যাশনাল .কপোঁরেশনের বিকাশ দ্রুত ঘটে এবং সংগঠিত শিল্পকে তা ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে 
চলে। ফলে সিয়াটলে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ সংগঠিত হয় তাতে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ 
পুলকিত এবং চমৎকৃত হলেও তা সংগঠিত ক্ষেত্রের অসংগঠিত ক্ষেত্রে পরিণত হওয়াকালীন প্রক্রিয়ার 
. অন্তৰ্বতী বিক্ষোভ-রাজনীতির একটি প্রকাশের থেকে বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারে না। বিশ্বজুড়ে 
বিক্ষোভের তীব্রতা বিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তা দানা বাঁধে না। এখানেই মাল্টিন্যাশনাল 
রাজনীতির সাফল্য, এবং এখান থেকেই বিশ্বায়ন রাজনীতির বিকাশমান পথের সূচনা। গণতান্ত্রিক 
বিক্ষোভের পটভূমি রচিত হয় বারবার, কিস্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে তা মুখ ফেরায় না। 
কারণ অর্থনৈতিক কৌশল মানুষের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সুতো ধরে যখন টানে তখন প্রযুক্তিসমৃদ্ধ 
নিদ্রাহীন জীবন আগের মতো শ্রেণি-সারণিতে সংবদ্ধ হতে চায় না। প্রত্যেকেই ভাবেন, বোমাটা 
পাশের বাড়িতে পড়ুক। কিন্তু বোমা যারা ফেলে তাদের নিমুল করার উদ্যোগ নেন না। ফলে 
রাজনৈতিক প্রতিরোধের মতোই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ক্র মশই বিবৰ্ণ হতে থাকে, এবং অনেকটাই 
ভ্রান্তিময়। স্ট্রিট থিয়েটারও অবস্থান বদল করে, চেহারা পালটায়। 

ইউরোপের আকাশে আপাতত এই পর্বেরই ভেজা এবং ভারী বাতাস আছড়ে পড়ছে। 


লেখক : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক নাটাপত নাটাচিভা-র সম্পাদক ও 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য . 
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প. ব. নাটা আকাদেমি পারিকা সংখ্যা ১ ২০০৪ 


ছায়াবৃত অপরিচিত নাট্যাঙ্গন : আফ্রিকা 
তীর্থগকর চন্দ 


প্রাকৃকথন 
আফ্রিকার সাহিত্য নিয়ে সম্প্রতি বাংলাভাষায় যে চর্চা শুরু হয়েছে, নাট্য সেখানে স্থান পেয়েছে খুবই 
'_ কম১। ওই মহাদেশ সম্পর্কিত রচনা সংকলন এমনকী আফ্রিকা শিরোনামেও প্রকাশিত যেসব সংখ্যা 
নাট্যের গতিপ্রকৃতিতেও যে সময়ের স্বতন্ত্র ধারা মিলে মিশে থাকে সেদিকে নজর পড়েনি প্রায় কারোরই । 

হয়তো কোনো একজন আফ্রিকান নাটককারকে নিয়ে বিশেষ একটি নিবন্ধ অথবা সেই নাটককার 
_. স্পন্যাসিক বা রাজনৈতিক কর্মী হলে ‘তিনি নাটকও লেখেন’---এমন উল্লেখ ছাড়া প্রায় কিছুই চোখে 
পড়েনি। এমনকী, “আফ্রিকার থিয়েটার --নাট্যসংখ্যা বেরিয়েছে এই নিয়েও কিন্তু সেখানে কেবল দুটি 
প্রবন্ধ এবং একটি অনুদিত নাটক। একটি প্রবন্ধ শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার নাট্যচৰ্চা নিয়ে--ফলে পরিসর 
আরও কমল। অস্তত আমার সীমাবদ্ধ অনুসন্ধানে ধরা পড়েছে এইটুকু। 


নাট্য আলোচনামূলক দু-একটি বইতে আফ্রিকান থিয়েটার নিয়ে লেখা অসংখ্য বইয়ের তালিকা 
গ্ৰন্থসূচিতে দেখা যায় কিন্তু এইখানে তার হদিশ কোথায়। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আফ্রিকার 
নাট্যচৰ্চাকে ইউরোপের অভিবাসী (5901673)-দের ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে রাখা হয়েছে। যেন অবস্থাটা 
এমন, আফ্রিকার নাটক চলেছে ওই ওঁপনিবেশিক চর্চার পাছ ধরে। একেবারে আধুনিক মঞ্চনাট্যের 
প্রকরণগত বিষয়টি ওইভাবে বিচার করা গেলেও যেতে পারে, পঞ্চাশ ঘাট দশক থেকে যার বাড়বাড়স্ত, 
কিন্তু তার আগে, আফ্রিকার মুক্তাঙ্গন নাটক, বা পথনাটক বা বহিরঞ্জানের নাট্যচর্চা, আধুনিক 
এনভায়রনমেন্টাল থিয়েটারের পরিভাষার চর্চা যে সেই সুদূর অতীত থেকে । এই অন্বেষণের অনীহা 
যে গুপনিবেশিকদের একটি প্রধান অন্ত্র-_গোড়াতেই নেটিভদের প্ৰাচীন সমস্ত শিল্পচর্চার ইতিহাসকে 
অসভ্য বর্বর আখ্যা দিয়ে অপপ্রচারের অমর্যাদায় বিস্বৃতিতে ঠেলে দেবার প্রচেষ্টা সেই কবেকার। 
- সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বর্তমানকাল সময়ে এই পদ্ধতি ক্রমাগত স্পষ্টতর হয়ে উঠছে কিন্তু এর শুরু 
তো সেই ফরাসি ওলন্দাজদের জাহাজ যেদিন আফ্রিকার মাটিতে নোঙর ফেলল, সেইদিন থেকে। 


মুখটিই ভেসে উঠেছে বারবার। দুশো বা পাঁচশো বছরের যে কালসীমা আমরা আমাদের নাট্যচর্চার জন্য 
নিৰ্দিষ্ট করে দিই কিংবা ধরা গেল, হাজার দেড় হাজার বছরের, তারও আগে কোনো চর্চা ছিল নাকি ! 
যাদের জন্য রঙ্গভূমে জর্জর বেঁধে রাখা হত তার কারা! কোনো চৰ্চাই কী ছিল না তাদের। হয়তো 
ততটা বিন্যস্ত পরিশীলিত নয় সেই চর্চা কিন্তু সে মার্জিত জীবনচর্চাই তো অনুপস্থিত তখন। আফ্রিকার 
‘অন্ধকারাচ্ছন্ন’ পথ ধরে হেঁটে কেবলই এই স্বদেশের মানচিত্রটাই আবিষ্কার করছি যেন, মনে হয়েছে 
এ আঁধার সত্যি’ অর্থেই “আলোর অধিক'। 


স্থান, জ্ঞান এবং সময়__এই ত্র্যহস্পর্শযোগে এ আলোচনার পরিসর বড়ো সংক্ষিপ্ত, খুবই। 
অবশ্য একটি গোটা মহাদেশের নাট্যালোচনা-_যে মহাদেশের নাম আফ্রিকা-_একবারে করে ওঠা প্রায় 
অসম্ভব। কেবল 5॥০-5aharan আফ্রিকায় হাজারেরও বেশি জাতিগোষ্ঠী, আটশোরও বেশি ভাষা চর্চার 
ওই ভূখণ্ডে যে কোনো অন্বেষণেই নির্দিষ্ট সময়ের হিসেবে একা ঢুকে পড়া খুবই বিপজ্জনক । তাই 
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দেখতে হয়েছে অনেক উপর থেকে---মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা বাওবাব গাছের মতো যতটুকু যা নজরে 
পড়েছে, বিন্যস্ত হয়েছে তা-ই। আরও অনুপুজ্ঘ সন্ধান একেবারে অন্ধকার পথটি ধরে ভেতরে ঢুকে 
পড়া--অপেক্ষা করে রইল পরের কোনো সময় এবং সুযোগের জন্য এবং অবশ্য যোগ্যতর কোনো 
ব্যক্তির কাছ থেকে। 

১. ক॥ নৃত্য-গীত-বাদ্য-ভাষ্যসমেত একটি শোকমিছিল চলছে। মারা গেছেন একজন অতিবৃদ্ধ 
গোষ্ঠীপতি। শোকমিছিল সেই জন্য । একটি বিশেষ দল-_যাঁদের এক দুজন ওই মৃতব্যক্তির জীবনী গানে 
ভাষ্যে বর্ণনা করে চলেছেন আর অন্যরা কখনও গানের দোহারে কখনও নীরবে অভিনয়ে দেখাচ্ছেন 
ওই মৃত গোষ্ঠীপতির জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা। 

খ।। হ্রাস (70759) একটি হিপোপোটেমাস-কে বিদ্ধ করতে পারলেই বিজয়ী বলে ঘোষিত 
হবে, পরাজয় স্বীকার করে নেবে পিতৃহস্তা সেঠ (৪600) ৷ অভিনয় চলছে, সেই প্রাচীন ঘটনার। উপস্থিত 
দর্শকেরা নির্দিষ্ট সময় পরপরই সেঠকে হারিয়ে দেবার জন্যই যেন চিৎকার করে উঠছেন-_[7014 fast, 
Horus, hold fast. 

গ। ইখেরনোফেট ([khernofret) : 1 acted ‘as his beloved son' for 0575..." একটি 
আত্মজীবনীর একটি লাইন। 

ঙ॥ মন্দিরগাত্রে ১৩৮টি উল্লন্ব পর্যায়ে বিন্যস্ত আছে ৪৬টি নাট্যদৃশ্য। 

ঘ।। একটি মুখোশ । আনুবিশ-এর। শেয়ালমুখো এই মুখোশটি যিনি পড়বেন, একটি বিশেষ 
ভূমিকায় নেচে গেয়ে অভিনয় করে দেখাবেন, দুটি ছিদ্র রাখা আছে ঠিক নাকের কাছটিতে। 
শ্বাসপ্ৰশ্বাসের জন্য। 


এ সবই ওই অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের প্রাপ্ত তথ্য। ঘটেছিল খ্রিস্টের জন্মের আড়াই থেকে 
দু'হাজার বছর আগে। এ সবই পথ বা মন্দির চাতাল অথবা মুক্তমঞ্চের দৃশ্যাবলি, নাট্যদৃশ্যাবলি২। 
২. ক।। “ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার বহু বহু আগে কালো আফ্রিকায় নাট্যচর্চার 
একটি নিজস্ব আঙ্গিকের চল ছিল। কিন্তু সেই চর্চাকে বুঝতে হলে এখনকার নাট্যচর্চা সম্পকির্ত সমস্ত 
ধ্যান-ধারণা-_এখনকার নাটক (০২0), প্রেক্ষাগৃহ, আলো, ধ্বনি, অর্থনৈতিক লেনদেন-_এ সব কিছুকে 
অবশ্য করেই দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। মনে রাখা দরকার, আফ্রিকার নাট্য এঁতিহ্য আমাদের হাতে 
* নিৰ্দিষ্ট কোনো নাট্য প্রথাকে তুলে এনে দেয় না, বরং বলা ভালো, আমাদের কাছে ধারাবাহিক কিছু 
ঘটনাক্ৰম পৌছে দেয়। ওপনিবেশিকদের হস্তক্ষেপে এসবই ক্রমাগত বিকৃত রূপান্তরিত হয়ে যায়, ক্ৰমশ 
তার উৎস থেকে সরে আসতে থাকে কিন্তু কিছুতেই তাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা যায় না। 

সূত্র ৪ দ্ৰষ্টব্য | 

খ।। ফসল তোলা কিংবা আরও বেশি ফসলের জন্য সম্মিলিত প্রার্থনায়, ভালো শিকার প্রাপ্তির 
কামনায় অথবা ফিরে এসে তার বর্ণনায়, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, কোনো প্রাচীন বীরের জীবন আখ্যান 
বর্ণনায়_-সব কিছুতে সম্পৃক্ত থাকে অভিনয়। কখনও গায়ক একা গানে ভাষ্যে নৃত্যভঙ্গিমায় 
মন্ত্রোচ্চারণে তৈরি করছেন নাট্য, কখনও সঙ্জীসাথীদের নিয়ে গানের মাঝখানে সংলাপ জুড়ে মূর্ত 
করছেন সেই আবহ। 

গ॥॥ অবশ্য আমরা বারবার বুঝেছি, বলা ভালো, বোঝানো হয়েছে, প্রাচীন আফ্রিকার ওই 
গাথা বিবরণ, বাদ্যাদিসহ নৃত্যগীত আধিভৌতিক মন্ত্রোচ্চারণ-_-এ সব নাট্য নয়। নাট্যের ধ্রুপদী 
সংজ্ঞানুযায়ী, আফ্রিকার ওই কর্মকাণ্ডকে কেবল অভিব্যক্তির বর্বর প্রকাশ কিংবা খুবই প্রাথমিক কিছু 
ছবি বলে দাক্ষিণ্য দেখানো যেতে পারে। ইউরোপীয়দের কাছে এইসব তত্ত্ব ব্যাখ্যা চিন্তার জন্য স্থান করে 
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নিলেও আমাদের ভারতীয়দের কাছে এর গুরুত্ব প্রায় নেই-ই। উপনিষদের যমযমীর উপাখ্যান, বিদুরের 
দৃশ্য বর্ণনা, বৌদ্ধযুগের লোকনাট্য, গঙ্গাতীরবতী বৃক্ষরাজি সঞ্চরমান ধেনুকুল নিয়ে শাস্তিপুর নদিয়ায় 
শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণলীলা মাহাত্ম্য বর্ণনা এমনকী, একটি নৌকোয় উঠে যখন ওপার থেকে শ্রীরাধিকাকে 
আনতে যাওয়া হয়, তখন টাইম স্পেস সংলাপ সংগীতে ধ্ৰুপদী সব ছবি একটি মাত্র নাট্যসংঘটনে ধরা 
পড়ে যায়। এমনকী আমাদের নিজস্ব পালাগান, তিজনবাই কিংবা বি জয়নত্ৰী অথবা 
গৌতম হালদারের ‘মেঘনাদবধ’ অথবা নিকশীকীথার মাঠ, সোজনবাদিয়ার ঘাট” ও তো ওই ধুপদী 
সংজ্ঞায় ব্রাত্যজন! 


৩. ক॥ ওই শস্যের উৎসব বা শিকার অনুষ্ঠান কিংবা মানবজীবনের কোনো ঘটনার উদ্দেশ্যে কৃত 
অনুষ্ঠান সব সময়ই একটি ধর্মীয় পোশাক গায়ে চাপিয়ে নেয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং নাট্য অবশ্যই এক 
নয় কিন্তু প্রতিটি ধর্মানুষ্ঠানের সমস্ত ক্রিয়াকর্মে যে অসংখ্য নাট্যমুহূৰ্ত সংগুপ্ত থাকে, তিলোত্তমা শিল্প 
তার সব কটিকেই আত্মস্থ করতে পারে। আফ্রিকার (এবং ভারতবর্ষেরও) এই ধর্মাচরণের শাস্ত্ৰীয় 
পদ্ধতি এবং নট্যকে দুটো ভিন্ন কক্ষে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখার প্রচেষ্টাও পাশ্চাত্যের এবং অনেক 
কলোনিয়াল তাত্বিকদের সেই অনিবাৰ্য লিগ্যাসি। নৃতত্ত্বিদ ভিক্টর টার্নার (Victor Turner) 
_ নাট্যগবেষক রিচার্ড শেখনার (Richard 96017) এই প্রক্রিয়া দুটিকে অনেক বেশি সম্পর্কযুক্ত 
হিসাবে বৰ্ণনা করেছেনও। উল্লেখ করা যেতে পারে, ‘বাংলার ব্রত’ পুপ্তিকায় অবনীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন 
কীভাবে সাধারণ ব্রত উদ্যাপনের ভেতরও একটি নাট্য সংঘটন সম্পূর্ণতা পায়, কখনও কখনও বা 
সংলাপ প্রতি সংলাপে তা নাটকই হয়ে ওঠে, ব্রতীর এবং দর্শকের কাছে নিয়ে আসে অনেক 
গভীরতর উপলব্ধি। 


খ৷৷ ওইসব শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানে নৃত্যবাদ্য মূকাভিনয় বা মুখোশধারীদের নির্দিষ্ট 
অঙ্গভঙ্গি-সহ বিরাট মিছিল এক অতি পরিচিত ছবি। এক হাজারেরও বেশি জনগোষ্ঠীর ওই মহাদেশে 
আপাত কিছু ভিন্নতা থাকলেও মূলত তাদের চর্চাগত বিন্যাসটি প্রায় এক। এই গোষ্ঠীবর্গের 
বেশিরভাগটিই ছিল ভ্রাম্যমান, ফলে নিজেদের ধ্যান ধারণা অভিজ্ঞতা, উপলব্ধ সংস্কৃতির ও প্রকাশ 
ভঙ্গিমার একটা মিশ্রণ তো ঘটবেই। 


আফ্রিকার ধর্মীয় চেতনার মূলে রয়েছে ‘৭১5’ যা গোষ্ঠীর আচরিত সমস্ত বিধিনিয়মকে 
নির্দিষ্ট করে। ঈশ্বর চেতনা আফ্রিকীয় জ্ঞান বিশ্বাসে মানুষের মধ্যেই সম্পূর্ণতা পায়ঃ। মানুষই তার প্রিয় 
৷ উৎকৃষ্ট বন্ধু উৎসর্গের মাধ্যমে, আচার নিয়মে, সাংস্কৃতিক কাজকর্মে, মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে 
বাস্তবতা দেয়। এই ঈশ্বরকে ইহজগতে উপলব্ধির জন্য ব্যবহৃত হয় মুখোশ, সংগীত, কাব্য, নৃত্য--যার 
সবকিছুকে মিলিয়ে বলা চলে একটি সম্পূর্ণ নাট্যকর্ম। এই পদ্ধতি ঈশ্বরকে নিজেদের কাছে নিয়ে এসে 
ওই সব উপকরণ, ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে চলে নিজেদের দুঃখ অথবা কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রক্রিয়া। 


গ| মুখোশ কেবলমাত্র ধারণকারীকে আড়াল করার একটি বস্তুমাত্র নয়--- '৫ traditional 
mask is a portrait of a man without a mask'.* নাইজিরিয়ার ইয়োরোবা (y০ruba)-গোষ্ঠীর 
ভাষায় মুখোশকে বলা হয় ‘ইগুনগুন’ যার বাংলা মানে দাঁড়ায় ‘নিহিত শক্তি'। ওই মুখোশের সঙ্গে 
থাকে কিছু অলংকার, পরিধানকারীর অঙ্গে নানা রঙিন নকশা। এই মুখোশ আসলে একটি গল্প বলে--- 
অতি প্রাকৃত কোনো অতীত বা শক্তির--ওই গোষ্ঠীর কাছে যা বা যিনি পরিচিত। গোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ 
করার কাজে কখনও শক্তি সঞ্চারে এই মুখোশের ভূমিকা তর্কাতীত। 
ঘ॥ মুখোশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্ক থাকে নৃত্যের। দেহভঙ্গিমার। মুখোশের উপস্থিতি 
সমস্ত শরীর দিয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। এই নৃত্যের সঙ্গে রয়েছে ওই নিদিষ্ট প্রাণীকুলের অঙ্গভঙ্গি 
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যাদের সঙ্গে বসত করেই বসতি গড়ে তুলেছে ওই জনগোষ্ঠী। অন্য প্রাণীদের কথা বাদই দেওয়া 
গেল, সমুদ্রতীরবত্তী রাষ্ট্রে মৎস্য নৃত্য'ও লক্ষ করা যায়।৬ বলা বাহুল্য, যে পরিবেশ যে পদ্ধতিতে যে 
ছন্দ অনুসরণে ওই নৃত্যের উদ্ভব, তার সঙ্গে আত্মিক যোগ না থাকলে ওই চলন প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত ও 
গভীরতা ধরে ওঠা কঠিন। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। Burkina 178$০-তে একটি 
জনগোষ্ঠীর আদিপুরুষ ছিলেন [৪1096 M০55; তার মৃত্যুদিনের স্মরণ অনুষ্ঠানে অন্যসব 
নৃত্যের সঙ্গে ওই গোষ্ঠীর নর্তকেরা কীভাবে তুলো এবং বয়ন শিল্পের উদ্ভাবন হয়েছিল, তাও 
নৃত্যভঙ্গিমায় ধরে দেন। ওই বয়ন শিল্পই ওই গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্ের প্রতীক। তাদের ধ্বনিতে থাকে ওই 
বুনোনের শব্দ আর নর্তকেরা তাতের মাকুর মতো চলন প্রক্রিয়ায় ফুটিয়ে তোলেন ওই বুনোন চিত্র। 
উপস্থিত দর্শকেরাও উঠে এসে নৃত্যে অংশ নেন / নিতে পারেন কারণ ওই নাচের ভাব বিষয় এবং 
বিন্যাস সবই তাঁদের জানা। সবার যোগদানে ওই বয়নশিল্পের গাথাটি সম্পূর্ণ হয়, ওই অনুষ্ঠান হয়ে 
ওঠে একটি সামাজিক কিয়া। নাইজার (ব18০)-এর ইজো (০) গোষ্ঠীর সাতদিনের মুখোশ নৃত্য 
কিংবা আকান (Akan) সম্প্রদায়ের আনানেসেসেম (7876555017) নৃত্যেও ওই কাহিনি উৎস খুঁজে 


'_ পাওয়া যায়।, 


ঙ॥ ওই মুখোশ নৃত্যের সঙ্গে অনিবাৰ্যভাবে থাকে গান, বলা ভালো, ভাষা। এই গীতের লয়, 
বাণী সবই অবশ্য করেই অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে এমন কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা 
, বংশপরম্পরায় ওই ‘গানের’ চৰ্চাই করে যান। এমনও দেখা যায়, একটি বিশেষ ঘটনার গেয়-কর্মে 
যেখানে দুই বা তিনজন অংশ নিয়েছে তখন সংলাপের একটা অবশ্যস্তাবী প্যাটার্ন তৈরি হয়ে যায়। 
হয়তো কোনো বিরাট একটি গাথা গীত হবে। কয়েকটি পর্বে ভাগ করা থাকে ওই আখ্যান। প্রত্যেকটি 
পৰ্বই স্বয়ংসম্পূর্ণ। নাইজেরিয়ার ইয়োরোবা (9০008) গোষ্ঠীর ইগুনগুন (e৪খn৪খn) পূর্বপুরুষদের 
প্রতি একটি শোকজ্ঞাপন অনুষ্ঠান (ancestra death cult) যেখানে একজন বা সবাই মুখোশ পরে 
কোনো একটি ঘটনা বা গল্প অথবা একটি চরিত্রের বর্ণনা, কখনও কোনো এন্দ্রজালিক শক্তির আবাহন 
.  করেন। সাধারণত আঠারো (অষ্টাদশ পর্ব 1) বা কখনও তার চেয়ে বেশি দৃশ্যের এই বিন্যাস। একটি 

দৃশ্য বা পর্ব থেকে অন্য পর্বে যাবার মধ্যবর্তী সময়ে মহিলা শিল্পীরা সুর ধরেন, ড্রামের শব্দে ওই 
চলমানতা জারি থাকে। নাইজার-এর কয়েকটি চিরাচরিত সংগীত প্রথার মধ্যে গান্বার (gambar) 
একটি ৷ এখানে দুই গায়ক অভিনেতার মধ্যে কোনো একটি বিষয় বা ঘটনা নিয়ে সুরে সুরে তর্ক চলে। 
নামে এবং প্রক্রিয়াতেও আমাদের গন্তীরা-র খুব কাছাকাছি নয় কি!” 

এখন এই মুখোশধারীদের নৃত্য তৎসহ গীত বাদ্য ইত্যাদি সংবলিত অনুষ্ঠান সমগ্র গোষ্ঠীকে 
কাছাকাছি নিয়ে আসে- শারীরিক মানসিক উভয় দিক থেকে। ওই 'performence'-টাকে একটা 
1$9০18] ৪০৮-এ রূপান্তরিত করে। এই কর্মকাগুগুলি গ্রামে, নদীতীরে, নৌকোর উপরে, বনাঞ্চলের 
টনি কত বর তা নর 

উদ্দেশ্যর উপর। 
৷ আবার এমনও হতে পারে, রানে লালন লিভ RAS ভন তিনি ৰাতে 
সক্ষম হন। নিরক্ষীয় অঞ্চলের পিগমি-রা কিংবা বতৃসোয়ানা অঞ্চলের খোইসান (Khoisan) 
জনগোষ্ঠী--তীরা ওই মুখোশ ছাড়াই নৃত্য এবং মৃকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে শিকার অথবা অন্য কোনো 
অনুষ্ঠানের বিবরণ দেন। তাঁদের দেহভঙ্গিমায় তারা এমন এক ভৌতিক পরিবেশ গড়ে তোলেন যখন 
সত্যি করেই মনে হতে থাকে এইবার শিকারের জন্য অজানা বিপদের সামনে যাবার সময় এল। কিংবা 
জাইরের এম্বুতি (সখ) সম্প্রদায়ের মানুষেরা হাতির সঙ্গে যুদ্ধ ঘটনাটি এমন বাস্তবিক করে তোলেন, 
অনুষ্ঠান শেষে ওই নিজেদের জন্য গড়ে তোলা অস্থায়ী আবাসগুলি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এমন জীবন্ত নাট্য 
প্রকাশ অন্যত্র বড়ো কম। এ রকম উদাহরণ আফ্রিকার গহন অরণ্য জুড়ে যে অসংখ্য, বলা নিষ্প্রয়োজন। 
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অর্থাৎ এই সমস্ত কিছু মিলে মিশে গড়ে ওঠে যে নাট্যক্ৰিয়া, প্রত্যেকটি ক্রিয়ারই বলার কথা এবং 
প্রকাশভঞ্জিমাটি যে স্বতন্ত্র_কোনো এক বহিরাগতের কাছে এসব দ্রুত উপলব্ধি করা যথেষ্ট কঠিন 
গভীর উন্নাসিকতায় তা অর্থহীনও হয়ে যায় কারণ এই আগন্তুকেরা ‘have been emptied of their 


sacred significance......... 
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তে 


এখনও পর্যন্ত যা বৰ্ণনা করা হল, তার সবটাই হচ্ছে আফ্রিকাকে উপনিবেশ হিসাবে রক্তাক্ত 
করে ফেলার আগেকার ইতিহাস! চেষ্টা করা হয়েছে এটা দেখাতে যে, যে প্রথাগত অঙ্জানমঞ্চ, পথনাটক 
বা বহিরঞ্গনের নাট্যচর্চা আমাদের আলোচ্য বিষয়, অতি প্রাচীনকাল থেকেই আফ্রিকার মাটিতে এক 
বিশেষ ভঙ্গিমায় সেই চৰ্চাই হয়ে এসেছে দীর্ঘকাল। এইবার আমরা প্রবেশ করব সেই পর্বে যখন 
সমুদ্রতীরে বিদেশি জাহাজগুলো নোঙর ফলতে শুরু করেছে-দার্শনিক আগ্লিয়-র ভাষায় 
‘contamination’ শুরু হল এইবার। 
৪. ক।৷ কালো আফ্রিকা তার বিশাল ভূ-খণ্ডের সম্পদ আর রহস্য নিয়ে দূরের পৃথিবীকে আকর্ষণ 
করেছে দীর্ঘদিন। সপ্তম শতাব্দী থেকে ব্যাবসা বাণিজ্য করতে, বলা ভালো লুঠের কারবার করতে 
আরবদের আনাগোনা শুরু হয়েছে, এগারোশো শতাব্দীতে উপানিবেশই গড়ে তুলল তারা। চৌদ্দশো 
শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকে রে রে করে ঢুকে পড়তে শুরু করেছে সাদা চামড়ার লোকেরা লোহার 
হাতিকড়ি নয়, লোহার শেকল নিয়ে। এ যেন হঠাৎ দেখতে পাওয়া এক জনমানবহীন দেশ, সম্পদের 
সম্ভার পড়ে আছে সর্বত্র! নিয়ে চল যে যা পারিস। অন্যসব কিছুর সঙ্গে মানুষও চালান করতে শুরু 
করল নৌকোর খোল বোঝাই করে। সে নৃশংস দাস ব্যাবসার কাহিনি চলেছে চারশো বছর। কিন্তু 
ততদিনে ব্যবহার অন্য তারিকা বুঝে গেছে বহিরাগতেরা। আর চালান নয়, নিজ দেশেই ক্রীতদাস 
বানিয়ে রেখে এবার থেকে লুঠতরাজ চলুক। কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছে, ওইসব কালো চামড়ার 
. জন্তুগুলো মানুষ না, মানুষের মতো অন্য কোনো প্রাণী ; কেউ বলেছে, ওইগুলোর চামড়া ভীষণ মোটা । 
ফলে চাবুক না, দাবিয়ে রাখতে ফাটা বাঁশ ব্যবহার করো ।৯ 

ওই চাবুকের সাথে অবশ্য করেই অন্য হাতে ছিল ধর্মপুত্তক। প্রভূ যিশুর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে 
অত্যাচারীকে ক্ষমা করার উপদেশ যে আরও অত্যাচার আরও লুঠতরাজকে বাধাহীন করে তুলবে, 
প্রথমাবস্থায় সেসব বুঝতে পারেনি সরল মানুষেরা । এই দুটি প্রত্যক্ষ। পরোক্ষভাবে আর একটি প্রক্রিয়া 
থাকে। ওইসব গোষ্টীগুলিকে নানাভাবে বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে এতদিনের তোমাদের যা কিছু 
অর্জন, যা কিছু প্রকাশ ভঙ্গিমা, তা অত্যন্ত কুৎসিত, লজ্জাকর, অসভ্য । “কালচারাল ইম্পরিয়ালিজম্‌” 
শব্দটি আজ অনেক উদ্যত প্রত্যক্ষ, কারণ বহু ‘উন্নত’ দেশেই এখন খোলা জানালায় বাতাসের দীত 
বসানোর শুরু আফ্রিকায় এই ইতিহাস সুপ্রাটীন। 

যে ‘ওরাল এপিক' আফ্রিকার নিজস্ব সম্পদ, প্রথমে তাচ্ছিল্যে এরপর অপব্যবহারে তাকে জীর্ণ 
করে দেবার প্রচেষ্টা চলল। শুরু হল কালচারাল ইনভেশন। ম্যাডাগাসকার অঞ্চলের 10178 ৪5৪) এক 
অসামান্য কাহিনিনির্ভর গেয়-মহাকাব্য। বহু ছোটো ছোটো নীতিকথা জুড়ে এক একটি সংগীতমালা। 
খ্রিস্টান মিশনারিরা বাইবেলের গল্পকে জুড়তে লাগলেন ওই পদ্ধতিতে__পৌঁছোতে হবে দ্রুত ওই 
“হিদেন' গুলোর কাছে। এমন কাহিনি তো অসংখ্য ।১০ কিন্তু এত সহজেই কী সেই অনুকরণ সম্ভব ! 
প্রকৃতির সঙ্জে দীর্ঘ সহাবস্থানে গড়ে উঠেছে যে শৈলী, যে '৪017781৩' নৃত্যছন্দ, শুধু শব্দ পালটালে আর 
মোমবাতি জ্বালালেই তা গ্রহণীয় হয়ে ওঠে না। 

এক সময় দাসপ্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে আমেরিকায়। অর্থাৎ আর চালান করা যাবে না। কিন্তু গায়ের 
জোরে ভূ-খণ্ড দখল করে অধিবাসীদের নিজ ভূমে পরবাসী করে রাখা যাবে। ১৮১৬ সালে “দাসেরা” 
একে একে ঘরে ফিরছে। সঙ্গে নিয়ে আসছে ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্ৰ, অন্যরকম বলার ভঙ্জিমা। স্বজনদের 
দুহাতে ঘরে তুলে নিল রয়ে যাওয়া মানুষেরা, বিদেশের চর্চার প্রভাব. পড়ল এদেশের কুটিরে। দেখা 
* গেল, পুরোনো চর্চাতেই অন্য যন্ত্রের ব্যবহার সহজ হয়ে উঠছে, কমে আসছে প্রদর্শনের সময়। এবং 
এ সবই ঘটল নিৰ্মীয়মান শহরাঞ্চলে। দূরবর্তী প্রামগুলিতে এখনও যা চিরাচরিত ধর্মীয় আচার 
অনুষ্ঠান__তার অভ্যাস চলেছে আগের মতোই! 
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১৮৮৪-৮৫-তে বার্লিনের মহাসম্মেলনে নরখাদকেরা প্রস্তাব নিল, না, আর যুদ্ধবিগ্রহ নয়। 
এখন নিজেদের মধ্যে শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ১৯০২-এর মধ্যে মোটামুটি আফ্রিকা দখল সম্পূর্ণ ফ্ৰান্স, 
. ব্রিটেন, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, পশ্চিম জার্মানি এবং তুলনায় কম স্পেন এবং ইটালি। 


এখন এই যে চার-পাঁচশো বছর ধরে ওই সমস্ত ওপনিবেশিক লুঠেরারা আফ্রিকার মাটিতে 
অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে পড়ে আছে, তাদের মনোরঞ্জনের জন্য থিয়েটার রপ্তানি তো অতি অবশ্য 
প্রয়োজন। পশ্চিমি দুনিয়ার গর্ব করার মতো ওই থিয়েটার। ফলে বাইরে থেকে দল নিয়ে এসে এবং 
নিজেরাও শেকসপিয়র, মঁলিয়ের-এর নাটক মঞ্চস্থ করেছে সেখানে। ওইসব সাদা চামড়াদের 
নাট্যানুষ্ঠানে কিছু ব্ল্যাকেরও আসন মিলেছে-_শোষকদের মধ্যস্থতায় যারা মাত্রাতিরিক্ত পারদর্ী। এ সব 
ইতিহাস ভারতীয় হিসেবে আমাদের খুবই চেনা। 


১৯০৩ সালে ফরাসি অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকার সেন্ট লুইস-এ গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম 


মেয়লাউড-পন্টি-র নামে শুধু পুরুষদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যা ১৯১৩ সালে গোরী (0০7০০)-তে 
স্থানান্তরিত হয়-_ওই পণ্টি স্কুল (পুরুষ বিভাগ)-এর উদ্দেশ্য ছিল এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন 
যা কিনা আফ্রিকান সিভিল সারভেন্টস্দের ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে দক্ষ প্রশাসক হিসেবে গড়ে 
পিটে নেবে। প্রাথমিক শিক্ষক, নেটিভদের সাধারণ চিকিৎসা করার জন্য “আফ্রিকান ডাক্তার'_--প্রথম 
পর্যায়ে পাঠ দেওয়া হল তাদের। ওইসব শিক্ষক চিকিৎসকেরা নিজেদের গায়ে ফিরে গিয়ে নাট্যদল গড়ে 
তুললেন, ওইসব নাটক নিয়ে ফরাসি অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকায় প্রতিযোগিতা হল! ১৯৫৩-তে 
প্রতিষ্ঠিত হল ‘The Cultural and Folklore Circle of Co'te d'Ivoire, ১৯৫৪-তে প্রকাশ পেল 
‘Trait d'cinon (Hyphen)’ প্রথম নাট্য মুখপত্ৰ। লক্ষ রাখা প্রয়োজন, আফ্রিকার নিজস্ব সংস্কৃতিকে 
নেওয়া শুরু হল, যেন বা এটাই প্রমাণ হয়ে গেছে যে পশ্চিমি দুনিয়ার সংস্কৃতি চৰ্চাই এক এবং অদ্বিতীয় । 
এই নাট্যচর্চা বলা বাহুল্য এলিটদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্ৰে--একে বলা হচ্ছে 
Francophone Black African Theatre! এর স্থায়িত্বকাল ছিল ১৯৫৮ পর্যস্ত। বিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় তৃতীয় দশক থেকে আফ্রিকায়. জনচেতনার জোয়ার বইতে থাকে, ষাটের দশকের শেষভাগে যা 
বহিরাগতদের পক্ষে ভয়াবহ হয়ে ওঠে। Anglophone African Theatre বলে অন্যধারার যে 
নাট্যচৰ্চার ইতিহাস, ১৯৮৬ সালে নাটককার ওলে সোইঙ্কার নোবেল প্রাইজ পাবার আগে পর্যন্ত যার 
আত্তিত্ব প্রায় উপেক্ষিত ছিল। সোইঙ্কা ছাড়াও কেনিয়ার এনগুগি ওয়া থিনগো (Ngugi wa Thingo), 
নাইজিরিয়ার সোইঙ্কা, ওলা রোটিমি (018 Rotimi), জন পেপার ক্লার্ক (ohn Paper Clarck), 
উগান্ডার রবার্ট সেরুমাগা (Robert 9০72৫8), রোজ এমবোওয়া (২০৪৪ ৮০৭), তানজানিয়ার 
পেনিনা মোহানডো (Penina Mohando), ইব্রাহিম হোসেইন (Ebrahim Hussein), ঘানার আমা 
আটা আইডো (778 Ata Aid০)--এমন আরও বেশ কয়েকজন ১১ মোটের উপর এঁরা প্রায় সবাই 
প্রথমে পশ্চিমি নাটকের অনুকরণে শেকসপিয়র, মঁলিয়ের, শিলার-কে প্রধান অবলম্বন করে 
নাটক রচনার শুরু করেন, গ্রিক থিয়েটারও এঁদের অনুকরণে ছিল। তারপর এঁরা এঁদের রচনায় 
ফুটিয়ে তুলেছেন স্বদেশের মুখ, যাকে '][.3080886 ০f 0811987' বলে চিহ্নিত করা যায়। এখন 
এইসব নাটককারদের রচনায় ধরা পড়ে একই সঙ্গে পশ্চিমি আঙ্গিকে স্বদেশের কাহিনি-_নিজেদের 
শেকড়ের গন্ধ। 


৫.ক॥ অঙ্গন মঞ্চের নাটক সম্পর্কিত রচনায় এই মঞ্চনাটককারদের উল্লেখ এই কারণে এঁদের অনেকে, 
অনেকেই নিজেদের কিংবা অন্য নাটকারদের প্রযোজনা নিয়ে নেমে এসেছেন পথে, কেউ বা রচনায় 
মঞ্চোপযোগী নাটক লিখলেও চর্চায় মাটির অনেক কাছাকাছি। মঞ্চের বৈশিষ্ট্য বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে রচিত 
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নাট্য পত্রিকা নয়-১০ 


টিক 





আফ্রিকার সামাজিক সংহতির প্রশ্নে মুক্তাঙ্গন নাট নিবেদন 


অনেক নাটক প্রায়শই কখনও কোনো স্টেডিয়ামে, কোনো বিশাল আপার্টমেন্ট হাউসের সামনে অথবা 
কোনো উন্মুক্ত প্রান্তরে অভিনীত হয়েছে। যে কয়েকটি নাটক ভাষাস্তরিত হয়ে এসে পৌছেছে দেখা গেছে 
তার অনেকগুলির বিষয়, রচনাশৈলী এমন আফ্রিকান বা এমন আঞ্চলিকতায় সম্পূর্ণ, মঞ্চের পাশের 
দেওয়াল উড়ে গেলেও ছন্দপতন ঘটবে না। বরং আরও অনেক বেশি দর্শকের কাছে পৌছোবে। 


খ।৷ দুটো বিশ্বযুদ্ধে আফ্রিকানরা বহুলাংশে বাধ্য হল সৈন্য বা নাবিক হিসেবে ওঁপনিবেশিক 
শাসকবর্গের হয়ে যুদ্ধে যেতে। নিজেদের দেশেও চলছিল জাতিসস্তার আন্দোলন। ১৯৪০-৫০-এর মধ্যে 
* আফ্রিকায় আআপারথেড্‌ (481107৩11) আন্দোলন শুরু হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রে একই সঙ্গে না হলেও ধীরে 
ধীরে দাবানল ছড়িয়ে পড়তে থাকে ওই বিশাল ভূ-খণ্ডে। যাঁরা ছিলেন ওই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, 
আফ্রিকার বেশিরভাগ মানুষকে ওই আন্দোলনে শামিল করার জন্য, তাদের অনেকেই নিজস্ব সংস্কৃতিকে 
কাজে লাগাতে শুরু করেন। বলা যায়, এই প্রথম, পথনাটক বা অঙ্জানমঞ্চের নাটক বলতে আমরা 
এতক্ষণ যা নিজেদের ভেতর চেপে রেখেছি তার অভিনয় শুরু হল। 


গ।৷ জাতিসত্তার এই আন্দোলনের সময় এবং তার পরবর্তীকালেও যে তিনজনের নাম প্রত্যক্ষ 
অপ্ৰত্যক্ষভাবে এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তারা হলেন ফ্রান্জ ফ্যানন (a2 8001), পাওলো ফ্রেইরি 
Paulo Freiae-এবং আগুস্ত বোআল (Augosto Boal) | তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি, নিপীড়িতের 
শিক্ষাজনিত তত্ব এবং বিত্তহীনদের নাট্যদর্শন নিয়ে এই তিন তাত্ত্বিক প্রভাবিত করেছেন আফ্রিকার 
মুক্তমনা মানুষদের--প্যান আফ্রিকানিজম এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বস্ততা ছিল যাঁদের। 


৬. ক॥ আফ্রিকার প্রতিটি রাষ্ট্রের বহিরঞ্গানের নাট্যচর্চার ইতিহাস এই ক্ষুদ্র পরিসরে এবং সীমাবদ্ধ 
ক্ষমতায় অসম্ভব একটি কাজ। আরও একটি সবিশেষ অন্তরায় হচ্ছে বিস্তারিত তথ্য না জানা। ওই 
বহিরঙ্গন নাট্যচৰ্চা শব্দটি উচ্চারিত হলেই তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার একটা আভাসও ভেসে 
আসে। অথচ আফ্রিকার বেশির ভাগ রাষ্ট্রের নিজস্ব ভাষায় চচিত ওই নাট্যকাহিনির বাইরে আসার 
একমাত্র উপায় ওই কিছু প্রতিষ্ঠিত সংস্থা--যারা ভাষাস্তর করে বাইরে পাঠাবে সে সব। ফলে একটা 
প্রায় অলিখিত সেন্দরশিপও বোধ হয় কাজ করে। যাই হোক, খুব বিস্তারিত বলার বহুবিধ অসুবিধায় 
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কয়েকটি রাষ্ট্রকে মাথায় রেখে বিবরণ দেবার চেষ্টা নেওয়া হল। মোটের উপর, খুব বিশেষ তফাত না 
ঘটিয়ে এভাবেই চলেছে আফ্রিকার বহিরঙ্গানের নাট্যচৰ্চা। 


খ॥ এই নাট্যচর্চাকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা চলে। কমিউনিটি থিয়েটার ও পপুলার 
থিয়েটার। একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর জন্য স্থানীয় চিরাচরিত নাট্য আঙ্গিকগুলিকে ব্যবহার করে তৈরি 
হয় কমিউনিটি থিয়েটার। এই চর্চায় নির্দিষ্ট কোনো নাটককার নন, নাটক গড়ে ওঠে গোষ্ঠীর সবার সঙ্গে 
আলাপ আলোচনা, একটি বিষয়কে নানাভাবে দেখার অভিজ্ঞতা ভাগ-যোগ করে নিয়ে। যেহেতু নিৰ্দিষ্ট 
গোষ্ঠীর জন্য ওখানকার 'Oral, aural and visual media-’ কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেইজন্য এই 
কমিউনিটি থিয়েটার খুব বেশি 1০৮i! হতে পারে না। 


অন্যদিকে, পপুলার থিয়েটারে কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যাকে মাথায় রেখে কয়েকজন 
আদানপ্ৰদান, নাট্যনিৰ্মাণ সম্পর্কিত আলাপ আলোচনা চলে। এই নাট্যেও জনগোষ্ঠীর পরিচিত 
জনপ্ৰিয় আঙ্গিকগুলিকে কাজে লাগানো হয়। এইবার নাট্য প্রদর্শনের পর উপস্থিত দর্শকদের সঙ্গে 
অভিনেতারা কথাবার্তা বলেন, বোঝার চেষ্টা করেন নাট্য থেকে বিশেষ সমস্যাটি দর্শকরা কীভাবে 
নিয়েছেন। এরপর একটি তালিকা নির্মিত হয় যেখানে ওই জনগোষ্ঠী ওই সমস্যা সম্পর্কে পরবর্তীতে 
কী কী করবেন সেটা ঠিক করে। তুলনায় এই চর্চা কমিউনিটি থিয়েটার থেকে অনেক বেশি ছুটে 
বেড়াতে পারে। ১৯৮০-র দশকে এই পপুলার থিয়েটারই Theatre for Develoment (TED) 
অভিধা যুক্ত হয়। 


গ।। তাঞ্জানিয়াতে ওই পপুলার থিয়েটার আন্দোলন যথেষ্ট জোরদার হয়ে ওঠে। নাটককার 
জাকেশ এমডা (23063 Md৭)-র ভাষায়, 


“Using popular theatre is there fore not an attempt to look for new content 
in old forms, but new content in current popular forms..... (these theatre) are 
forms of artistic expression with which the people are most familiar, since 
they are part of their everyday experience.....">১২ গোটা Subsaharan আফ্রিকাতে 
প্রায় একই সময়ে এই পপুলার থিয়েটার মুভমেন্ট শুরু হয়। 


আইভরি কোস্ট-এর পথনাট্যচৰ্চায় আগস্ত বোআল-এর ইনভিনসিবল্‌ থিয়েটার-এর প্রভাব 
লক্ষ করা যায়। উপস্থিত চারপাশের দর্শকেরা জানেনই না কখন কীভাবে তারা নাট্যে অংশ নিয়ে 
নিচ্ছেন। আসলে ওঁরা তখন আর দর্শক নন, সক্রিয় অংশগ্রহণকারী (active participant) 
সামাজিক সমস্যা নিয়ে ড্যানিয়েল আড্‌জে (Daniel Adje)-র Dnion Theatrate de cote d' 
[৬০1০ এবং টি ভিনসেন্ট ডিয়াল্লো (I. Vincent Diallo)-T Le Saleil de C০০০৭) দলগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে বলে শোনা যায়। 


বন্য পশুপাখিকে মুখ্য চরিত্র ধরে সামাজিক বৈষম্য, অনাচারকে সরসভাবে উপস্থিত করার 
প্রাচীন রীতি এখনও ইথিওপিয়ায় দারুণ জনপ্রিয় এবং কার্যকরীও। এর ক্ষমতা এতটাই যে [এ 
Fontaine-র নীতিগল্প নিয়ে ওই রকম ব্যঙ্গাত্মক নাটক ১৯১২-১৯১৬ পর্যন্ত ইথিওপিয়ায় নিষিদ্ধ 
হয়েছিল শাসনকর্তাদের দ্বারা। 


সমাজতন্ত্র ও প্যান আফ্ৰিকানিজম ভাবাদর্শে পরিচালিত সরকার ঘানায় শাসনক্ষমতায় আসে 
১৯৫৭ সালে। এর আগে থেকেই অবশ্য নাট্যকে শিক্ষার বাহন হিসেবে ব্যবহার করে খানায় 
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ভ্ৰাম্যমান প্রচারাভিযান চলেছিল দীর্ঘদিন। যাইহোক, রাজনৈতিক সুবিধা আসার পর Ghana 
Institute for Arts and Culture (0140 প্রতিষ্ঠিত হয়। নাট্যচর্চায় জনচেতনার জোয়ার আনতে 
অনেকগুলি সংগঠন কাজ করতে শুরু করে। এর মধ্যে Experimental Theatre Group বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । Workers Brigade Drama Group-এর প্রতিষ্ঠা হয় এবং এদের প্রযোজনায় Party 
Style Production লক্ষ করা যায়। ১৯৬৬-র রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে ঘানার নাট্যচর্চা কিছুটা 
থমকে গিয়েছে। এর মাঝখানেও 1.6807-এর School of Performing Arts-4 এনভায়রনমেন্টাল 
থিয়েটারের সঞ্গে প্রাচীন গল্পকথনের মিশ্রণ ঘটানোর কাজ চলছে। এখন প্রচুর বিদেশি সাহায্যে 
ঘানার development theatre-এর অবস্থা যথেষ্ট রমরমা। 


গিনি-বিসাউ Guinea Buissan-4 লোকশিক্ষার কাজে নিয়োজিত Revista Africana de 
Fantasica € critica (African Critical Fantasica Revues) এখানকার গবাদি পশু, গোষ্ঠী 
মহিলাদের চুরি করে নিয়ে যাওয়া জ্বলন্ত সমস্যা। নাটক নিয়ে প্রচারাভিযান চলে এ সবের বিরুদ্ধেও 


কেনিয়ার নাট্যচৰ্চা গোটা আফ্রিকার পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট উন্নত জায়গায়। সপ্তম শতাব্দী 
_ থেকে বাণিজ্য উপলক্ষে আরবদের যাতায়াত। তারপর একে একে--পৰ্তুগিজ, আরব, ব্রিটিশ 
কেনিয়ার ওপনিবেশিকদের সংখ্যা যথেষ্টই। এই বিভিন্ন হানাদারেরা বারবারই নানাভাবে সাংস্কৃতিক 
এতিহ্ নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেছে। অংশত সফলও হয়েছে। বর্তমান কেনিয়ায় যে নাট্যচৰ্চা তার 
সঙ্গে নিজেদের শেকড়ের যোগ খুবই কম। কেনিয়ার National! Theatre বকলমে ইউরোপীয় 
থিয়েটারেরই প্রতিচ্ছবি। 


১৯৫২ সালে কেনিয়াতে জোমো কেনিয়াট্টা (Jomo Kenyatta, 1889-1978)-র নেতৃত্বে 
Kikuyu জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহ ইতিহাসে এ [৷৷ বিদ্ৰোহ নামে পরিচিত। ১৯৬৩তে কেনিয়া 
স্বাধীনতা লাভ করে, জোমো রাষ্ট্রনায়ক হন। ১৯৭৪-এ নাটককার এনগুগি ওয়া নিনগো 
University Free Travelling Theatre প্রতিষ্ঠা করেন, ১৯৭৬-এ Mau 1480 বিদ্রোহকে কেন্দ্র 
করে লেখেন 'The Trial of Dedan Kimathi' নাটক। এরপর তিনিও ওনগুগি ওয়া মিরি 
(Ngugi wa Miri) প্রথম Kikuyu ভাষায় নাটক লেখেন 'Ngaluka Ndeenda' (‘আমি যখন 
মনে করব তখন বিয়ে করব) এই দুটি মঞ্চ নাটকই বিষয় এবং নির্মাণের দিক থেকে শুধু 
কেনিয়াতে নয়, গোটা আফ্রিকার নাট্যচর্চার ইতিহাসেই যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আশ্চর্যের বিষয়, 
Mau Mau বিদ্রোহ নিয়ে প্রথম নাটকটি যখন Limuru-র Kamirithy Community Education 
and Cultural Centre-এ অভিনীত হয় তখন আপত্তি ছিল না কিন্তু যেই সাধারণের প্রদর্শনের 
জন্য বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা হয়, তখনই নিষেধাজ্ঞা জারি করে ওই বিপ্লবী সরকার! ১৯৮০-র 
পর থেকে নাইরোবিতে কাজ করছে Capricrn Theatre Group, Mbalamwezi Players, 
Friends Theatre, Wanamtaa প্রভৃতি দল। 

লাইবেরিয়াতে ১৯৭০ সালে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল ও শিল্পী মানুষ একত্রিত হয়ে কাজ শুরু 
, করলে নাট্যের দর্শনে এবং চর্চাতেও গতি আসে। Blamadon Theatre Workshop, Dehkontee 
Artists Theatre, Womtee Dramatic Group এবং আরও অনেকের কাজ উল্লেখ করার মতো! 
১৯৮০ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতায় নাট্যচর্চাও অনেকটা দিশাহীন হয়ে পড়েছিল। এখন 
সংঘবদ্ধ হবার প্রচেষ্টা চলছে। - 

মালিতে ১৯৬২ সালে সপ্তাহব্যাপী জাতীয় নাট্যোৎসবে একই সঙ্গে মঞ্চ ও বহিরঞ্গানের 
নাট্য প্ৰদৰ্শন চলে। উদ্দেশ্য ছিল সমাজতন্ত্র ও প্যান আফ্রিকানিজমের প্রতি সবাইকে সজাগ ও আকৃষ্ট 
করা। এখন প্ৰধানত ডেভেলপমেন্টাল প্রোগ্রামের নাট্যাভিনয়ই বহিরঙ্গনের চর্চা। __ 


১৪৮ '_ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


১৯৬৮-তে স্বাধীনতা লাভের পর মরিশাশে এখন মঞ্চনাট্যেরই প্রাধান্য। ১৯৭৪-এ 
ড্যানিয়েল ল্যাবরমেস (Daniel Labormes)-এর Atelier Theatre কমেদিয়া দেল আর্তের 
প্রক্রিয়ায় দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে নাট্যচর্চা শুরু করেন। কারও বসার ঘরে, 
চিনির কারখানায়, গাছের নিচে, সমুদ্রতটে ওই নাট্যচর্চা চলেছিল। 

Tobey tobey এবং wasankara নাইজারের দুটি প্রাচীন নাট্যপদ্ধতি। প্রথমটি রমজানের 
সময় অভিনীত হয়। দ্বিতীয়টি, গোড়ায় ফসল কাটার উৎসবের সময় কেবল বিনোদনের জন্য অভিনীত 
হলেও এখন ওই আঙ্গিকের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি ব্যঙ্গ করা খুবই জনপ্রিয়। 

নাইজিরিয়াতে ইয়োরোবা গোষ্ঠীর নাট্য পদ্ধতি 9180110 যোলোশো শতাব্দীর চ9088 
থিয়েটার প্রথা মেনে সবই উন্মুক্ত অঞ্চলের নাট্য। ১৯৭০ সাল থেকেই পাওলো ফ্রেইরি ও ফ্যানজ 
ফ্যানন-এর দর্শনকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে পপুলার থিয়েটার । র্যাডিক্যাল মার্ক্সিস্টরাই এর নেতৃত্ব দেন। 
১৯৭৫ সালে আহমাড়ু বেল্লো ইউনিভার্সিটিতে নাট্য বিভাগ খোলা হয়। প্রসঙ্গত, এখানেই আফ্ৰিকাতে 
সর্বপ্রথম ছোটোদের জন্য Theatr৮e-in-Education প্রোগ্রামও গৃহীত হয় যার মুখ্য কারিগর ছিলেন 
ওলে সোইঙ্কা, ওলা রোটিমি প্রমুখ। এখন ইবাদান ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব নাইজিরিয়াতেও 
নাট্য বিভাগ রয়েছে। অত্যন্ত উঁচু মানের মঞ্চনাট্যচর্চার পাশাপাশি পপুলার থিয়েটার আন্দোলনও 
এখানে যথেষ্ট শক্তিশালী। 


সেনেগাল-এর পথনাট্যচর্চায় দর্শক হিসাবে শিশুদের উপস্থিতি সেই অতীতকাল থেকে 
নিয়মের মধ্যে পড়ে। ফলে নাটকগুলির নির্মাণও ছিল এমন যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এরা 
চারপাশটাকে, নিজের দায়িত্ব কর্তব্য ইত্যাদি ভালোমতো বুঝে নিতে পারে। তখন এবং এখনও ওই 
নাট্য নির্মাণ চলে 111001951581107 পদ্ধতিতে, অভিনয়ের সময় দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা 
ওখানকার প্রচলিত রীতি। 


মঞ্চনাট্যে গোটা ভূ-খণ্ডে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্ৰিকা। দীর্ঘদিন সেটলারদের 
বাণিজ্যস্থল হিসেবে ব্যবহৃত এই রাষ্ট্রে পশ্চিমি নাট্যচৰ্চার প্রভাব খুব বেশি, দুত নগরায়ন ঘটেছে 
এইখানে, ফলে প্রাচীন নাট্যশৈলী প্রায় জাদুঘরে স্থান নিতে চলেছিল। এই প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় ষাট- 
সত্তরের দশক থেকে যে তীব্র সামাজিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল এপার থেড্‌ মুভমেন্ট-এর হাত ধরে, 
সেই. নেতৃবৃন্দের দূরদর্শিতায়। প্রাচীন নাট্য আঙ্গিককে কাজে লাগিয়ে ওই আন্দোলনের মূল কথাগুলি 
কালো মানুষদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা চলে দীর্ঘদিন। দুঃখের কথা, সেইসব নাটক সম্পর্কিত তথ্য 
এখানে খুব সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু আরও যা দুঃখের এবং বিস্ময়েরও বটে, বৰ্ণবৈষম্যের 
বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন যখন কৃতকার্য হয়, যখন রাজনৈতিক অদল-বদল ঘটে, তখন ওই 
ধরনের নাট্যচর্চা যেন ক্রমশ পেছনে পড়ে যেতে থাকে। যেন নতুন কোনো কথা মানুষের কাছে আর 
পৌঁছোনোর প্রয়োজন নেই। পরিবর্তে সরকারি সাহায্যে উন্নতির জন্য নাট্য Developmental 
Programme এখন প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে। সে আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে করা হল। দক্ষিণ আফ্রিকার 
পথনাটক সম্পর্কে দুটি চেতাবনি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় । এক, যে সব মুক্তাজানের নাটক 
দূরবর্তী গ্রামে-গঞ্জে প্রাচীন আঙ্গিককে কাজে লাগিয়ে এখনও নির্মাণ করা চলছে, নানা কার্যকারণে 
তাকে শহরে নিয়ে প্রদর্শনের চেষ্টাও চলে, সে সুযোগও আছে অনেক। কিন্তু বিপদ যা, নির্দিষ্ট 
পরিবেশ থেকে উৎখাত হয়ে ও প্রাচীন আঙ্গিক রীতি তার প্রাটীনত্ব হারায়। গ্রাম-গঞ্জের সব শাস্ত্রীয় 
আচার পদ্ধতি, নৃত্য বা মুকাভিনয়কে ছেঁটে কেটে শহরের উপযোগী করার চল শুরু হয়েছে। ফলে 
তার মূল অবয়ব-এর কোনো ধারণাই ওই নাট্য দেখতে গিয়ে করা সম্ভব নয়। এ যেন এক “বনসাই” 
্রদর্শন। আর দুই, সরকারি সাহায্যে ভোট বা এইডস্‌ বা শিক্ষাকে জনপ্রিয়করনের জন্য প্রচার 
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নাটকগুলি যেভাবে তৈরি হয়, নন্দনতত্ত্বের প্রায় সবকটি বিষয়কে কাজে লাগিয়ে নির্মিত শহরাঞ্চলের 
থিয়েটারের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলে না। ফলে না ওই প্রাচীনত্বের আকাড়া বিশালত্বে, না 
পরিশীলনের চূড়ান্ত বিকাশে ওই পথের নাটক কোনো গন্তব্যে গিয়েই পৌছোয় না। 


তাঞ্জানিয়ার প্রাচীন ব্যঙ্গ নাট্য ভাইচেকেশো (Vicheke5০)-কে অবলম্বন করে তার সঙ্গে 
সমসাময়িক বিষয়ের সাযুজ্য রেখে মজাদার এই নাট্যক্রিয়া খুবই জনপ্রিয়। এই নাট্যের নাট্যকর্মীরা 
অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন, অভিনয়ের নমনীয়তা লক্ষ করার মতো। এই নাটকগুলি কোনো একজন 
নাটককারের রচিত নয়, সম্মিলিতভাবে এর কাঠামো নির্মাণ চলে। অভিনয়কালে দর্শকের চাওয়াকে 
মর্যাদা দিয়ে দুত পালটে যেতে থাকে নাট্যোর কাঠামো, কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হয় না কখনও । ইম্প্রোভাইজাড়্‌ 
প্লেতৈরিতে দক্ষ এই অভিনয় পদ্ধতি কমেদিয়া দেল আর্ত-এর সঙ্গী । এই চর্চায় Pankwa Theatre 
07০8) অশ্রবর্তী। 


১৯৭০ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধে রক্তাক্ত হয়ে আছে জিম্বাবোয়ে। Nationalist Liberation 
Ary গ্রামাঞ্চলে, সেনাবাহিনীর ছাউনিতে 27৮০ নামে সারারাত ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা 
করে। মুক্তি আন্দোলনের কারণ, তার অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ছড়িয়ে দেবার জন্য, আত্মস্থ করানোর 
জন্য ওই উৎসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। প্রাচীন আঙ্গিক ব্যবহার করে প্রযোজিত নাট্য খুবই জনপ্রিয় 
সেখানে । ওই সময়ে জাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্যা চুং (Fa ০1718) প্রতিষ্ঠা করেন Bush 
Drama Group, মুক্তাঙানের নাট্যচর্চায় তারাও জোরদার । 


গ্রামাঞ্চলের উৎসাহী অভিনেতাদের চর্চাকে আরও উন্নত করার ইচ্ছায় ১৯৮২ সালে সোহনা 
(Shona) জেলার Chindundum Secondary School-4 Community Based Theatre Project 
(CBPTS)-এর কাজ শুরু হয়। শিক্ষাপ্রাপ্ত ওখানকার ছাত্ররা, প্রযোজনা করে এনগুগির লেখা ‘Trial 
of Dedam Kimathi’ নাটকটি। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে, ওই নাটক নিয়ে ওরা ঘুরে বেড়ায়। 
বলা প্রয়োজন, এই প্রযোজনার বেশিরভাগ ছাত্র অভিনেতাই মুক্তিযুদ্ধের সময় বাবা মা-কে হারিয়েছে। 
ওদের আরেকটি বিখ্যাত প্রযোজনা। ‘We took the Country after Bloodshed’ | এই নাটকটি 
. কেবল বিষয়েই নয়, আঞ্গিকগত বিভিন্ন দিক সংশ্লেষ করে এই প্রযোজনা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো হয়েছিল 
প্রত্যপ্ত অঞ্চলে। 


এছাড়া আফ্রিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের নাট্য সংগঠন, নাট্যচৰ্চার ওঠাপড়া মোটামুটি একই। 
চিরাচরিত নাট্যশৈলীকে ব্যবহার করে নিজেদের বলা কথাগুলো পৌছে দেওয়ার কাজে মুক্তাঙ্জনের 
নাটক কাজ করে চলেছে প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে। 


৭. ক॥। উন্নতির জন্য থিয়েটার (Theatre for 16610077107) : উনিশশো পঞ্চাশ ষাটের দশক থেকে 
গোটা আফ্রিকা জুড়ে যখন মুক্তির আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠতে থাকে, তখন ওইসব মুক্তিকামী 
মানুষেরা প্রাচীন সংস্কৃতির উপাদানগুলিকেও জনসচেতনতায় কাজে লাগাতে শুরু করেন। যে সুর ছবি 
চিত্ৰকল্প পরিবেশ ওই জনগোষ্ঠীর চেনা, সেসব কিছুকে নাট্যে সম্পৃক্ত করে কোনো বিশেষ কথা বা 
ধারণা ব্যাপক মানুষের কাছে পৌছে দেবার পদ্ধতিও বহু প্রাচীন । আগেই বলা হয়েছে, পাইলো ফ্রেইরি 
ও ফ্রান্জ ফ্যানন-এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ওইসব তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের কাছে সম্পদের মতো ব্যবহৃত 
হতে শুরু করেছে ওই সময় থেকেই। মুক্তিকামী মানুষ যখন শোষককে উপড়ে ফেলতে দেশীয় সংস্কৃতিকে 
অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন তখন কাজ হয় দুরকম। শিল্পচর্চা একটি বিশেষ বার্তা বহন করে, সে তো 
একটি দিক। অন্যদিকে, সব ওঁপনিবেশিক রাষ্ট্রে যখন 99019-দের বহিরাগত শিল্পচর্চা প্রচারে এবং 
অনুদানে প্রায় অ-তুলনীয় বলে বিজ্ঞাপিত হতে থাকে, তখন দেশীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার অগণন অসহায় 
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অনুভূত হয়। decolonization-এর অনেকগুলি কাজের মধ্যে এও একটি, সমাজতাত্তিক সিলভিয়া 
উইন্টার (Sylvia Winter) যাকে ‘Cultural Guerilla resistance against the Market 
economy’ হিসেবে ব্যক্ত করেছেন১৩। 


পঞ্চাশের দশক থেকেই ঘানা-য় এবং এর পরপরই আফ্রিকায় বিশেষত Sub-Saharam 
আফ্রিকায় এই উন্নতির জন্য থিয়েটার’ শুরু হয়। এই প্রচেষ্টা একদিকে যেমন সরাসরি জীবনের কিছু 
সক্ষমতা অর্জনেরও রসদ জুগিয়ে গেছে। কেবল কোনো নাট্য-ঘটনা দেখে আনন্দ বা বিষাদে মুহ্যমান 
হওয়া নয়, নিজের কর্তব্যকর্ম বুঝে নেবারও প্রচেষ্টা চলে। নাট্যাভিনয়ের শেষে আলাপ-আলোচনার 
মাধ্যমে বক্তব্য বিষয়টি আরও কাছের করে তোলা হয় অন্যদিকে অভিনেতা কর্মীরাও নিজেদের 
উপলব্ধিকে আরও স্পষ্ট করেন, নাট্যরূপও পালটে যেতে থাকে। এই পদ্ধতিটিকেই পাওলো ফ্রেইরি 
বলেছেন ‘a two way communication.’ একটি নাটক (বা শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই কথা সমান 
প্রযোজ্য) কেবল দেখিয়ে চলে আসা না, এটা আরও একটি বৃহত্তর কাজের শুরু--প্রদর্শক এবং দর্শক 
উভয়ের জন্যই। 


সত্তরের দশকে ঘানাতে [.9৩28 9918791 নামে যে নাট্য আন্দোলন শুরু হয় তার মূলেও ছিল 
ওই রকম শিক্ষামূলক প্রচারাভিযান। [.99128-_ওঠো, লেগে পড়ো, সূর্য উঠে গেছে, Batanani~—— 
এসো, একসাথে চলি, একসাথে খাটি অত্যন্ত সফল এই অভিযান উগাণ্ডা, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া, জান্বিয়া, 
মালাউইতে ছড়িয়ে যায় অল্পদিনের মধ্যে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের ছাত্রছাত্রীরা 
বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে গ্রামীণ মানুষদের কাছে তাদের নাট্য উপচার নিয়ে যেতে শুরু করলেন। 
এই যাত্রায় পথ প্রদর্শক হিসাবে মাইকেল এথারটন (Michael Ethert০n)-এর নাম সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। প্রথমে জাম্বিয়াতে 'Chikwakwa Theatre'-এর স্থপতি এই মানুষটি পরে নাইজেরিয়ার 
আহ্মাডু বেল্লো ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ৮৪১০ 7701701)8 (চাষিদের জন্য নাটক) গড়ে তোলেন। এই 
গোষ্ঠী '0০780101) Feed in Nation' প্রকল্পে যখন গ্রামে গ্রামে নাটক নিয়ে ঘুরছে তখন একটি মজার 
ঘটনা উল্লেখ করেছেন রস্‌ কিড (২০55 700)১৪। ছাত্রছাত্রীরা গ্রামের কৃষকদের গিয়ে বলে যে যদিও 
তারা চাষের সার নিয়ে আসেনি কিন্তু তারা ওই সার সম্পর্কে একটি নাটক অভিনয় করে দেখাবে। 
এ সব শুনে কৃষকরা উত্তর দিলেন, নাটক ভালো কিন্তু তার প্রয়োজন ততটা নয় যতটা সার-এর । আর 
নাটক ছাড়া ছাত্রদলের যদি অন্য কিছু দেবার না থাকে তাহলে বরং তারা “কেন কৃষকেরা প্রতিঞুতিমতো 
যথেষ্ট সার পায়নি’ সেই নিয়ে নাটক করুন- গ্রামাঞ্চলের প্রকৃত অবস্থাটা কী, গ্রামের মানুষদের মূল 
প্রয়োজনটা কোথায়, আমলারা কিংবা দূরবর্তী দরদি মানুষেরাই বা কতটা দূরের-_এসবই ওই প্রক্রিয়ায় 
ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে শুরু করল। 


কেনিয়ার এনগাহিকা এনডেন্ডা (Ngahikka 15709) নাট্যের সঙ্গে যুক্তদের মাথায় ছিলেন 
পাওলো ফ্রেইরি আর কাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন এনগুগি ওয়া থিংগো। কৃষকদের সঙ্গে 
বারবার কথা বলে, সমস্যাগুলিকে তারা কোন চোখে দেখে সে বিষয়ে ভাগ হয়ে বারবার পালটে 
গিয়েছে নাটকের গঠন। এরপর দীর্ঘদিন বহু দর্শকের উপস্থিতিতে নাট্যের মহলা চলে কয়েক মাস ধরে। 
পরিমার্জন পরিবর্ধন চলে তখনও । নাট্যে গান নাচ কীভাবে কোনটা ব্যবহার সঠিক হবে সে বিষয়েও 
দর্শকেরা মতামত দেয়। শেষ পর্যন্ত দেড়শো চরিত্র সংবলিত ওই নাটক প্রথম অভিনীত হয় দুহাজার 
দর্শকের সামনে। অসামান্য অভিঘাত সেই নাট্যের। পরবর্তী দুমাস ধরে প্রতি সপ্তাহ শেষে প্রদর্শিত 
হয়েছে ওই নাটক। গোটা কেনিয়া-র প্রায় তিরিশ হাজার মানুষ ছুটে এসেছিলেন ওই নাট্য দেখতে। 
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মুক্তাঙানের নাট্যে যারা উদ্দিষ্ট দর্শক, কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে 
নাট্য যখন ব্যবহৃত হয় তখন ওই প্রক্রিয়ায় দর্শকের মানসিকযোগ থাকা অবশ্য অবশ্য প্রয়োজন। না 
হলে সমস্ত চিরায়ত আঙ্গিক ব্যবহার করেও যেখানে কেবল উন্নতির পথ বাতলে দেওয়া কিংবা কেবল 
উন্নতির তথ্য প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে তখন সেই প্রচেষ্টা এগিয়ে যাওয়ার বদলে সম্পূর্ণত পিছিয়ে 
আসে। কারণ ‘the banking concept of one way communication is bankrupt’-যেমন 
বলেছেন পাওলো ফ্রেইরি। 

আফ্রিকার প্রায় সবটা জুড়ে বিশেষত 58 591)27থ দেশগুলিতে প্রচণ্ড জনপ্রিয় ও কার্যকরী 
হয়েছিল এই পপুলার থিয়েটারের কাজ। ওই অঞ্চলগুলির গড়ে ওঠা মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক মানুষের 
যোগদানের পেছনে ওই নাট্য প্রচারাভিযানের গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি! এই চর্চার উজ্জ্বল ইতিহাসের 
সঙ্গে কয়েকটি বিপদাশঙ্কাও হাত ধরাধরি করে চলেছিল, অনেক ক্ষেত্রে তা-ই আন্দোলনকে 
আচ্ছন্ন করে ফেলে। 

নাট্যনির্মাণ ও প্রদর্শনে সে সচেতনতা বৃদ্ধি করা গেল তাকে ধরে রাখার, এগিয়ে নিয়ে 
যাবার জন্য কোনো সক্রিয় সংগঠন স্থানীয়ভাবে কাজ না করলে সবটা ওই মাঠেই মারা যায়। 
সত্তরের দশকে বতৃসোয়ানা জেলায় কাজ করার সময় রস্‌ কিড এমন ঘটনা লক্ষ করেছেন বহু 
জায়গায়১৪। দ্বিতীয়ত, কোনো একটি আন্দোলনকে ধরে গড়ে ওঠা ওই প্রচার নাট্যচর্চা আন্দোলন 
* স্তিমিত হয়ে গেলে নাট্য যেন অন্য কোনো চর্চা-পথ খুঁজে পায় না। দক্ষিণ আফ্রিকার ‘আ্যাপারথেড 
আন্দোলন সফল হয়ে যাবার পর সার্বিক প্রচার নাট্যই পিছিয়ে আসে অনেক। এখন ওই চর্চা রাষ্ট্রের 
সংস্কারমূলক প্রচারাভিযানের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। চর্চাকারীদের কাছে। সমাজ 
অর্থনীতির আস্তঃসম্পর্ক স্পষ্ট না থাকলে নিজেদের সক্রিয় প্রচেষ্টাগুলিকে পঙ্গু হয়ে যেতে দেখতে 
" বাধ্য। তৃতীয়ত, ওই ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে রাষ্ট্রের উপর মহল থেকে বাস্তব অবস্থা না বুঝে কিংবা 
যার বা যাদের অনুদানে ওই প্রোজেক্ট চলে প্রধানত তার। তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই এমনসব 
বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো হয় স্থানীয়ভাবে যার গুরুত্ব যথেষ্ট গৌণ। যে সেট্লার বা বহিরাগতদের 
জন্য কোনো উদাহরণস্বরূপ একটি রাষ্ট্রে এইডস রোগের প্রকোপ বাড়ে অথবা এ রোগের সংক্রমণে 
দরিদ্র মানুষ আক্রান্ত হতে বাধ্য, সেখানে এইডস্‌ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার হয়, প্রচার 
নাটকও প্রদর্শিত হতে থাকে কিন্তু রোগের প্রকোপ স্বাভাবিকভাবেই কমে না। রস্‌ কিড দেখিয়েছেন, 
বতৃসোয়ানা-তে গবাদি পশু চুরি হওয়া একটি উচ্চকিত ঘটনা। সর্বত্র এই নিয়ে প্রচার আলোচনা 
চলেছে উচ্চকণ্ঠে। পরে নিরপেক্ষ তদন্তে জানা গেছে, ওই অঞ্চলে মাত্র ২ শতাংশ লোকের ব্যক্তিগত 
গবাদি পশুর পাল রয়েছে। বাকিরা কেবল ‘দেখভাল’ করে। আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার 
নির্দিষ্টকরণ চলে অন্য কোনো পথে ! ওই রকম প্রচার নাটকের অর্থ একটি বিশেষ স্থানে। রাষ্ট্র বা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান কিংবা কোনো অর্থ লগ্নিকারী সংস্থার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে নাট্য প্রচার চলে 
বাজিকরের হাতে পুতুল নাচের মতো। প্রচার বিষয়ের যত গভীর বাস্তবতাই থাক, রাজনৈতিক 
চালচিত্র বদলে গেলে কিংবা অনুদানকারী সংস্থার সুবিধামতো যেতে পারে ওই প্রচার বিষয় অবশ্য 
করেই পালটে । এমন উদাহরণ গোটা আফ্রিকা জুড়ে, অন্যত্রও। 

খ। এখন যারা সেট্‌লার কিংবা যারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে বসে আছে প্রচার নাট্যের ওই 
* অসামান্য ক্ষমতার কথা তাদের কাছেও স্পষ্ট। এক সময় মিশনারিরা যেভাবে মাদাগাস্কার অঞ্চলে 
প্রাচীন oral culture ‘hira £58)’-কে কাজে লাগিয়ে ধর্মমাহাত্ম্যের প্রচার শুরু করেছিলেন, সেই 
ট্রাডিশন সমানে চলছে। নানাভাবে যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চলে এও তার মধ্যে একটি। প্রচলিত 
ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে কিংবা দুচারটে সংস্কারমূলক কাজকেই প্রধান হিসেবে ধরে নিয়ে 
জনসচেতনতা (!) বাড়ানোর (অপ)প্রচার চলে। 
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সম্ভবত এই ছবিটাও আমাদের অভিজ্ঞতায় খুবই স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ বলে মনে হবে। তাঞ্জানিয়াতে 
এক দলের শাসন হওয়া সত্ত্বেও আপাত কোনো সেন্সরশিপ নেই কিন্তু চারপাশে এমন একটি বাতাবরণ 
তৈরি করে রাখা আছে যেখানে শিল্পী বা চিন্তকরা সহজেই বুঝতে পারেন, এখন সবটা বলা খুবই 
বিপঙ্জনক।১৫ অথচ সরকারি প্রতিষ্ঠান, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব কমার্স, ন্যাশনাল ইনসিওৱেন্স কোম্পানি, 
ইউবাফিক টেক্সটাইলস, দ্য বোরা সু কোম্পানি-__এদের প্রত্যেকের প্রচারের জন্য নাটক চলছে 
রমরমিয়ে। এ হো বাহ্য আগে কহো আর ! তাঞ্জানিয়ার পুলিশ ও মিলিটারি বাহিনীরও দেশবাসীকে 
সহবত শেখানোর জন্য চলছে উন্মুক্ত প্রান্তর চিৎকার ! ১৯৯২-তে বহু দলের শাসন শুরু হওয়ার পর 
কর্মক্ষেত্রে রাজনীতি নিষিদ্ধ’ ঘোষণা হয়েছে। ফলে প্রকৃত পপুলার থিয়েটার আন্দোলনের অবস্থা 
সহজেই অনুমান করা যায়। 


আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে এইভাবেই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় চলেছে এইডস্‌, দাবানল, বনাঞ্চল 
ধ্বংস, desirtification-এর বিরুদ্ধে কিংবা পরিবার-পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে তোলার জন্য 
নাট্যাভিযান। সেই সব প্রচার নাট্যের সালতামামি এক্ষুনি সবটা করে ফেলা সম্ভব না। তবু 
প্রতিষ্ঠানমুখিনতায় যা বিপদ যা সীমাবদ্ধতা আমরা আশা করব এর বাইরেও সাধারণ মানুষের 
নাম আফ্রিকা, সংগ্রাম এবং নাট্যচর্চায়, বলা ভালো বহিরঙ্গনের নাট্যচর্চায় যার ইতিহাস সেই 
সভ্যতার সমকালিক। 


৯। মঞ্চে উঠেছেন একদল অভিনেতা অভিনেত্রী প্রত্যেকের গায়ে রঙচঙে পোশাক। শুরু হল তাদের 
নাচ, গান। হঠাৎ কোনো একটি সক্কেতে মুহূর্তে এমন একটি বিন্যাসে দাড়িয়ে পড়েন তারা, যাঁদের 
পোশকের সম্মিলিত রঙ ও নকশায় ফুটে ওঠে তাদের দখল হয়ে যাওয়া মাতৃভূমির জাতীয় পতাকা। 
এবং তা কেবল ওই মুহূর্তের জন্য। আবার সেই বিন্যাস ভেঙে শুরু হয়ে যায় নাচ, গান। কিন্তু ওই ক্ষণিক 
সময়েই পরাজিত জাতিসত্তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে আশার স্বপ্ন, দর্শক হিসাবে বসে থাকা ওই 
মানুষগুলোর হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় জীবনের উল্লাস, দুপায়ে দাঁড়িয়ে উঠে তারা জানান দেন তাদের 
অস্তিত্ব তাদের সহমর্মিতার কথা। দখলদারদের অনেক প্রতিনিধিই থাকে ওই অনুষ্ঠানে । দন্তে আচ্ছন্ন 
তাদের দৃষ্টির সামনে এ শুধুই বর্বরের উল্লাস। কিন্তু ভেতরে ভেতরে জেগে থাকে অসংখ্য দমিত মানুষ, 
অপেক্ষা করে কোনো একটি মুক্ত দিনের। 


না, এই উদাহরণটি আফ্রিকার নয়, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের 
থাবার নিচে পড়ে থাকা ফিলিপাইনসের অস্তিত্ব স্বাক্ষর এই কাহিনি।১৬ কিন্তু এই ঘটনা হতে পারে 
উগাণ্ডার, জাইর কিংবা জিঞ্জিবার-এর ইরাক কিংবা আফগানিস্তান-এর এ সবই মনে পড়ে যায়, মনে 
হয় যখন কালো মানুষদের দেশের ইতিহাস স্বপ্ন লড়াইয়ের গাথায় ক্রমাগত স্নাত হওয়া চলে। যেখানেই 
মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই মুক্তিকামী মানুষ প্যাট্রিস্‌ লুমুশ্বা অথবা নেলসন ম্যাণ্ডেলা। সেই কাহিনিচিত্রণ 
ইতিহাস নিয়েই হোক কিংবা নাট্যচর্চা নিয়ে। বিশেষত পথনাটক যা কিনা অবশ্য করেই মানুষের 
চলমানতার সঙ্গী, ‘এই সমাজটাকেই পালটে দেবার কথা বলে আর সেটা তা-ই, যা বলা উচিত’। 


সূত্ৰনিৰ্দেশ 
১। ‘অনুষ্ঠুপ ১৯৯৬ এর খ্ৰীষ্ম সংখ্যায় “পুর্ব ও মধ্য আফ্রিকার নাটা আন্দোলন’ শিরোনামে অতীন্দ্র মজুমদারের প্ৰবন্ধ, 
১৪০৮ দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা ‘বৈশাখী’ (সম্পাদনা : বিষ্ণু বসু)-র আফ্রিকা সংখ্যা, ১৪০৯ শারদ সংখ্যা 
'অবভাস-এর আফ্রিকা সংখ্যা (সম্পাদনা ইন্সিতা চন্দ), এছাড়া কোনো সংকলনের ভূমিকায় অথবা কোনো প্ৰবন্ধে 
আফ্রিকার নাটকের তির্যক উল্লেখ। পুঁজি বলতে এইটুকুই ! ও হ্যা, সঙ্গে 'নাটাচিন্তা :র আফ্রিকার থিয়েটার সংখ্যা 
(বৰ্ষ ১০ সংখ্যা১-৪)। 
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২। The Oxford 11185170121 History of Theatre (95)20. John Russel Brown 

৩। Post-Colonial Drama : Theory, Practice, Politics Helen Gilbert and Joanne Tompkinns. 
Routledge. 1996. p9. 55. 

81 The World Encyclopedia of Contemporary Theatre. (1997) OF INNER ROOTS AND 
EXTERNAL ADJUNCTS. Ousmane Diakhate. Routledge, p 18. 

৫1 The Shifting Point. Peter Brook. Methune. p 218. 

৬। ছৌনৃত্য সম্ৰাট গম্ভীরা সিং মুড়া একবার সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তার নৃত্যভঙ্গিমার অনেকটাই তিনি শিখেছিলেন 
সদ্যজাত গোবৎসের চলন থেকে! ওই মৎস্য নৃত্য গিনি বিসাউ-এর অঞ্চল বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি। 

৭। গিনি বিসাউ-এর গো-নৃত্য, মোষ নৃত্য ইত্যাদির সঙ্গে দেয় ভাষ্যে এ প্রাণীকুলের সঙ্গে তাদের দীর্ঘ সম্পর্কের 
কাহিনিই উন্মোচিত হয়। 

৮। ক্যামেরুন অঞ্চলে এমভট (4৬০) পদ্ধতিতে একজন ওই অঞ্চলের ইতিহাস এবং সমসাময়িক ঘটনাকে অসামান্য 
দক্ষতায় মিশিয়ে পরিবেশন করেন। 

৯1 ‘অবভাস’।--আর বুলেট গেয়ে ওঠে গান......। ঈব্সিতা চন্দ। আফ্রিকা শারদ সংখ্যা ১৪০৯ । পৃঃ ২৩১। গত এক 
সপ্তাহের মধ্যে (ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এর প্রথম সপ্তাহ) ৷" 5101571 পত্রিকার খবর-_কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে 
একজন দাস নয়, ‘কর্মীকে’ সিংহের সামনে ফেলে দিয়েছে ৩৫ বছরের সাদা চামড়ার এক যুবক। আফ্রিকায় । 

১০। উন্মুক্ত হাওয়ার দাপটে যে সব বিদেশি কোম্পানি আমাদের দেশে মাল বিক্রির প্রক্রিয়ায় নেমে গেছে, তারাও 
প্রোডাক্ট-প্রোপাগান্ডার নামে ওই রকম স্থানীয় শিল্পকে ধরেই ঢুকে যেমন, মালদহে গভ্ভীরা, মুর্শিদাবাদের আলকাপ, 
নদিয়ায় পুতুল নাচ। পদ্ধতি সে-ই একই। 

১১। ঘানা-র Efna Sutherland, ক্যামেরুন-এর Guillame Oyono-Mbia, Bole Butake, দক্ষিণ আফ্রিকার Ath! 
Fugard, 29105 Mda, Gibson Kante—আরও বহু অখ্যাত অথচ শক্তিশালী লেখক নিশ্চয়ই সময় ও 
স্বদেশকে নানাভাবে প্রকাশ করে চলেছেন ! 

১২181227167 Theatre : From Marx to the Marketplace. Thosmas Ricio. A paper in the Drama 
Review 45.1. (TI169) Spring 2001 

১৩। সুত্র ৩, পৃঃ ৫৫ 51510 Wyntes-এর ১৯৭০ সালে Jamaica Journal-4 প্রকাশিত সম্পূৰ্ণ লেখাটি পড়ার 


অপেক্ষায় আছি। 

১৪। Media Development 2703)080) People's Theatre. Conscientisation und Struggle. Ross Kid, 
p 10-14. 

১৫। সূত্ৰ ১২; পৃঃ ১৩৭। 

১৬। সূত্র ৩; পৃঃ ১। 


সবশেষে একটি কৃতজ্ঞতা স্বীকার, অবশ্যই আমার নিজের দায় থেকে। কলকাতার নাট্যশোধ 
সংস্থান এবং সিগাল মিডিয়া সেন্টার-এর বন্ধুরা যতটা চেয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি সাহায্যে 
আমায় খণী করে রেখেছেন। আফ্রিকার নাটক সংক্রান্ত আমার সামান্য উৎসাহকে নানাভাবে ক্রমাগত 
বাড়িয়ে নিতে তাগিদ এসেছে শ্রদ্ধেয় বিষ্ণু বসু-র কাছ থেকে, বহুদিন ধরে। নৃপেন্দ্র সাহা তার সযত্ন 
* ব্রক্ষিত প্রায় তিরিশ বছর আগেকার আফ্রিকার নাট্য সম্পর্কিত পেপারগুলি আমাকে নির্দিধায় ব্যবহার 
করতে দিয়েছেন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র-র মতো এই নিবন্ধে জানি না তাদের মর্যাদা রাখতে 
পেরেছি কিনা। বলা বাহুল্য, খোলা জায়গার নাট্যকে “বহিরঙ্গন” অভিধায় নতুন করে অভিষিক্ত 
করলেন নৃপেন্দ্র সাহা। এ তথ্য নিশ্চয়ই সবার জানা। অনুজ বন্ধু অধ্যাপক দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
(মৌলানা আজাদ কলেজ, কলকাতা) ও বন্ধুবর পার্থপ্রতিম মৈত্র-র কাছেও আমি সবিশেষ খণী। 
কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা সবার প্রতি। 

আক্ষেপ একটাই, তথ্য না পাওয়ায় আলজিরিয়া, লিবিয়া কিংবা মিশর-এর মতো দেশের 
এখনকার পথনাট্যচর্চার ইতিহাস এখানে উল্লেখহীন রয়ে গেল। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও প্রবন্ধটিকে এই 
অসম্পূর্ণতার হাত থেকে বাঁচাতে পারিনি। ভবিষ্যতের প্ৰতিশ্ৰুতি সত্তেও ক্ষমা চাইছি এই আপাত 
অক্ষমতার জন্য। 


লেখক : বিশিষ্ট নাটককার, শিশুকিশোর নাটাচচাঁয় বিশেষজ্ঞ ও সবর্িণের নাটাকমী 


১৫৪ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


একটি আফ্ৰিকান পথনাটক 





গ্রেস ওগোট-এর গল্প নিয়ে 


দি 


চরিত্র : লাবঙ-ও, ওগান্ডা, ওঝা নাডিথি, কেচ, 
দিমো, ওসিভা, মিন্যা, ঠাকুমা এবং গ্রামের 
মানুষজন । 

কেনিয়ার সুপরিচিত ছোটো গল্পকার গ্রেস 
ওগোট-এর গল্প নিয়ে আফ্রিকায় একাধিক 
পথনাটক অভিনীত হয়েছে, হচ্ছে। এই গল্পটির 
নাটারূপটি এখনও এদেশে এসে পৌঁইয়নি। 
অথচ কী অসাধারণ ওগোট-এর এই গল্প! 
বাংলায় গল্পটিকে অবলম্বন করে এই পথনাটক 
রচনার প্রয়াসে কতটা ওগোট-এর প্রতি সুবিচার 
হল তা বিচারের ভার আমাদের এখানকার 
আফ্রিকান সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের! 
নৃত্য ও সোচ্চার গান। 


আকাশে এখনো মেঘ নেই, - মেঘ নেই, 
হায় মেঘ নেই, 
আহা! এ ধু বালুচর, নিজর্লা ঘর, 
তীর দহনে আশ শুধু এই 
{ কিতু মেঘ নেই, কোন মেঘ নেই ] 
আমাদের পেধো, পুবপুর্য 
বাতলে দেবেনই বাচবার পথ, 
কোন্‌ পুণ্যভূমিতে আত্মদানেতে আমরা 
দেখব বৃষ্টির রথ! 
আমাদের দেশ কেনিয়া বাঁচবে 
আমাদের এম টৌংগে বাঁচবে 
শুষ্ক দীঘ দারুণ দহনে হঠাৎ দেখব মধাগগনে 
বৃষ্টির মেঘ সৃষ্টির মেঘ 
বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি! মুছে যাবে সাপ! 


সরল সজল সজীব ধারায় দূর হয়ে যাবে পাপ! 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


গান শেষ হতেই সমবেত নরনারী দুই ভাগ হয়ে কবিতার 
তাকিয়ে প্রাথনার ভঙ্গিতে বলবে--- 
সমবেত-১ : হে দেবতা! বৃষ্টির দেবতা! হে 


দেবতা! অরণ্যের দেবতা! হে দেবতা! 
আকাশের দেবতা! বৃষ্টি দাও, বৃষ্টি দাও, 
আমাদের রক্ষা করো। 


সমবেত-২ : হে পুণ্যবান পূর্বপুরুষ! আমাদের 
লুও-দের পূর্বপুরুষ দেবোপম পেধো! হে 
আমাদের বংশানুক্লমিক রক্ষাকতাঁ! আমাদের 
প্রধান লাবঙ-ওকে দৈববাণী শোনাও, এই 
লুপ্তপ্ৰায় লুও-উপজাতিকে রক্ষা করো। 

সমবেত-১-২ : বৃষ্টি দাও! বৃষ্টি দাও! বৃষ্টি দাও। 

কেচ (যুবক) : চলো আমরা গ্রামের প্রধান 
লাবঙ-ওর কাছে যাই। তিনি এখনও বুদ্ধ 
ঘর থেকে বাইরে আসেননি কেন? 

দিমো (যুবক) : প্রধান এখনও কোনো নির্দেশ 
দিচ্ছে না কেন? 

বৃদ্ধ-১ : ওরে দৈববাণী শুনতে সময় লাগে। 

বৃদ্ধ-২ : তোরা সবটাতেই তাড়াহুড়ো করিস। 
আমাদের প্রধান সবসময় আমাদের মঙ্গলই 
চান! পূর্বপুরুষদের মঙ্জাল-আদেশ শুনতে 
ধৈর্য চাই। 

যুবক কেচ ও দিমো : অনাবৃষ্টির দংশনে মঙ্গল! 
দরজা বন্ধ করে বসে আছেন প্রধান। গরু- 
মোষ সব মরছে। পাখি মরছে! একটা দুটো 
করে মানুষ মরছে। তবু ধৈর্য চাই! / ব্াজ্গাতাক 
সরে) মঙ্জাল-আদেশ শুনতে ধৈৰ্য চাই! 

বৃদ্ধগণ : চুপ করো আহাম্মক! চুপ করো! 

বৃদ্ধা ঠাকুমা : রাগারাগি কোরো না। লাবঙ-ও 
এখনই আসবে হয়তো! কীরে ওগান্ডাঃ 


১৫৫ 


তোর বাপ-এর খবর বল। চুপ করে আছিস 


কেন শুনছিস না, তোর বাপের নাম নিয়ে = 


ওরা কী কথা বলছে? 

ওগান্ডা : ওরা বলবেই ঠাকুমা! আমার উপর 
রাগ এখন আমার বাবার উপর গিয়ে পড়ছে 
হয়তো! মা তুমি চুপ করে আছ কেন? 

মিন্যা : তুইও চুপ কর ওগাণ্ডা! জানিস না, বৃষ্টি 
না হলে, বৃষ্টি নিয়ে দৈববাণী না শুনতে 
পেলে প্রধানকেই দোষ দেওয়া হয়। 

যুবক কোচ : বাজে কথা বোলো না। মা- 
মেয়েতে মিলে যাই বলো না কেন, লাবঙ 
ওকে আমরা সবাই মানি, শ্রদ্ধা করি। কিন্তু 
আমাদের এই লিও-উপজাতি শেষ হতে 
হতে আজ আমরা মাত্র কয়েক ঘর। এই 
অবশিষ্ট অংশও যখন অনাবৃষ্টিতে, 
অনাহারে, রোগে যন্ত্রণায় শেষ হয়ে যাচ্ছে 
তখনও প্রধান যদি পূর্বপুরুষদের দৈববাণী 
না শুনতে পান তবে তো বুঝতে হবে 
কোথাও কোনো বড়ো পাপ লেগেছে। কী 
বলিস দিমো? _ 

দিমো : ঠিক বলেছিস কেচ, চল আমরা 
প্রধানের অপেক্ষায় না থেকে ওঝা বৈদ্য 
নডিথির কাছে যাই। প্রধান দৈববাণী শুনতে 
না পেলে নডিথি নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে। চল 
কেচ, নডিথির কাছে চল। 

বাকি সকলে : না, প্রধানের জন্য অপেক্ষা করো 
কেচ, দিমো যেও না-- 

‘যাস্‌ নে, যাস নে---বলতে বলতে ওগান্ডা আর 
মিন্যা ছাড়া সবাই ওদের পিচনে চলে যায়। 
ওগান্ডা : কী হবে মা? 

মিন্যা : / কান্না) আমায় বিয়ে করার আগে তোর 
বাপকে বারবার বলেছিলাম, আরেকবার 
ভাবো। তুমি প্রধান, তোমার পুত্রদের মধ্যেই 
কেউ প্রধান হবার যোগ্য হবে। 
না লাবঙ-ও! 

ওগান্ডা : মা, মাগো কেন বুঝছ না, গ্রামের 
লোকের বিশ্বীস প্রধানের মেয়ে হলে দেশের 
সুলক্ষণ। বৃষ্টি নামবেই। বাবা তো প্রধান 


১৫৬ 


হিসেবে এত মানুষের ইচ্ছেকেই সন্মান 


দিতে গিয়েছিল । মা, বাবা বুঝতে পারেনি, 


আমি তার কন্যা হলেও আমি সুলক্ষণা নই। 


মিন্যা : / জড়িয়ে ধরে] না, তুই সুলক্ষণা। এই 


রূপ, এই চেহারা, এই টলটলে জলাশয়ের 
মতো গভীর চোখ এ গাঁয়ে আমাদের লুও- 
উপজাতিদের ঘরে আর একজনেরও 
আছে? তোর নাম ওগান্ডা, কারণ ওগান্ডা 
গায়ের রঙ উজ্জ্বল, আশ্চৰ্য উজ্জ্বল! আমার 
ওগান্ডা, আমার মা-মনি! 


ওগান্ডা.: কিন্তু ভাগ্যটা তো অন্ধকার মা। কেচ 


আর দিমো মনে মনে সর্বনাশ চায়। 


মিন্যা : দুজনেই তোকে পেতে চেয়েছিল, 


দুজনকেই তুই বাতিল করে দিয়েছিস। 


ওগান্ডা : প্রতিশোধের জন্য ওদের চোখ জ্বলজ্বল 


করছে বুঝতে পারছ না? 


মিন্যা : কিন্তু ওরা যা পারে করত। ওরা যে 


ছুটল ওঝা নডিথির কাছে। সেই বদ্যিও তো 
সুবিধের নয়রে মা। এই দুঃসময়ে ওসিন্ডাও 
নেই, কোথায় যে যায় ছন্নছাড়া ছেলেটা? 


ওগান্ডা : ওসিন্ডা কত জায়গা ঘুরে বেড়ায় মা। 


ও যখনই আসে তখনই এক কথা বলে, 
অন্ধকারে ডুবে আছে আমাদের গ্রাম 
টোংগে, অজ্ঞানতার ঘন অন্ধকার, 
কুসংস্কারের অন্ধকার। অনাবৃষ্টির চাইতেও 
ভয়ংকর এই অন্ধকার। 


মিন্যা : চুপ কর। অলক্ষুণে কথা বলবি না। 


আমাদের লুও জাতি বেঁচে আছে ধর্ম নিয়ে, 
সংস্কার নিয়ে। ওটা গেলে সব গেল। তুই 
ওসিগাকে ভালোবাসিস, আরো ভালোবাস! 
বিয়ে কর। কিন্তু খবদরি, ওর সর্বনাশ 
কথাগুলো বিশ্বাস করিস না। তোর বাবারও 
অকল্যাণ হবে। তুই ছাড়া তো আমার কেউ 
নেই। তোর বাবাও তো তোকে কী চোখে 
দেখে তুই জানিস। 


ওগান্ডা : জানি মা। এ গাঁয়ের সবাই আমাকে 


পুণ্যবতী বলে ডাকে। আমি যে বছর জন্মাই 
সে বছর নাকি প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল। 


_ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


মিন্যা : বৃষ্টি মানে দুনিয়া তোলপাড় করা বৃষ্টি! 
আমার দুচোখে সেই বৃষ্টি জল এনে 


দিয়েছিল। আনন্দের অশ্রু --তোকে জড়িয়ে . 


ধরে বারবার চুমু খাচ্ছিলাম, --তখন একটা 
ফুটফুটে ন্যাংটো পুতুল তুই। বাইরে সব্বাই 


ওগান্ডা : সব্বাই মা, সব্বাই খুশি হয়েছিল? 

মিন্যা : না, সব্বাই নয়, একজন বোধ হয় খুশি 
হয়নি, তাকে লাবত-ও বাইরে সেদিন 
দেখতে পায়নি, ওঝা নডিথি। --আমার 
বাবা অবশ্য আমায় পরে বলেছিল, নডিথি 
নিজের ওঝাগিরির বাইরে কোনো কিছুতে 
আগ্রহ দেখায় না। 

ওগান্ডা : মা তোমায় একটা কথা বলিনি। তুমি 
কদিন আগে জ্বর হবার সময় বারবার 
নডিথির কাছে আমায় নিয়ে যেতে 
চেয়েছিলে, আমি যাইনি। বলেছিলাম, এ 
ওঝা-বদ্যির কাছে যে যায় যাক আমি যাব 
না! 

মিন্যা : কেন রে পাগলি? গায়ে আর ওর 
মত একজনও আছে? গাঁয়ে তো এ একমাত্র 
ওঝা-বদ্যি! --ওকেও কি তুই অবিশ্বাস 
করিস ওসিম্ডার পরামর্শে? 

ওগান্ডা : না, মা। গতমাসে আমি যখন ওসিন্ডার 
সঙ্গে গল্প করে বাড়ি ফিরছি তখন টিলার 
ওপর সিয়ালা গাছটার তলায় নডিথি নাকি 
গাছের শিকড় কাটছিল। আমায় দেখে যাট 
বছরের নডিথি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, শোন, 
কাউকে বলিস না, লুও জাতির মধ্যে তুই 
অস্বাভাবিক হয়ে জন্মেছিস। গ্রামসুদ্ধ সবাই 
ভাবছে প্রধানের ঘরে এমন মেয়ে হচ্ছে 
দারুণ মঞঙ্জালের চিহ্ন। কিন্তু আমি গণনা 
করে জানি, তুই অলুক্ষুণে। তোর জন্যই 
আমাদের চরম সর্বনাশ এগিয়ে আসছে। 

মিন্যা : কী সর্বনাশ! সবাইকে বলিসনি কেন এই 
কথা! সিয়ালা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে 
সন্ধ্যাবেলা ওঝা কোনো মেয়েকে এসব 
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বলতে পারেই না। ঘোর অন্যায়? এ সব 
কথা বলতে গেলে বৌমাবো-এ গাছের 
তলায় বলতে হয়। --তুই বলিসনি কেন? 
ওগান্ডা : কেউ বিশ্বাস করত না মা। ওসি্ডা 
অনাবৃষ্টির চাইতেও ভয়ংকর, এই অন্ধকার। 
তুমিও কি বিশ্বাস করবে মা যদি শোন---, 
থাক, সে কথা! 
মিন্যা : না থামবি না, বল, বল সব কথা! 
ওগাণ্ডা : / চারদিক দেখে) না কেউ নেই। সেই 
সন্ধ্যায় ওঝা আমায় শেষপর্যন্ত ভোগ করতে 
অভিশাপমুক্ত হবো। --রাগে, ঘৃণায় আমি 
কেমন হয়ে গিয়েছিলাম, চিৎকার. করে 
বলেছিলাম, ওসিন্ডা থাকলে তোমায় খুন 
একটা চড় মেরে উত্তর দেই ওঝা নডিথি। 
মিন্যা : চুপ কর পোড়ারমুখি, চুপ কর। 
বলতে বলতে জোরে ঢোল বেজে ওঠে | 
এ শোন, তোর বাবা বোধ হয় দরজা খুলে 
বার হয়েছে। এবার বোধ হয় দৈববাণী 
শোনা যাবে। 
লাবঙ-ও প্রবেশ করে। 
ওগান্ডা : বাবা, বাবা, বৃষ্টির কোন খবর পেলে। 
লাবঙ-ও চুপ। 
মিন্যা : কথা বলছ না কেন? ---এ সব গ্রাম 
হবে। --কথা বলো, কথা বলো প্রধান। 
লাবঙ-ও : বলার মতো কোনো কথা নেই। --- 
এখনও নিবকি। আমি প্রধান হবার আর 
যোগ্য নই মিন্যা! --আমি ছেড়ে দেব, সব 
ছেড়ে দেব। 
ওলিড্ার বেশ । 
ওসিন্ডা : কেন প্রধানগিরি ছাড়বেন? এ ওঝা 
নডিথিই বা কতকাল মানুষকে ভূল 
বোঝাবে? পূর্বপুরুষদের সাথে এবার কথা 
বলতে পারলে বলবেন, দেবতাদের বলে 
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একটু কেনিয়ার এই গ্ৰামে যেন মেঘের 
ব্যবস্থা করে দেন। 
লাবঙ-ও : ঠাট্টা করছ ওসিণ্ডা। পূর্বপুরুষদের 
ঠাট্টা করছ? 
ওসিন্ডা : না, দুনিয়ার কিছুটা জায়গা ঘুরছি 
বলেই বুঝতে পারছি, কোথাও পূর্বপুরুষরা 
বৃষ্টি আনতে পারে না। ওদের জ্বালায় ওরা 
ব্াস্ত। আমরা কেন ওদের ঘনঘন ডেকে 
বিরক্ত করি। আর ওঝা? অন্ধকার, 
অন্ধকার। আমাদের পূর্বপুরুষের বৃষ্টি নিয়ে 
দৈববাণীর মতোই! 
লাবঙ-ও : চুপ করো অবিশ্বাসী। ওঝা নডিথির 
নামে ‘অন্ধকার’ শব্দটা যোগ করছ! পাপ 
হবে পাপ! 
ওসিন্ডা : / হাসে? কীসের পাপ? --তোমাদের 
এই বিশ্বাসে তোমাদের পাপ-মুক্তি হবে 
তো? 
ওগান্ডা : কী হচ্ছে ওসিণ্ডা, --তুমি কি এ গাঁয়ে 
আবার ফিরেছ এভাবে সবাইকে অপমান 
করতে? 
ওসিন্ডা : না, ফিরেছিলাম তোমায় উদ্ধার 
করতে! বাতাসে যেসব কথা আসতে 
আসতে ভেসে আসছিল তার জন্যই মনে 
হচ্ছে তুমি যদি এখনই আমার সঙ্গে চলে 
যেতে তো ভালো হত। 
ঢোলের শব্দ আবার সোচ্চার হয় । 
এ-এ ওরা আসছে। আমি থাকলে আরো 
ঝগড়া হবে। হয়তো আমায় ওরা মেরেই 
ফেলবে। আসবে ওগান্ডা, আমার সাথে 
আসবে? 
মিন্যা : ! জড়িয়ে ধরে মেয়েকে] না, কখনত্ত না। 
লাবঙ-ও : ঘরে যাও তোমরা। পারলে আমার 
খোলাঘরে দেবতার পাটাতনে মাথা রাখো, 
_ প্রার্থনা করে বলো, পেধো যেন বৃষ্টির 
জন্য দৈববাণী শোনায়। __যাও 
ওরা চলে যাচ্ছে। 
ওসিন্ডা : ওগান্ডা। 
ওগীন্ডা : { থমকে যায়! কবে আবার আসবে? 
ওসিন্ডা : আমি যাচ্ছি না তো। অপেক্ষা করছি, 
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মৃত্যুর উপত্যকায়। এ ওঝা আর দৈববাণীর 
চাইতে সেটা বেশি আকর্ষণীয়। 
হাসতে হাসতে চলে যায়। 
ওগীন্ডা : ওসিন্ডা-_- 
প্রচন্ড শব্দে, ঢোলের আওয়াজ নিয়ে জনতা 
ঢোকে। অন্যাদিক দিয়ে মা-মেয়ে বার হয়ে যায়। 
সকলে : প্রধান দৈববাণী শুনেছ? ---এতক্ষণ 
বন্ধ ঘরে ছিলে- দৈববাণী নিশ্চয়ই এসেছে। 
সমবেত-১ : বৃষ্টির অভাবে সব ফসল পুড়ে 
গেছে প্রধান। 
সমবেত-২ : ঘরের পশুপাখিগুলো শেষ, এবার 
প্রতিদিন। 
সমবেত-১-২ : বৃষ্টির কথা বলো, প্রধান বৃষ্টির 
কথা বল। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আসা 
দৈববাণীর কথা বলো। 
লাবঙ-ও : না, আমি অক্ষম। কোনো দৈববাণী 
শুনতে পাইনি। পেধো নির্মমভাবে নিস্তন্ধ। 
সমবেত হাহাকার : হায়! বৃষ্টি নেই, বৃষ্টি হবে 
না, ধ্বংস হয়ে যাবে আমাদের জাতি। ধ্বংস 
হবে। 
কেচ ও দিমো ওঝাকে সঙ্গে নিয়ে ঢোকে। 
কেচ : না, ধ্বংস হবে না। আমরা ব্যবস্থা 
নিয়েছি। 
দিমো : লুওৱা কখনও শেষ হতে পারে না। 
কেচ : ওঝা নডিথি গণনায় বসেছিললন। ওঁকে 
ধরে এনেছি। -_-আমাদের শেষ ভরসা এ 
নডিথিই। 
সকলে : নডিথি! নডিথি! আমাদের বাঁচাবে 
নডিথি! 
নডিথি : | বিচিত্র ভঙ্গিতে উপরের দিকে হাত তোলে, 
মাথা নিচু করে মাটিকে চুম্বন করে, তারপর দুহাত 
ছড়িয়ে মাথা ঝাঁকাতে বীকাতে হঠাৎ চিৎকার করে 
বলে ওঠে) __আমি বৃষ্টি আনতে পারব, যদি 
প্রধান বলার অনুমতি দেয়, যদি প্রধান 
আমার কথা মেনে নেয়। 
সকলে : প্রধান! প্রধান লাবঙ-ও! 
প্রধান : আমি একদিন প্রধান হবার কাজ, মাথা 
পেতে নিয়ে তোমাদের সবাইকে বলেছিলাম, 
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জীবন উৎসৰ্গ করছি। তোমাদের প্ৰয়োজনে 
আজ থেকে শুধু নিজের জীবন কেন, 
দিতে দ্বিধা করব না। --আমি এই 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আজও সেই কথা 
মানব। 


নডিথি : মানবে? বৃষ্টি হবার জন্য তুমি এই 


ওঝার কথা মেনে নেবে তো? 


প্রধান : মানব! মানব! - প্রধান যখন 


পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বৃষ্টির জন্য 
দৈববাণী আনতে ব্যর্থ হয়, তখন তার কাছে 
৷. ওঝা ছাড়া তো অন্য কোনো রক্ষাকতাঁ নেই। 


কথায় আমি গোরুর রক্ত আর সিয়ালা 
চেয়েছি। বলেছি পূর্বপুরুষরা স্তব্ধ হতে 
পারে, তুমি কথা বলো দেবতা! দেবতা কথা 
বলেছেন। 


করবে, তারপর দেশে মুষলধারে বৃষ্টি 
নামবে। 
বলতে বলতে চলে যায়। প্রধান শুধু একা | 


প্রধান : হায় , হায়রে প্রধান! একমাত্র মেয়েকে 


এই বয়সে করলামোতে পাঠাতে হবে 
তোকে! / কাদে] হে দেবতা! হে পেধো! এ 
কী নিষ্ঠুর নির্দেশ! না, না, --আমি প্রধান। 
সৰ্বস্ব ত্যাগ করার জন্য শপথ নিয়েছি 
আমি। ওগান্ডা, ওগান্ডারে বাপ হয়ে তোর 
কাছে কীভাবে মুখ দেখাবরে স্বপ্ন দেখা মেয়ে 
বলো। ওগান্ডা, ওগান্ডা 
1 কীদতে কাদতে ছোটে প্রধান | 
সমবেত ঢাক, ঢোল, নৃত্যের মাঝখানে ওগান্ডা 
গলায় মালা পরে চলেছে। সামনে আসে মীন্যা। 


মিন্যা : মা, (কাঁদে) যেতে তো হবেই, তবু মন 


মানছে নারে। শুধু বলি, আর একটা গোবু 
গোয়ালে বেঁচে আছে। স্বর্গে গিয়ে দেবতাকে 
বলিস, বৃষ্টি হওয়ার আগে এ গোরুটা যেন 


না মরে। বৃষ্টি হলে ও বাঁচবে। গোরু মরলে 
আমরা যে বাঁচব না মা! 
ঠাকুমা : / কাঁদে) আর আমি, বিন খেতে খুব 


সমবেত চিৎকার : দেবতার কথা বলো। বৃষ্টির 
'_ কথা বলো। 
নডিথি : ধ্যানে দৈববাণী শুনেছি আমি, = 


শোনো টোংগের জনগণ, শোনো প্রধান, 
আমায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তোমাদের 
সামনে এ কথা বলতে যে কোনো পুরুষ যার 
দেহের স্বাদ এখনও পায়নি, এমন এক 
যেখানে কোনো জীবিত মানুষ যায় না, 
গেলে ফিরতে পারে না, সেই করলামো 
মানে পুণ্যভূমিতে প্রবেশ করতে হবে, 
অথ মৃত্যুবরণ করতে হবে। __তাহলেই 
দেশে বৃষ্টি নামবে। এই দৈববাণী শোনার 
সঙ্গে সঙ্গে পেধো হরিণের চামড়া পড়ে 
আমার দৃষ্টিতে এলেন, বললেন খুঁজে দেখো 
যার বাঁকানে একটা দুল আর কোমরে 
পিতলের হার সেই হচ্ছে পুণ্যবতী কন্যা, যে 
কাল করলামোর মানে পুণ্যভূমির দৈত্যের 
কাছে নিজেকে সমর্পণ করে স্বর্গগমন 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


ভালবাসিরে নাতনি, মরার আগে যেন 
একবার পেটভরে বিন খেতে পারি। 


ওগীন্ডা : বাবা কোথায়, প্রধান? --এই যে 


বাবা, তুমি কিছু চাইবে না, তোমার মেয়ে 
বৃষ্টির জন্য মরতে চলেছে। যা চাইবে তার 
কাছে, তাই পাবে বাবা। 


লাবঙ-ও : চাইব, চাইব। মী, মাগো, আমার 


বংশে আর যেন কেউ প্রধান না হয়। ---যা, 
যা-_করলামোতে একা একা চলে যা। 

ওগান্ডার আত্ীয়রা চলে যায়। ওগাভাকে 

নিয়ে জনতা ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে চলে। 

জনতার মধ্য থেকে গান শোৱা হাঃ 

আদেশ এসেছে দৈব আদেশ 

জাতির স্বার্থে ওগান্ডাকে দিতে হবে প্রাণ। 
প্রধানের কন্যার রক্ত দৈত্য করবে পান। 
আর তখনই আমরা পাব বৃষ্টির সন্ধান 


১৫৪ 


আমরা যারা বয়সে তরুণ কিংবা 
পরিণত পিতা মাতা স্বামী 
আমাদের জন্যই ওগান্ডা এই অল্প _ 
বয়সে স্বৰ্গগামী 

ওগান্ডা যাবে পূর্বপুরুষদের কাছে 
গভীর নির্জন সেই জঙ্গল, 

একা একা যাবে সে আমাদের কল্যাণে, 

স্বগেই তার হবে মঙ্গল।। 
বলতে বলতে ওগার্ডাকে নিয়ে চলে যায় জনতা! 

অরণ্যে একা ওগান্ডা; ছুটছে, চারিদিকে 

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে আর ছুটছে। 
ওগান্ডা : এই তো ভৌতিক জঙ্গল পার হলাম। 
এ তো হুদ, তার মানে এই হচ্ছে 
করলামো-_ পুণ্যতূমি, যেখানে কোনো মানুষ 
আসে না, এসে ফিরতে পারে না, ওখানেই 
আছে দৈত্য। আমাকে ছিড়ে খাবে, পান 
করবে আমার রক্ত, তারপর হুদে ছুঁড়ে দেবে 
দেহটা, আমি সোজা চলে যাব স্বর্গে। কিন্তু 
আমার ভয় করছে কেন? আমি মরণের পর 
দেবী হতে যাচ্ছি, তবু ভয় করছে কেন? 
ওকী ! কার ছায়া এগিয়ে আসছে, ছোটো 
ওগান্ডা, ছোটো আরো জোরে ছোটো 
{ হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটছে] না, আমি মরতে চাই 
না, জীবন বড়ো লোভ দেখায় যে, পেধো, 
আমি বাঁচতে চাই, --বাঁচতে চা--ই। 
দেবতা, তুমি অন্যভাবে বৃষ্টি এনে দাও, 


বৃষ্টি, বৃষ্টি! 
এক অভিনেতা ওকে জড়িয়ে ধরে। 
বাঁচাও, বাঁচাও, ওগান্ডা দেবী হতে চলেছে, 
তাকে বাঁচাও। 
পিছন থেকে দেহ আর মুখ ঢাকা একজন এসে 
হায়না আতর্নাদ করতে করতে ছুটে পালায় । 


১৬০ 


ওগান্ডা : কে, কে তুমি, তুমিই কি সেই ছদ্মবেশী 
দৈত্য? 
মুখের আবরণ সরিয়ে নেয়, দেখা যায় ওসিভ্ডা। 
কে? --ওসিন্ডা, -_কীভাবে, কীভাবে এই 
মৃত্যুপুরীতে এলে? এখানে এলে কেউ 
ফিরতে পারে না! কেন এলে, কেন? 
ওসিন্ডা : সব প্রশ্নের উত্তর পরে। যা জান তা 
যে ভুল জান তা পরে বুঝবে। আপাতত এ 
দৈত্য মানে হায়না তার সঙ্গী নিয়ে আবার 
আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, চলো ছুটি, ছুটি 
ওগান্ডা-_ 
ওগান্ডা : না, না ওসিন্ডা, আমার মৃত্যুতে বৃষ্টি 
আসবে, দেশ বাঁচবে, জাতি বাঁচবে। 
ওসিন্ডা : কারুর মৃত্যুতেই বৃষ্টি আসে না। বৃষ্টি 
আসে এই শুকনো আফ্রিকায়। ছোটো 
ওগান্ডা, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে 
খোলা মাঠের দিকে ছোটো, অসত্য থেকে 
সত্যের দিকে ছোটো, -_হয়তো প্রকৃতি 
আমাদের এই আত্মবিশ্বাসে খুশি হয়ে 
মেঘকে বলবে অভিনন্দন জানিয়ে এসো 
ওদের প্রত্যয়কে, ওদের প্রেমকে 
ওগীন্ডা : আমি ক্লান্ত ওসিম্ডা। তবু হাত ধরো, 
ছুটি-_ছুটি -- [ওরা ছুটছে) ওসিন্ডা, 
নৈখ্ৃত কোণে তাকাও, দেখো একখণ্ড মেঘ 
ওসিন্ডা : / চিৎকার] কেনিয়ার মানুষ, টোংগের 
মানুষ, দেখো মেঘ, বৃষ্টি আসছে বৃষ্টি! 
দুজনে একসঙ্গে বৃষ্টি আসছে, বৃষ্টি! 
বৃ্টি আসছে বৃষ্টি বলে অনেক কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়। ওরা 
ছুটভ। 


লেখক : বাংলার বিশিষ্ট নাটককার, অনুবাদ 
বৃপাউরেও সিহত 


নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ 


বিগত শতাব্দীর 








নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


নাট্য পত্রিকা নয়-১১ 








নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ 


প. ব. নাটা আকাদেমি পরিকা সংখ্যা ৯ ২০০৪ 


পথের মানুষ, কাছের মানুষ, পানু পাল 


কুন্তল মুখোপাধ্যায় 


‘বৃক্ষ তোমার পরিচয় কীসে ? না ফলে? এটি একটি প্রাচীন এবং সর্বজনবিদিত প্রবাদ। ১৯১৯ 
সালের ২ জানুয়ারি এখনকার বাংলাদেশের রংপুর জেলার হেমন্ত পাল চৌধুরি এবং প্ৰিয়বালা 
পালের যে পুত্রের জন্ম, যার পোশাকি নাম পূর্ণেন্দুকুমার পাল চৌধুরি কিন্তু পরবর্তী সময়ে সকলে 
যাঁকে পানু পাল নামেই চিনতেন, তার সম্পর্কে এই উক্তিটি বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। পিতা হেমন্ত 
পাল চৌধুরি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিয়মিত নাট্যচর্চার সঙ্গেও যুক্ত 
ছিলেন। পূর্ণেন্দুকুমারও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সাথে কৃষক 
সংগ্রামেও জড়িয়ে পড়েন। রংপুরের কৃষকদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার শরিক হয়ে তিনি 
“গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন কৃষক আন্দোলনে ৷ এই আন্দোলনের মধ্য থেকেই কৃষকদের জীবন যন্ত্রণার 
ছবি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি উপলব্ধি করেন রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সাথে 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে যদি গণমুখী না করা যায়; যদি না সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করে রাজনীতির 
লড়াইয়ে সামিল হওয়া যায়, তবে কোনোভাবেই বিপ্লব সম্পূর্ণ হবে না। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনের পথে না হেঁটে, তিনি তাই বামপন্থী মার্কসবাসী আন্দোলনের মধ্যে নিজের চলার পথ 
খুঁজে নিয়েছিলেন। কোচবিহার এবং রংপুরের ছাত্রজীবন থেকেই তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। 
১৯৩৮ এ ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন ; আর ১৯৪০-৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে 
যখন কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হল, সেই সব নিদাঘ দিনে ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং এক 
আদর্শের প্রতি শপথ নিয়েই পানু পাল মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। 

পানু পাল গণনাটোর সংগ্রামী শিল্পী। তিনি সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের এক আপসহীন যোদ্ধা।” এই 
বাক্যবন্ধগুলি দীৰ্ঘচচিত ক্রিশে বয়ান নয়। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, মানুষের জন্য মানুষের পাশাপাশি থাকা 
সময়ে তাদের অনেকেই হয় রাজনীতিবিমুখ নয়, রাজনীতির সোপান বেয়ে আপন স্বার্থসিদ্ধির কাজেই 
নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। এক্ষেত্রে পানু পাল একজন ব্যতিক্রমী নাট্যকর্মী ৷ ছাত্রাবস্থায় কৃষক আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি বুঝেছিলেন সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে না পারলে শুধু কৃষক আন্দোলন 
নয়, যে কোনো আন্দোলনই সার্থক হয়ে উঠবে না। তাই বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করতে 
তিনি সাংস্কৃতিক কাজকর্ম বিশেষ করে নাচ-গান এবং নাটককে বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে 
বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকে পানু পাল এপিক থিয়েটারকে দেওয়া এক 
সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, গান- নাটক-নাচ। নিত্যি রচনা, নিত্য অভিনয় । এই শিল্প সৃষ্টিতে না অর্থ 
না ফলের কামনা । এ ছিল এক আবেগময় উদ্দীপ্ত প্রেরণা, যার পিছনে কাষকিরী ছিল সাধারণ 
মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তুলবার আপসহীন নীতিবোধ। এই আপসহীন নীতিবোধ, একজন 
সাংস্কৃতিক কর্মী, একজন রাজনৈতিক বিপ্লবীর একান্ত উপলব্ধির বিষয়, যা ব্যতিরেকে কোনো বিপ্লবই 
সম্ভব হতে পারে না। 

পানু পাল যে সময়ে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছেন, সেই সময়টা ছিল 
এক দিক পরিবর্তনের কাল। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইন্ডিয়ান 
প্রপ্রেসিভ রাইটার্স আ্যাসোসিয়েশন, যারা সোজা সাপটা বলতেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি ভারতের নতুন 
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কারণ এগুলিই আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলির মূল কারণ।’ ঠিক এরপরেই ১৯৩৭ 
সালে কলকাতায় তৈরি হল ফ্যাসিবাদী যুদ্ধ বিরোধী লিগ, ১৯৪১ সালে গঠিত হল “ফ্রেন্ডস্‌ অফ্‌ 
সোভিয়েত ইউনিয়ন’ এবং ১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ। ১৯৪৩ 
সালে যখন পানু পাল ক্ষুধা ও মৃত্যু’ বা হাঙ্গর এন্ড ডেথ’ নামে নৃত্যগীতি আলেখ্য রচনা করলেন, 
তখন বোঝা গেল স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে সাংগঠনিক পদ্ধতিতে ঘষে মেজে নিয়ে তিনি এক গভীর 
জীবনবোধে উপনীত হয়েছেন। কৃষক আন্দোলন সঞ্জাত জীবনযুদ্ধের স্বরূপ উদভাসিত হল এই ব্যালে 
নৃত্যে। জমিদার, জোতদার, মহাজন, কালোবাজারিদের দুরভিসন্ধি-চক্রান্ত ফাস করে এই 
প্রযোজনাটিতে কৃষক সংগ্রামের এক জ্বলন্ত ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল। ভারতীয় সনাতনী নৃত্যের 
আঙ্গিকে মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য নিয়ে তৈরি করা হল ধ্বংসের, মৃত্যুর তাণ্ডবের পরিকল্পনা । এই 
নৃত্যগীতি আলেখ্যটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ফ্যাসিবিরোধী 
লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে । এই অনুষ্ঠানেই চারণ কবিদের রচনার মতো পানু পালের 
পল্লী সংগীত, “ভাঙ্গার বধুয়া তুই খোয়াবার চালুরে কৈ তর’ খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। 'অরণি' পত্রিকায় 
এই পল্লীগীতি বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখলেন, “কলকাতার ঘরে ঘরে আজ ভাঙ্গার বধুয়ার 
সুর'। পানু পাল সৃষ্টির আনন্দে, শিল্পীর আত্মঅহমিকায় বদ্ধ না হয়ে ঠিক এই সময়েই 
সমমতাবলম্বীদের নিয়ে গঠন করলেন বেঙ্গল স্কোয়াড, হাঙ্গার এন্ড ডেথ্‌, নামের প্রযোজনাটি নিয়ে 
বোম্বাই গেলেন পানু পাল। মহড়া দেখতে এসে প্রযোজনাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন পৃথীরাজ 
কাপুর এবং তার দুই পুত্র রাজকাপুর ও শাম্মী কাপুর। সরোজিনী নাইডুর সংবর্ধনা সভায়, বোম্বাই- 
এর মালাবার হিলের মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া হলে হাঙ্গর এন্ড ডেথ’ প্রযোজিত হল। পশ্চিম 
ভারতের প্রখ্যাত সংবাদপত্র ‘ক্লুনিকলস'-এ লেখা হল ‘কয়েক মুহূর্তের জন্য পানু পাল সমত 
দশকিকুলকে মৃত্যুর রাজ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।' এই সূত্রেই হাঙ্গর এন্ড ডেথ-এর 
প্রযোজনাটি অন্ধের বিজয়ওয়াড়ায় সারা ভারত কিষাণ সম্মেলনে প্রদর্শিত হল এবং বিপুলভাবে 
জনমানসে নাড়া দিল। 

১৯৪৬ সালে পানু পাল এবং গণসংগীতের আর এক দিকপাল হেমাঙ্গ বিশ্বাস আসামে 
গিয়েছিলেন। সিলেট অঞ্চলে তারা সুরমাভ্যালি কালচারাল স্কোয়াড তৈরিতে উদ্যোগী ভূমিকা নেন। 
সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পানু পাল এই সময় থেকেই অসমীয় মানুষজনের একান্ত 
কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন। এখানেই সুরমাভ্যালি স্কোয়াডের তত্ত্বাবধানে পানু পাল “রক্তের ঝণ' 
ফিডম্‌’ এবং ‘মেড ইন ইংল্যান্ড’ নামে তিনটি স্যাটায়ারিকাল নৃত্যনাট্য প্রস্তুত করেন। ১৯০৩ সালে 
মানবতা বিধ্বংসী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালি, কুমিল্লা, খুলনা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার 
এবং পাঞ্জাবে। মনুষ্যত্বকে পায়ে দলে এগিয়ে আসতে চায় সাম্প্রদায়িক পশুশক্তি আর এরই 
বিরোধিতা করে পানু পাল রচনা করেন 'বীরু মিঞার কথা'। একই সঙ্গে আঞ্চলিক, জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সামাজিক এবং মানবিক সমস্যার বিরুদ্ধে সচল হয়ে ওঠে পানু পালের 
প্রতিবাদী অথচ শিল্পীত কণ্ঠস্বর। 

১৯৪৭-৪৮ সালে পানু পালের নেতৃত্বে গঠিত হয় আসামের গণসংস্কৃতি সংঘ। এর পরই 
পানু পাল ফিরে আসেন আবার কলকাতায়। ইতিমধ্যে অবশ্য ১৯৪৬ সালে ময়মনসিংহের মেয়ে 
মমতাকে বিবাহ করেছেন পানু পাল। 

১৯৪৮ সালে পানু পালের লেখা প্রথম একাঙ্ক নাটক ‘দখল’ অভিনীত হয় কলকাতার 
রঙমহল নাট্যালয়ে। নাটকটির নাম শুনে আকৃষ্ট হয়ে সিটি কলেজের ছাত্র সংসদ তাদের কলেজের 
বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাটকটির পুনরভিনয় করায়। ১৯৪৮ সালেই ঢাকার বুলবুল চৌধুরির 
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নৃত্য সংগঠনের সঙ্গে শম্ভু ভট্টাচাৰ্য-র সাথে পানু পালও করাচি গিয়েছিলেন নৃত্য পরিবেশন করতে। 
পাকিস্তানে এই নৃত্যপরিবেশনা প্ৰভূত প্রশংসাও অর্জন করে। ১৯৫০ সালে পানু পাল করাচি থেকে 
ফিরে আসেন। ওই বছরই তিনি রচনা করেন তীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক ভাঙা বন্দরণ এরই 
কাছাকাছি সময়ে পানু পালের কাছে ইংল্যান্ড ও ফরাসি দেশে সফরের জন্য প্রস্তাব আসে এবং এই 
সময়ই ১৯৫২ সালে ঘোষিত হয় প্রথম নির্বাচন। শিল্পীর ব্যক্তিগত স্বার্থ, শিল্পসৃষ্টির মর্যাদা ও 
শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপার প্রলোভন ত্যাগ করে পানু পাল নির্বাচনে অংশগ্রহণের সাংগঠনিক দায়িত্ব মেনে 
নিয়ে পরিত্যাগ করেন বিদেশ যাত্রার প্রবল আকাঙক্ষাকে। যেসব কীর্তিমান নাট্যকর্মী, গায়ক, নৃত্যশিল্পী 
এককালে গণনাট্যকে আশ্রয় করে নিজেদের শিল্পকর্মের বিকাশ ঘটিয়েছেন, তাদের অনেকেই 
পঞ্চাশের দশকে পেশাদারি স্বর্ণমুদ্রা ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার হাতছানিতে প্রলুব্ধ হয়ে জনগণের 
শিল্পচর্চা থেকে নিজেদেরকে বিষুক্ত করে ফেলছেন, সেই সময় ব্যক্তিগত যশ, কীৰ্তি, প্রতিষ্ঠাকে 
অস্বীকার করে পানু পাল নেমে এলেন জনগণের শিল্পচর্চার প্রাঙ্গণে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন 
পথের মানুষের কাছের মানুষ হিসাবে। 

প্রথম সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পানু পাল লিখলেন তীর প্রথম পথনাটক 'ভোটের 
ভেট’ চারটি চরিত্র নিয়ে তৈরি হয়েছিল 'ভোটের ভেট” এক কংগ্রেসি নেতা এবং তার সাগরেদের 
সঙ্গে, এক বয়স্ক চাষি ও তার ছেলের কথোপকথনের ভিত্তিতে কৃষকদের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের 
প্রবঞ্চনার নিদারুণ মর্মস্পর্শী চিত্ৰকে রঙ্গ ব্যঙ্গের আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছিল এই নাটকে। 
নাটকটিতে অভিনয় করতেন যথাক্রমে উমানাথ ভট্টাচাৰ্য, উৎপল দত্ত, ঝত্বিক ঘটক এবং পানু পাল 
্বয়ং। নাটকটির নাট্যগুণ নিয়ে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে হয়তো কিছু প্রশ্নের অবতারণা করাই যায়, কিন্তু 
পারেন না। প্রথম নির্বাচনের সময় কম্যুনিস্ট পার্টি তেমন উল্লেখযোগ্য শক্তি হয়ে ওঠেনি। 
গণসংগঠনগুলি তখনও ভালো করে সংগঠিত হয়নি, এবং অনেক কীর্তিমান শিল্পীই গণনাট্যের সংস্রব 
ত্যাগ করেছেন; সেই সময় পানু পালের “ভোটের ভেট’ এবং ভাঙা বন্দর” নাটক দুটির 
গণআন্দোলনের জ্বলন্ত দলিল হিসাবে এক এঁতিহাসিক গুরুত্ব আছে। পানু পাল এবং তার সঙ্গীরা 
অনুধাবন করেছিলেন নিরক্ষর চাষি-সাধারণ মানুষকে নির্বাচনের সময় বক্তৃতার তুলনায় নাটক ও 
গান দিয়ে অনেক সহজে কোনো বিষয় বোঝানো যায়। নির্বাচনের একটি বড় অঙ্গ হল প্রচার। নাটক 
ও গান নির্বাচনের প্রচারকে দ্রুত জোরদার করে তোলে’ চীন রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির গৃহীত এই 
নীতি অনুসরণ করল ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি; আর দলীয় এই সিদ্ধান্তেরই বাস্তব প্রয়োগ ঘটল পানু 
পালের হাতে ভোটের ভেট’ প্রচার নাটিকায়। ঠিক এর আগের বছর বন্দিমুক্তি আন্দোলনের 
পটভূমিকায় উমানাথ ভট্টাচাৰ্য লিখেছিলেন 'চাজশিট” নাটকটি। পানু পাল ছিলেন সেই নাটকের 
একজন অভিনেতা। এই পথনাটিকা থেকেই পানু পাল বুঝেছিলেন পথনাটকের সহজ সুলভ আঙ্গিক, 
পরিবেশনের সুবিধা মানুষের কাছে আবেদন সৃষ্টিতে সাফল্য লাভ করবে। সর্বোপরি হাটে মাঠে ঘাটে 
নাটক করার ফলে দর্শকদের সঙ্গে একাত্মতা গড়ে উঠবে। এই ভাবনারই ফসল “ভোটের ভেট” 
উৎপল দত্তের ভাষায় যেখানেই 'ভোটের ভেট; সেখানেই মানুষের ঢল। খত্বিক, উমানাথ, উৎপল 
এবং গণনাট্য সংঘের প্রবল উৎসাহে, পানু পালের সমেষ্টতায় ১৯৫২ সালে নির্বাচনী পথনাটকের যে. 
বীজটি রোপিত হয়েছিল, আজ তা এক বিশাল মহীরুহে পরিণত। আজ পানু পাল আর পথনাটক-_ 
দুটি প্রায় সমোচ্চারিত, সমার্থক শব্দ হিসাবেই নাট্যপ্রেমী মানুষদের কাছে পরিচিত। 

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত পানু পাল অসংখ্য পথনাটক রচনা করেছেন। 
নাটকগুলি গ্রামে-গঞ্জে, শহর-শহরতলিতে অভিনীতও হয়েছে বহুবার। ১৯৫৯ সালের এতিহাসিক 
খাদ্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পানু পালের নাটক কত ধানে কত চাল’। এই নাটকে পানু পাল গম্ভীরা 
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আঙ্গিক ব্যবহার করে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেন। পঞ্চাশের দশকেই তার ব্যর্থ জীবন’, 'সৌরীন 
মাস্টারের সংসার ভাত’ পথনাটকগুলিও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ষাট দশকের গোড়ায় ভারত চীনের 
সুমহান এঁক্যের বন্ধনকে বিষয়বস্তু করে তিনি লিখলেন, হিন্দী-চীনী ভাই ভাই" এই দশকের 
মাঝামাঝি পানু পাল লিখলেন এক তীব্র ব্যঙ্গাত্মক পথনাটক “যদি আমরা মন্ত্রী হই” পশ্চিমবঙ্গের 
রাজনীতিতে ষাটের দশকে পি ডি এফ মন্ত্রিসভার জনবিরোধী নীতি ও ভরষ্টাচার প্রতিনিধিত্বমূলক 
সংসদীয় গণতন্ত্রের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়। এই সময় ও ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়ে পানু পাল 
লিখেছিলেন নিশির ডাক’ পথনাটকটি। সত্তর দশকের প্রথম পর্বের তমসাচ্ছন্ন যে দুঃস্বপ্নের 
রাতগুলিকে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ভুলে যেতে চান, নিশির ডাক’ পথনাটিকায় পানু পাল যেন আগাম 
সেগুলি দেখতে পেয়েছিলেন। পানু পাল বিরচিত আরও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পথনাটক হল--- 
ওরা আর আসবে না” খেয়া তরী; গঙ্গাযাতরা, দূর হটো" এবং ‘গোৱাভৱর’ পানু পাল রচিত 
একাঙ্ক নাটকগুলি হল দখল: ‘বিচার! “ফরটি নাইন: ‘দেশের শ্রীবৃদ্ধি' ইত্যাদি। এরমধ্যে ‘বিচার’ 
নাটকটি গণনাট্য সংঘের সৃজনী শাখা পঞ্চাশের দশকে শতাধিক রজনী অভিনয় করেছে। ‘বিদ্রোহী 
বাংলা’ জাতিস্মর’ শহীদ স্মরণে’ নামে কতিপয় পৃণগ্গি নাটকও লিখেছিলেন পানু পাল। নাট্যরুপ 
দিয়েছেন অনেক উপন্যাসেরও। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর 
মাঝি” আর প্রফুল্ল রায়ের ‘মাটি আর নেই’ ৷ পানু পাল দীর্ঘদিন নবান্ন’ নাটকে প্রধান সমাদ্দার চরিত্রে 
অভিনয় করেছেন। চলচ্চিত্ৰেও তিনি অভিনয় করেছেন। নিমাই ঘোষের 'ছিনমুল; ঝত্বিক ঘটকের 
নাগরিক” রাজেন তরফদারের ‘নাগপাশ’ ছবিতে তার অভিনয় দর্শকগ্রাহ্য হয়েছিল। সত্যন্বর 
অপেরার যাত্রাপালা 'মাতঙ্গিনী হাজরা-এর পরিচালক ছিলেন পানু পাল। জন গ্যারাইভিনের 
ধপ্রথেস' নাটকটিকে ‘প্রগতি’ নামে তিনি অনুবাদ করেন। কোরিয়া যুদ্ধের সময় তার অসামান্য 
নৃত্যনাট্য পাডিকপোত” বা ফর লাস্টিং পিস’ সারা দেশে সাড়া ফেলেছিল। 

১৯৫৩ সাল থেকেই পানু পাল পাকাপাকিভাবে বেলঘরিয়ায় বসবাস শুরু করেন। 
কোনোদিনই তিনি চাকুরিজীবী ছিলেন না। ছেলে পড়িয়েই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। ব্যবহারিক 
জীবনে তিনি কখনও দারিদ্রের কাছে মাথা নত করেননি। বরং দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রামই তাকে মহান 
জীবনশিল্পী করে তুলেছিল। সৃজনশীলতার পথে কখনই কোনো প্রলোভনের কাছে মাথা নত করেননি, 
শাসকশ্রেণির সাথে তাদের সংস্কৃতির সাথে আপস করেননি। বেলঘরিয়াতেই গড়ে তোলেন শিল্পাঙ্গন 
নাট্যসংস্থা। আনন্দম বিদ্যালয়ে ব্যালে নাচের দল তৈরি করেন। নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের নিয়ে 
প্রস্তুত করেন যন্ত্র ও মানব? হোলি; যৌবনের ভাব, যুদ্ধ ও শাস্তি” প্ৰেমেন্দ্ৰ মিত্রের কবিতা 
অবলম্বনে ‘আয় চাঁদ আয়’ রবীন্দ্রনাথ অনুসরণে ‘প্ৰথম পূজা’ ও ভারত তীৰ্থ" প্রভৃতি নৃত্যনাট্য 
তার শিল্পোত্তীর্ণ সৃষ্টি। 

১৯৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পানু পালকে সংবর্ধনা দেয়। ১৯৯১-এ রবীন্দ্র 
ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ‘আচাৰ্য দীনেশচন্দ্র সেন স্মৃতি সন্মান’ প্রদান করে। কিন্তু এর থেকে আরও 
বড়ো সন্মান ও পুরস্কার তিনি পেয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে, তাদের উষ্ণ ভালোবাসায়, 
তাদের সংগ্রামী সাহচর্যে। ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সাল অবধি ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে যে 
স্বতঃস্ফূর্ত জীবন সংগ্রামের স্রোত ছিল, তাতে অবগাহন করে আপন কাজকে আঞ্চলিকতা, 
জাতীয়তার উধ্রে তুলে নিয়ে গিয়ে পানু পাল নিজেকে সাধারণ মানুষের সংগ্রামী জীবনের কাছের 
মানুষ, পাশের মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, আর এখানেই তার কাজের সার্থকতা। 


লেখক : বিশিষ্ট নাটককার নির্দেশক ও রাজনৈতিক থিয়েটার বিষয়ে গবেষক, পেশায় অধ্যাপক 
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পানু পাল 





খাদ্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত পথনাটক 





কত ধানে কত চাল 


হবুচন্দ্রের মন্ত্রীদপ্তর 

প্রধানমন্ত্রী অধর্শায়িত অবস্থায় ঝিমাচ্ছেন। 

শ্রমমন্ত্রী, মৎত্সময্ৰী, আবগারিমন্ত্রী প্রভৃতি। 

একজন উপমন্ত্রী একটু দুরে দারওয়ানের 
কায়দায় দাঁড়িয়ে! 

_ প্রধানমন্ত্রী: একটু পরে হাই তুলে তিন ভুড়ি 
বাজালেন সঙ্গে সঙ্গে সবাই অনুকরণ করে 
হাই তুললেন ও তিনতুড়ি বাঁজালেন । 
প্রধানমন্ত্রী আবার কিছুক্ষণ পরে বিকটাকারে 
হাঁচলেন, সবাই একসাথে হাত তুলে 

মন্ত্ৰীগণ : জীব সহস্ত। 

প্রধানমন্ত্রী আবার হাঁচতে গেলেন। সকলের হাত 
মুহূর্তে উঠে গেল। কিতু প্রধানমন্ত্রী হাঁচলেন 
না--সকলের হাত ধীরে ধীরে যথাস্থানে 
নেমে এল। 

প্রধানমন্ত্রী : ও হো হো---{ দীর্ঘ নিশ্বাস ] 

মন্ত্ৰীগণ : ও হো হো 

প্রধানমন্ত্রী : [হঠাৎ মাথা তুলে] তোমরা কি 
ভাবছ? 

মন্ত্ৰীগণ : কই, কিছু না তো। 

প্রধানমন্ত্রী : কিছু ভাবনি কেন? 

মন্ত্ৰীগণ : আজ্ঞে কী ভাবর! কিছু তো ভাবতে 
বলেননি । 

[আবার অধশায়িত হল॥ 
প্রধানমন্ত্রী : ওঃ, অসম্ভব! 
সকলে : আজ্ঞে ঠিক। 
প্রধানমন্ত্রী : /দীঘনিঃ্খাস ] আঃ ! 
সকলে : আঃ ! 
প্ৰধানমন্ত্ৰী : ক’ঘণ্টা হল? 
উপমন্ত্রী : আট ঘন্টা। 
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প্রধানমন্ত্রী : ও! 

মৎসমন্ত্রী : যদি আমাদের সারা রাস্তির যেতে না 
দেয়। 

প্রধানমন্ত্রী : এখানেই থাকবে। 

খাদ্যমন্ত্রী : খাব কী? = 

শ্রমমন্ত্রী : খাদ্যমন্ত্রীর উপযুক্ত ভাবনা । সত্যি তো 
খাবো কী? 

প্রধানমন্ত্রী : না খেয়ে থাকবে--এক রাতিরে 
আর কী হবে? 

খাদ্যমন্ত্রী : অসম্ভব! না খেয়ে থাকলে আমার 
আবার পেটে গ্যাস হয়ে যায়। 

প্রধানমন্ত্রী : তাহলে উইমেন্স ক্যান্টিনে খবর 
দাও। 

শ্রমমন্ত্রী : উপমন্ত্রী কোথায় গেলে হে! 

উপমন্ত্রী : এই যে স্যার। 

শ্রমমন্ত্রী : যাও শ্রীমতীদের ক্যানিটনে ব্যবস্থা 
দেখো--বেশ কিছু লুচি আর কষা মাংস, 
বুঝলে। 

উপমন্ত্রী বেরিয়ে গেল 

আবগারিমন্ত্রী : উ ! বাঁশির করে হঠাৎ কেঁদে উঠল 1] 

প্রধানমন্ত্রী : একী, কী হল? 

শ্রমমন্ত্রী : আবগারি মন্ত্রীমশাই প্ৰকৃতিস্থ হউন। 

আবগারিমন্ত্রী: আমার গিন্নির ভীষণ ভূতের 
ভয়, ও যে রাতে একা থাকতে পারে না। 

প্রধানমন্ত্রী: তোমাদের গিন্নি আছেন, ধন্য 
তোমরা! কিন্তু তাদের মন্ত্রীপত্তীর উপযুক্ত 
করা উচিত ছিল। 

মৎস্যমন্ত্রী : আজ্ঞে, উপযুক্ত একটু হয়েছে বই 
কি, এখানে ওখানে, বিয়ের আসরে, 
প্রাইভেট পার্টিতে, প্রায়ই ঘুরে বেড়াচ্ছে ও 
উপহার পাচ্ছে। তবে কি জানেন এখানে 
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যেমন আমাদের ওই নচ্ছার লোকগুলো 
এসে ঘিরে ধরেছে তেমন যদি ওদের 
বউগুলো গিয়ে আমাদের বাড়িগুলোও ঘিরে 
ধরে তবে বউ কি আর বউ থাকবে । ভিরমি 


খাবে-_সিটকে লেগে আমকাঠ হয়ে যাবে। 


প্রধানমন্ত্রী : যাও যাও টেচিও না। নিজেদের 

উপস্থিত বিপদ, এখন তোমাদের বউ নিয়ে 
ভাববার অত সময় আমার নেই। 

নেপথোো খাদাসংকাভ হোগান। 

প্রধানমন্ত্রী বিচলিত হয়ে সঙ্কেত ঘন্টা বাজালেন / 


ছুটে ভিতরে উপমন্ত্রী এসে দাঁড়াল। 
প্রধানমন্ত্রী : এখন কত লোক? 
উপমন্ত্রী : পাচশো। 


প্রধানমন্ত্রী : আগে যেন কত বলেছিলে? 

উপমন্ত্রী : পচিশ। 

প্রধানমন্ত্রী : হুঁ বাড়ছে। আচ্ছা যাও। রাজ্যপাল 
কোথায়? 

উপমন্ত্রী: বলা কঠিন। তিনি রাজভবনে নেই। 

প্রধানমন্ত্রী: আচ্ছা যাও উপমন্ত্রীর প্রস্থান। 
রাজাপাল আড্ডা মারতে বেরিয়েছেন। 
ছাগল দিয়ে বলদের কাজ-_কখন যে কী 
করবেন কে জানে। 

শ্রমমন্ত্রী : কিন্তু বাইরে যে লোক বাড়ছে। 
প্রধানমন্ত্রী : এমন কিছু নয়। পাঁচশো, এক 
হাজার, ও এক গুঁতোতে ঠান্ডা করে দেব। 

উপমন্ত্রীর প্রবেশ। 

উপমন্ত্রী : ক্যান্টিনে খাবার মিলবে না। শ্রীমতীরা 
আগেভাগেই ক্যান্টিন বন্ধ করে পালিয়েছে। 

খাদ্যমন্ত্রী : সর্বনাশ! আমার যে আবার রাতে না 
খেলে পেটে গ্যাস 

প্রধানমন্ত্রী: থামো! পেটে গ্যাস হয় তো 
যাবে। আশ্চর্য! লোকগুলোর সব চোখে 
খিদে। এত সব ব্যবস্থা করা হয়েছে তবু 
এসেছে মন্ত্রীদপ্তর ঘেরাও করতে। কেন 
আমরা কি এখানে ধান ফলাচ্ছি। ধান তো 
এ জন্যেই তো দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে! 

মৎসমন্ত্রী : তাইতো শহরে কেন? 
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প্রধানমন্ত্রী : খাদ্যমন্ত্রী এ সম্বন্ধে নিরুত্তর? 
খাদ্যমন্ত্রী : আমি নিরুভ্তর থাকব কেন? আমার 
প্রধানমন্ত্রী : যাও, সেই কথাই একবার 
লোকগুলোকে বুঝিয়ে এসো। 
আবগারিমন্ত্রী : যান না মশাই--সত্যি কথা 
বলবেন তার আবার ভয় কীসের। 
লোকগুলো আপনার কথায় আশ্বস্ত হয়ে 
ফিরে যাক। আমরা হীপ ছেড়ে বাঁচি। 
খাদ্যমন্ত্রী : আমি ভয় করিনে, আমার হিসাব 
পাকা। তবে কি জানেন, লোকগুলো সব 
চাষা-_লেখাপড়া শেখেনি কিনা--হিসাব 
বোঝে না। 
শ্রমমন্ত্রী: লোকগুলো বড়ো বদ। ওরা হিসাব 
চায় না, শুধু খাদ্য চায়। 
মৎস্যমন্ত্রী : যথার্থ খাব খাব করেই মোলো। 
খাদ্যমন্ত্রী : হিসাব না বুঝলে চলবে কেন? চাল 
সংগ্রহ ও চাল বিলি। সব হিসাব বীধা। 
শ্রমমন্ত্রী : কতকগুলো চ্যাংড়া ছোঁড়া চালের দাম 
মওসমন্ত্রী : কেন মিছিমিছি দুআনা বাড়াতে 
গেলেন। না হলে তো এমন ঘেরাও হয়ে 
থেকে হুজুগ পোয়াতে হোতো না। 
খাদ্যমন্ত্রী : থামুন! মাছর্ঘাটা আপনার কারবার-_ 
আপনি চালের কী বোঝেন? বাড়াব না তো 
ঘাটতি পুরণ হবে কীসে? গাঁয়ে যে পঞ্চাশ 
হাজার টাকা রিলিফ দেওয়া হবে তা পাওয়া 
মুনাফা দাঁড়িয়েছে সত্তর লাখ টাকা । 
আবগারিমন্ত্রী : আপনার অশেষ গুণ। 
প্রধানমন্ত্রী : সবগুণে এবার নুন আর চুনের ছিটে 
পড়বে, বুঝতে পেরেছ? 
বাইরে শ্রোগান। 
মৎসমন্ত্রী : স্যার বাইরে কী হচ্ছে! 
সকলে মন্ত্রী : আজ্ঞে না স্যার__ আমরা চোখ 
বুঁজে আছি। 
সকলে চোখ বুজে আছে / 


প্ৰধানমন্ত্ৰী: আর কান? 
নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ 


খাদ্যমন্ত্রী : যদি বলেন তবে তুলো গুঁজে দিতে 
পারি। 
প্রধানমন্ত্রী : বুদ্ধির বোঝাই জাহাজ! তোমার, 
প্রশান্ত ও কিদোয়াই সাহেবের হিসাবের 
গুঁতোয় আমায় দেখছি নেংটা শিব হয়ে ধেই 
ধেই করে নাচতে হবে। 
মৎসমন্ত্রী : আজ্ঞে তাই নাচুন। 
প্রধানমন্ত্রী : { ধমকে] কী বলছ? 
মগসমন্ত্রী : আজ্ঞে? মানে যা ইচ্ছে তাই করুন--- 
মানে একটা কিছু করুন যাতে লোকগুলো 
পালিয়ে যায়। 
প্রধানমন্ত্রী : ধ্যেৎ--যাও মাছের কথা ভাবগে, 
একথা না ভাবলেও চলবে। 
_মৎসমন্ত্রী : আজ্ঞে তাই ভাবব। 
প্রধান--ওঃ, অসম্ভব। 
সকলে- আজ্ঞে ঠিক। 
মসমন্ত্রী নীরবে একপাশে সরে গিয়ে হাতে গুণে 
গুণে কী সব হিসেব করে বিড়বিড় করতে থাকে৷ 
বাইরে শ্লোগান- খাদ্যের দাবি মানতে হবে, 
আমাদের বোনাস দিতে হবে। 
শ্রমমন্ত্রী : স্যার সর্বনাশ! খাদ্যের মধ্যে আবার 
বোনাস কেন? খাদ্য নিজের দেশের ব্যাপার, 
কেলেঙ্কারি যা নিজেদের কিন্তু কলকারখানা 


অরশায়িত হলেন। 


সব বিদেশি মালিকদের। তারা বোনাসের. 


এই অসম্ভব দাবিতে কলকারখানা তুলে নিয়ে 
যাবে বলছে। এখন এ বিপদ আমি ঠেকাই 
কীকরে? 
প্রধানমন্ত্রী : বেশি হৈ হুল্লোড় গুন্ডামি না করে বেশ 
মোলায়েম করে কাগজে একটা বিবৃতি দিয়ে 
দাও। কলের মালিকরা স্বর্ণডিম্ব প্রসবিনী 
রাজহংসী কাচ্চাবাচ্চা সব বিদেশে রেখে এসে 
আমাদের দেশের উন্নতির জন্যে যারা এমন 
হংসও যাবে ডিম্বও যাবে, বুঝেছ? যাও । 
প্রধানমন্ত্রী : চুপ করে না থেকে, ভাবো। 
সকলে : বেশ আমরা সবাই ভাবছি। 
মৎসমন্ত্রী হঠাৎ ডিবা খুলে পান নিয়ে 
এরধানমতীর সামনে দাঁড়িয়ে । 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


মহসমন্ত্রী : আজ্ঞে আমার স্ত্রীর হাতের বানানো 
পান। খান আর ভাবুন। 
প্রধানমন্ত্রী পান তুলে নিলেন । মওসমন্ত্রীকে দাঁড়িয়ে 
দাঁড়িয়ে তখনও হাসতে দেখে ধমকে ওঠেন । 
প্রধানমন্ত্রী : ধ্যেৎ! 
মৎস আবার সরে গিয়ে হিসাবের মধ্যে ডুবে হায়? 
উপমন্ত্রী : স্যার, সাংবাদিক 
প্রধানমন্ত্রী: এলো আর এক যন্ত্রণা! যাও 
ভেতরে পাঠিয়ে দাও। 
উপরে প্রস্থান ও সাংবাদিক নিয়ে আবার প্রবেশ! 
প্রধানমন্ত্রী : কী চাই? 
সাংবাদিক: খাদ্য সম্বন্ধে সরকারি বিবৃতি। 
আপনারা খাদ্য সম্বন্ধে কী ভাবছেন? 
প্রধানমন্ত্রী : নতুন করে আর কী ভাববার 
আছে? 
খাদ্যমন্ত্রী : খাদ্যের কোনো অভাব নেই-_ 
আমাদের এবার পঁয়তালিশ লক্ষ টন খাদ্য 
ফলেছে--দশ বছরের মধ্যে এমন হয়নি। 
সাংবাদিক: ওতো সামনের বছরে, কিন্তু এ 
বছর? 
খাদ্যমন্ত্রী : ও একই হল। হিসাব মিললেই হল । 
সাংবাদিক : ও 
অমমন্ত্রী : তাছাড়া আমেরিকা থেকে প্রচুর গম 
আসছে। 
খাদ্যমন্ত্রী : আমার চাল লোকে নেয় না বলে 
প্রচুর চাল আমাদের হাতে জমেছে। 
শ্রমমন্ত্রী: এত চাল জমেছে যে গুদামে জায়গা 
হচ্ছে না বলে হরিণঘাটা গোরুর খাটালকেও 
গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। 
সাংবাদিক: আশ্চর্য গোরু আর চাল একসাথে? 
মৎসমন্ত্রী: গোরুগুলোর মহৎ শিক্ষা। চাল 
মোটেই স্পর্শ করছে না। 
সাংবাদিক : গোরু যে চাল স্পর্শ করে না, সে 
চাল মানুষ স্পর্শ করবে কী করে? 
খাদ্যমন্ত্রী : বেয়াড়া কথা বলবেন না মশাই। 
জানেন এই বাড়তি চালের প্র্যান কী? 
সাংবাদিক : বলুন লিখে নিই। 
খাদ্যমন্ত্রী : বিদেশে পাঠাব। বাময়ি এই চাল 
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করে দেব। তারপর সেই চাল সস্তা দরে 
কিনে এনে দেশের চাল সস্তা করে দেব। 

সাংবাদিক : অত্যন্ত সাধু প্ল্যান। 

মৎসমন্ত্রী : তাছাড়াও তিনশো একর ধানের জমি 
কেটে মাছের ভেরি করেছি। মাছের চাষ 
হবে রুই, কাতলা। 

সাংবাদিক : মাছ? 

মৎসমন্ত্রী : হী-_বাঙালি মৎসপ্রিয়। মাছ পেলে 
চালের চাহিদা কমবে। 

প্রধানমন্ত্রী : ধ্যাৎ। শোনো, মন দিয়ে লেখো। 
খাদ্য ভালোই হয়েছিল তবে নয়া ‘লেভি’ 
নীতির ফলে ধানচাল বেশি সংগ্রহ হয়নি। 
লোকে আংশিক রেশনও গ্রহণ করতে. চায় 
না। গম কেনে না। ইত্যাদি। 

সাংবাদিক: আপনি ও খাদ্যমন্ত্রী দুজনেই 
বলছেন খাদ্য ভালো ফলেছে, তবে উপযুক্ত 
পরিমাণ সংগ্রহ হল না কেন? 


প্রধানমন্ত্রী : কী করে হবে ? বাজারে চালের দাম = 


রেশনের দামের চেয়ে কম। এই সুযোগে 
বিস্তর লোক সারা বৎসরের চাল কিনে 
রেখেছে। 

সাংবাদিক: চালের দাম পনেরো টাকায় 
নেমেছিল কবে? 

প্রধানমন্ত্রী :তর্ক কোরো না। কতটুকু খবর রাখ 
যা বলছি লিখে নাও। তারপর চালের যেটুকু 
বাকি ছিল তার সর্বনাশ করেছে টেকি। 

সাংবাদিক : টেকি? 

- প্রধানমন্ত্রী : হ্যা টেকি। ধান যারা ফলায় তারা 
এবার কলে যায়নি গেছে টেকিওয়ালাদের 
কাছে। কী করে সংগ্রহ হবে বল? 

খাদ্যমন্ত্রী : গতবছর আমরাও বহু টেকি সাপ্লাই 
করেছি। কিন্তু এমন বেইমান সব, চাল 
দিচ্ছে না কেউ। 

সাংবাদিক : কিন্তু লোকে যেমন খেপেছে তাতে 
ওই টেকির বুলি দিয়ে বড়ো বড়ো জোতদার 
জমিদারদের গোলার ধান লুকিয়ে রাখতে 
পারবেন কি? 

শ্রমমন্ত্রী : সাবধান হয়ে একটু কথা বলবেন। 
মনে নেই ময়দানের ঠেঙানির কথা। 
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সাংবাদিক: পরের কাথাটাও আপনাদের মনে 
রাখা দরকার। 
প্ৰধানমন্ত্ৰী : দেখো তোমার ওস্তাদি শোনবার জন্যে 
তোমাকে এখানে ডাকা হয়নি। সোজা কথা 
করবার নেই। রেশনের চালের পরিমাণ 
বাড়ানো হবে না। সাবসিডি বা সাহায্য দেওয়া 
হবে না। রিলিফ- সামান্য কিছু, সে দেখা 
যাবে পরে ভেবে-চিন্তে। যাও এখন | 
আবগারিমন্ত্রী : রিলিফের জন্য রাজ্যপাল ও 
প্রধানমন্ত্রী দুটি দলের মধ্যে হা-ডু-ডু খেলার 
একটা চ্যারিটি ম্যাচ লাগান যায় না? 
প্রধানমন্ত্রী : ধ্যেৎ। 
সাংবাদিক: এ কথাগুলো লোকেরা কী বুঝবে? 
প্রধানমন্ত্রী : সে মাথাব্যথা তোমার নয়, আমার। 
যাও। 
সাংবাদিকের প্রহান। 
প্ৰধানমন্ত্ৰী: উপ। 
উপমন্ত্রী : এজ্ঞে স্যার! 
প্রধানমন্ত্রী : জল নিয়ে এসো একগ্রাস। 
খাদ্যমন্ত্রী : আমার জন্যেও একগ্লাস। 
শ্রমমন্ত্রী : আমার জন্যেও। 
আবগারিমন্ত্রী : আমাকেও । 
প্রধানমন্ত্রী : ধ্যেৎ। 
উপমন্ত্ীর প্রস্থান ও পুনরায় প্রবেশ। 
উপমন্ত্রী : স্যার, রাজ্যপাল--- 
__ রাজ্ঞগালের প্রবেশ! 
প্রধানমন্ত্রী : এই যে রাজ্যপাল! কোথায় ছিলেন 
এতক্ষণ? 
রাজ্যপাল : আমি যথারীতি জনগণের ভিতরে 
গিয়ে মিটিং করে বেড়াচ্ছি। 
প্রধানমন্ত্রী : মিটিংই করুন, কিন্তু এদিকের অবস্থা 
ভেবেছেন? আজকের মিটিংটা এখানে 
বসালেই ভালো ছিল নাকি? 
রাজ্যপাল: উপায় ছিল না। কানোরিয়া 
বড়োবাজারের নামকরা কংপ্রেসি-_ 
করে ? 
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পারমিট ছিল---কোনো অসুবিধে হয়নি তো? 
মৎসমন্ত্ৰী : মাছের কোন অসুবিধে হয়নি তো? 
প্রধানমন্ত্রী : ধ্যেৎ--তোমরা বিয়ের ভাবনা 
সাতপাক দেবার ব্যবস্থা করেছে, সে ভাবনা 
ভাবছ কেউ? 
রাজ্যপাল : কতক্ষণ এ অবস্থায়। 
প্রধানমন্ত্রী : প্রায় দশ ঘন্টা ধরে ঘিরে রেখেছে। 
বাইরে শ্লোগান । 
উপমন্ত্রী জলের গ্রাস নিয়ে কাপতে কাঁপতে প্রবেশ করে। 
উপমন্ত্রী : স্যার স্যা...র 
কাপতে কীপতে কথা জড়িয়ে যায়। 
_ প্রধানমন্ত্রী : [দাঁড়িয়ে উপমন্ত্রীকে ঝাঁকি দেয় ) কী 
EE হল? 
উপমন্ত্রী : পঁচিশ হাজার 
প্রধানমন্ত্রী : কী বললে কত? ঠিক করে বলো? 
উপমন্ত্রী : লাখের উপর। সামলানো যাচ্ছে না। 
যদি ঘরে আসে? 
খাদ্যমন্ত্রী : আমরা খাব কী? 
শ্রমমন্ত্রী : আমার চটকল? ইউনিয়ন? 
মৎসমন্ত্রী : মাছ? বুই-কাতলা? সর্বনাশ যদি 
ভেরির মধ্যে ডুবিয়ে দেয়? 
প্রধানমন্ত্রী : লাখের উপর তা আগে বলনি কেন? 
উপমন্ত্রী: আপনি তো কম করে বলতে 
বলেছেন। তাই দশ হাজারের সময় পঁচিশ 
লাখের সময় বলেছি পঁচিশ হাজার। 
প্রধানমন্ত্রী : লাখে পঁচিশ! নিরেট মূৰ্খ! 
উপমন্ত্রী : আজ্ঞে ঠিক স্যার! আমি বলছিলাম কি 
লোকগুলোর সামনে সবাই মিলে গিয়ে-_ 
প্রধানমন্ত্রী : চুপ্‌! তোমায় উপদেশ দিতে সাহস 
দিলে কে? তুমি শুধু হাত তুলবে--যাও-- 
ওদের লাঠি মারতে বলো, গুলি চালাতে 
বলো। 
উপমন্ত্রী ছুটে যাবার মুখে প্রধান তাকে কলার চেপে 
থানায় । 
কোথায় যাচ্ছ! মাথা যেন সিসে! হঠাৎ কিছু 
করা যাবে না। সর্বনাশ লাখের উপর। এত 
সব এল কোথা থেকে? 
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জন্মনিয়ন্ত্রণটা ভালো করে চালু করুন। 
শ্রমমন্ত্রী : ওদের কাউকে ডেকে দুটো গুল মেরে 
ছেড়ে দিলে হয় না। চুপি চুপি আপনাকে 
বলি বামপন্থী একতা ভেঙে দিন। 
প্রধানমন্ত্রী : যাও, যাও। এসব তো তোমাদেরই 
কান্ড। একটু বাইরে গেছলাম অমনি যাতা 
কান্ড করে রেখেছ। ট্রামের আন্দোলন গুঁতিয়ে 
ভাঙতে পারনি? এখন যত বড়ো বড়ো কথা । 
ওরা বুঝেছে তোমাদের ক্ষমতা কতদূর! 
হঠাৎ একধারে গৌ গোঁ শব্দ উদিত হচ্ছে। সকলে 
অবাক বিস্ময়ে দেখলে সে গাইতে সুরু করে দিয়েছে। 
গভীরা গান 
বুঝি মন্ত্রী হয়ে থাকা দায় বাপরে 
মন্ত্রীগিরি বড়ো ল্যাঠা 
বাইরেতে সব দেখায় বীটা 
কিলের চোটে ভূত পালায় বাপরে 
বুঝি মন্ত্রী হয়ে থাকা দায় বাপরে 
[ গানের শেষে সকলে আবগারি মন্ত্রীকে চেপে 
ধরল । কাটা কাটা কথা শোনা যায়। | 
মাথায় রক্ত উঠেছে--জল ঢালো-_শুইয়ে 
দাও। 
প্রধানমন্ত্রী : সরো ! [এগিয়ে গিয়ে কানের কাছে মুখ 
নিয়ে মন্্রপাঠের মতো বলতে শুরু করলে। | ভয় 
নেই। শাস্ত হও। ওদের মেরে ঠাণ্ডা করব। 
তুমি গাঁজার চাষ বাড়াও। তোমার মন্ত্রীতু 
ঠিক থাকবে। 
আবগারি ঠাভা হল। সঙ্গে সঙেগ সভয়ে 
সকলে দেখল টেকি কীধে দুইজন ঢ়কছে। তারা 
কে সামনে দাঁড়াল । 
প্রধানমন্ত্রী : এ কী ! তোমরা কে? 
ব্যক্তি-_বাইরে যারা আছে তাদের প্রতিনিধি। 
প্রধান ঢুকলে কী করে ? 
ব্যক্তি: এতলোক দেখে আপনাদের সিপাই 
পাথর হয়ে গেছে। 
প্রধানমন্ত্রী : কাধে কী? 
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প্ৰধানমন্ত্ৰী: তা এখানে ওগুলো ফিরিয়ে দিতে 
বলেছে কে? 

ব্যক্তি : ফিরিয়ে দিতে আসিনি। ধান চাইতে 
এইছি। 

প্রধানমন্ত্রী : ধান ? 

ব্যক্তি : হ্যা ধান। শুধু তো টেকি দিলেই হয় না, 
কুটবার জন্যে ধানও দিতে হয়। 

প্রধানমন্ত্রী : যাও হল্লা কোরো না। ধান নেই। 

ব্যক্তি : ধান নেই ? [ঢেঁকি উচু করে ] ধান নেই 
তবে এসো তোমাদের মাথা কুটি। 

প্রধানমন্ত্রী সভয়ে পিছিয়ে এসে। 
প্রধানমন্ত্রী : এই কী হচ্ছে ? ভালো হবে না কিন্তু। 
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না হে তোমরা £ মানে...মানে... 
ব্যক্তি : গুষ্টির মাথা করেছ, বলো যা চাই 
দেবে ? 
প্রধানমন্ত্রী : এঠা ! 
ব্যক্তি: বলো রেশনের দাম কমাবে ? 
প্রধানমন্ত্রী : / ইতস্তত ভাবে ] হ্যা কমাব। 
ব্যক্তি : বোনাসের দাবি মানবে ? 
প্রধানমন্ত্রী : মানব। 
ব্যক্তি: বেকার সমস্যার কী করবে ? 
প্রধানমন্ত্রী : আজ্ঞে তাও করব। 
ব্যক্তি: আর যদি না কর, তবে তোমাদের 
আমরাই এ সুখের গদিতে বসিয়েছি, 
আমরাই আবার ওখান থেকে টেনে নামাব। 
ঠিক এমনই ভাবে 
প্রধানমন্ত্রী এই..এই করতে করতে পিছিয়ে 
আসে। অন্যান্য মন্ত্রীরা আগেই পালিয়ে যায়। 
শুধু আবগারি মন্ত্রী ভয়ে কাপতে কাঁপতে 
অনবরত একটি লাইন গাইতে থাকে বুঝি 
মন্্রীগিরি রাখা দায় বাপ্‌রে’। টেকি কাঁধে 
ব্যক্তিটি প্রধান ও আবগারি মন্ত্রীকে বলির 
পাঁঠার মতো তাড়িয়ে নিয়ে যায়। 
সমাপ্ত 
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উৎপল দত্তের সঙ্গে কাজ করার সুবাদে যে উপলব্ধি হয়েছে এবং কিছু প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে যে সব 
তথ্যাদি জানতে পেরেছি তার ভিত্তিতেই আজকের এই প্রতিবেদন। 

পথনাটক রচনার পূর্বরঙ্গ কীভাবে উৎপল দত্তকে অনুপ্রাণিত করত সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা 
না বললে আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 

উৎপল দত্ত রচিত, পরিচালিত, অভিনীত এবং মুদ্রিত প্রথম পথনাটিকা স্পেশাল টেন’ 
কয়েকটি কারণে পথনাটিকার ইতিহাসে এবং গণনাট্য আন্দেলনের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । 

উত্তরপাড়া-কোননগরের মাঝে অবস্থিত হিন্দমমোটরস কারখানা। ১৯৬১ সালে ওই কারখানায় 
ছয় হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। আমাদের সংবিধানে ট্ৰেড ইউনিয়ন বেআইনি নয়। ধর্মঘট করার 
স্বাধীনতা আছে; শ্রম দপ্তর আছে, ট্রাইবুনাল আছে, সর্বোপরি আইন আছে। সুতরাং হিন্দমমোটরস 
কারখানার শ্রমিকরাও দীর্ঘ সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের পর বিধিসম্মতভাবে ধর্মঘটের নোটিশ দিয়ে কর্ম- 
বিরতি আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কর্তৃপক্ষ হঠাৎ বেআইনিভাবে কারখানা লক-আউট করে দেয়। 
তথাপি শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 

কারখানার মালিক বিডলাজি চিন্তিত কেননা কারখানা বন্ধ মানেই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ 
টাকা মুনাফা বন্ধ! তাই প্রথমে ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে, বরখাস্ত করে যখন শ্রমিকদের মনোবল 
ভাঙতে পারলেন না, তখন পুলিশ ও গুভ্ডাবাহিনী দিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের অফিস, ক্যাম্প তছনছ 
করা হল। নেতৃস্থানীয় ধর্মঘটারা প্রহৃত, লাঞ্চিত ও গ্রেপ্তার হলেন। তাতেও যখন মজদুরদের 
, আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে পারলেন না তখন শুরু হল কারখানার আশেপাশের এলাকা জুড়ে 
দমন, পীড়ন। সাধারণ মানুষ-_বৃদ্ধ শিক্ষক, কিশোর, ছাত্র, যুবক, ঘুমন্ত নাগরিক, অসহায় রমণীদের 
উপর নির্ধাতন। দোকানপাট লুট হল! অপরাধ-_তারা পয়সার বিনিময়ে খাবার, চা বিক্রি করে। 
আশেপাশে গ্রামে__বহেরা, মাখলা প্রভৃতি অঞ্চলে ঢুকে নিরীহ কৃষকদের ওপর পুলিশকে লেলিয়ে 
দেওয়া হল। 

তাতেও যখন বিড়লাজি মজদুরদের ধর্মঘটে ফাটল ধরাতে পারলেন না তখন হিন্দমোটর ' 
স্টেশনে এবং পাৰ্শ্ববৰ্তী এলাকায় মধ্যযুগীয় তাণ্ডব শুরু করলেন। স্টেশনে সব গাড়ি দাড়ায় না। যদি 
বা দাড়ায় কোনো যাত্রী নামলে পুলিশ তাকে ধরে মারে__থানায় আটকে রাখে । এমনকী বিড়লাজিকে 
সাহায্য করতে তৎকালীন সরকার বেআইনিভাবে স্পেশাল ট্রেনের অনুমতি দেয়__যাতে বিড়লাজি 
শত শত দালাল এনে কারখানা চালু করতে পারে। 

এই অমানুষিক নির্যাতন ও বর্বরোচিত আচরণের কোনো সংবাদ কলকাতার বড়ো বড়ো 
কাগজে বেরুত না। কারণ তারা মালিকপক্ষের লেজুভুবৃত্তিতে ব্যস্ত। একমাত্র কাগজ ছিল 
স্বাধীনতা--তাও তখন ক-টা লোক পড়ত ? 

এই রকম যখন পরিস্থিতি একদিন উৎপল দত্ত নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক 
করলেন-_ আমাদের কিছু করা দরকার! আমাদের টাকা নেই কিন্তু আমাদের হাতিয়ার নাটক আছে। 
তা নিয়ে আমরা মানুষের কাছে যেতে পারি। আরও বললেন__ 
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১। হিন্দমোটরস কারখানার শ্রমিক ও এলাকার মানুষের ওপর যে নির্মম লাঞ্ছনা, অত্যাচার 
চলছে তা নাটকের মাধ্যমে প্রচার করা এবং শহরবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া । 
২। অভিনয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে ধর্মঘটী মজদুরদের যৎসামান্য আর্থিক সহায়তা 
করা। 
৩। শিল্পী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব পালন করা। 
পরিকল্পনামতো তথ্য সংগ্রহের জন্যে যাওয়া হল হিন্দমোটরস কারখানার শ্রমিকদের কাছে 
এবং ওই এলাকার সাধারণ মানুষদের কাছে। এই অভিযানে ছিলেন--উৎপল দত্ত শেখর 
চট্টোপাধ্যায়, আমি ও আর একজন, নাম মনে পড়ছে না। 
পরের দিন সকালে উৎপল দক্তর বাড়িতে (তখন সামসুল হুদা রোডে থাকতেন) আলোচনা 
হয় এবং পরে নাটিকা লিখলেন। দু-তিনদিন বাদে একদিনেই নাটক পড়া, পার্ট লেখা, ২/৩ বার 
রিহার্সাল অর্থাৎ রিডিং। ব্যাস-_ওই পর্যস্তই। পরের দিন শো। 
স্পেশাল ট্রেন” পথনাটিকার প্রথম অভিনয়-_৬ ডিসেম্বর ১৯৬১। এবং আমার প্রথম 
প্রথম শো -_ গড়িয়াহাট বাজারের কাছে মোড়ে। সকাল ৮টা। 
দ্বিতীয় শো __ হাজরা মোড়ে। সকাল ৯টায়। | 
তৃতীয় শো -- বিকেল €টায় ডালহৌসি চত্বরে। পুলিশ মাইক ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি। খালি 
গলায় হাজার হাজার অফিসযাত্রীদের সামনে অভিনয়। 
চতুর্থ শো -_ মনুমেন্টের পাদদেশে। সন্ধে ৬টায়। (এখন শহিদ মিনার) প্রচুর দর্শক। এবং হঠাৎ 
আবির্ভাব চারটি পুলিশ ভ্যান। দর্শক কিছুটা সচকিত। আমাদের সংলাপ আরো চড়া 
পর্দায় ধরা হল। 
পঞ্চম শো -- শ্যামবাজার মোড়ে। সন্ধে ৭টায়। পৌঁছে দেখি লোকে লোকারণ্য। পুলিশের 
অনুরোধে শ্যামবাজার মোড়ে না করে শ্যাম স্কোয়ারে মাইক্রোফোন ছাড়াই অভিনয় 
করতে হয়েছিল। 
অল্প সময়ে নাটিকা প্রস্তুত করে অভিনয় আমার প্রথম। প্রথমে খটকা লেগেছিল এ আবার 
কেমন অভিনয়। পরে উলটো অনুভূতি। অসংখ্য লোকের মাঝে যেন শিহরন জাগে। পার্ট কেউ ভুল 
করেনি। ভুল করার অবকাশও ছিল না। ওই রকমই নির্দেশ। নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা, দায়বদ্ধতা ছিল বলেই 
উৎপল দত্তের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ওরকম বাহিনী তৈরি করে কাজ করার। 
স্পেশাল ট্রেন-এ প্রথম দিনের চরিত্রলিপি : 
লেবার অফিসার -_ বিধান মুখার্জি 
পুলিশ ইনস্পেক্টর. -_ উৎপল দত্ত 
নুনিয়া (কনস্টেবল) -- রমাবন্ধু চৌধুরি 


শংকর (দালাল) -_ কমল মুখার্জি 

নাগরিক -- দেবেশ চক্রবর্তী 

শ্রমিক -- শেখর চট্টোপাধ্যায় 
সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


এল. টি. জি ও মিনাৰ্ভা থিয়েটারের প্রেক্ষিত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হলে “স্পেশাল 
ট্ৰেন-এর তাৎপর্যও উপলব্ধি হবে না। তখন মিনার্ভায় অঙ্গার’ নাটক হয়ে গিয়েছে-_অভাবনীয় 
দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাতে, সংগীতে এবং দুৰ্দান্ত সম্মিলিত অভিনয় সমৃদ্ধে। ফেরারি ফৌজ” 
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ত্রিমাত্রিক মঞ্চসজ্জা নিয়ে বলিষ্ঠ নাটক রমরম করে চলছে। বিতর্কের ঝড় উঠেছে এল. টি. 
জি-র প্রযোজনায় নাকি আঙ্গিকএর আধিক্য। 

ঠিক তখনই “স্পেশাল ট্রেন-এর অভিনয় সম্পূর্ণ নিরলংকার ও বাস্তব প্রয়োগরীতির মাধ্যমে 
বাংলা থিয়েটার তথা গণনাট্য আন্দোলনে এঁতিহাসিক সংযোজন। যদিও এই পথনাটিকার জন্ম একটি 
স্থানীয় সমস্যার ইস্যুকে নিয়ে তথাপি মনে রাখতে হবে ১৯৬২-র সাধারণ নির্বাচন এগিয়ে এসেছে। 
এবং এই পথনাটিকা নির্বাচনে আমাদের হাতিয়ার হল। গোড়ায় এই নাটিকার পরিধি ছিল ৩৫ 
মিনিট ; পরে নির্বাচনী অভিনয়ে সময়ের ব্যাপ্তি ঘটে ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট। 

পেশাদারি মঞ্চে সপ্তাহে চারটি করে শো করে; এই “স্পেশাল ট্রেন-এর নির্বাচনী সভায় 
এক-একদিনে শো হত তিন/চারটি করে। আনুমানিক শো হয়েছিল একশো ত্রিশটির ওপর। 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রথম পাঁচটি শো অভিনয় করেন শেখর চট্টোপাধ্যায়; পরে সেই 
ভূমিকাতেই অভিনয় করেন সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

স্পেশাল ট্রেন’ পথনাটিকায় কলকাতার উপকণ্ঠের একটি কারখানার নিতান্ত স্থানীয় সমস্যার 
সামগ্রিক চেহারা ফুটে উঠেছে সত্য। তথাপি পথনাটিকা যতই গভীরে প্রবেশ করেছে ততই ফুটে 
উঠেছে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত। এবং দেখা দেয় গুণগত পরিবর্তন। হিন্মমোটরস শ্রমিকদের বোনাসের 
দাবিকে পরম ও চরম করে তোলার পথ ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে রূপ নেয় মতাদর্শের সংগ্রামে । অর্থাৎ 
বিশাল পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার ঘনায়মান সংকটের ইঙ্গিত। যতদিন আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের ষড়যন্ত্র 
থাকবে এবং তার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম থাকবে ততদিন এই হাতিয়ার অমর। 

প্রশ্ন হল “স্পেশাল ট্রেন’ পথনাটিকার পূর্বে উৎপল দত্তের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল কি ? নাকি 
হঠাৎই মনে হল আর তিনি লিখে ফেললেন। এ ব্যাপারে তথ্য যা জানা গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে--- 
১৯৫২ সালে পানু পাল রচিত ভোটের ভেট’ পথনাটিকায় উৎপল দত্ত প্রথম অভিনয় করেন। 
উপলক্ষ মহেশতলা উপ-নির্বাচন। এই নাটিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন পানু পাল, উৎপল দত্ত, 
উমানাথ ভট্টাচাৰ্য, খত্বিক ঘটক, মমতাজ আমেদ, সমীরণ দত্ত প্রভৃতি শিল্পীগণ। প্রচুর শো হয়েছিল, 
সবই কলকাতার মধ্যে । 

পরে উৎপল দত্ত বিভিন্ন ইস্যুতে এবং উপ-নির্বাচনে বিশেষ করে ১৯৫৫ থেকে ৫৯ সালের 
মধ্যে নিজস্ব দল নিয়ে অসংখ্যবার পথনাটিকা অভিনয় করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
কৃষ্ণনগর লোকসভা আসনের উপ-নির্বাচন, চন্দননগর, এন্টালি উপ-নির্বাচন। এ ছাড়া বিভিন্ন 
উপলক্ষে, বাংলা-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলনে পথনাটিকা নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। পথনাটিকার 
কোনো নাম থাকত না। শুধু পথনাটিকা নামেই অভিনীত হত। যখন যেখানে যেতেন সেখানকার 
সমস্যা জেনে তৎক্ষণাৎ প্লট তৈরি করে অভিনয় করতেন। উৎপল দত্তের তৎকালীন পথনাটিকার 
পরিমণ্ডল শুধুই কলকাতাভিত্তিক নয়---মহেশতলা, একন্টালি, বামনপুকুর, ধুবুলিয়া, কেষ্টনগর, চাপড়া, 
হোগলবেড়ে, করিমপুর ইত্যাদি জায়গায়। এই সময়ে উৎপল দত্তের সঙ্গী ছিলেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, 
সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিন্দী সেন, রাধাদি (পদবি মনে নেই)। 

উৎপল দত্ত বহুরকম দর্শকগোষ্ঠী ও কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন 
পাঁচের দশকে, ছয়ের দশকে এসে তা শুধু পূর্ণতাই পেল না, তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো শত্রুপক্ষকে একের 
পর এক আঘাত হানতে লাগল। উৎপল দত্ত পথনাটিকাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। 
একটা আন্দোলনের রুপ দিলেন। 

নিম্নলিখিত পথনাটিকাগুলি উৎপল দত্ত রচিত, পরিচালিত ও অভিনীত বিভিন্ন ইস্যুতে, 
সাধারণ নির্বাচনে ও উপ-নির্বাচনে প্রযোজিত হয়েছিল : 
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১৯৬১ স্পেশাল ট্রেন ইস্যু + নির্বাচন উপলক্ষে 
১৯৬৫ গেরিলা ইস্যু + নির্বাচন উপলক্ষে 
১৯৬৫ সমাজতান্ত্রিক চাল ইস্যু উপলক্ষে 
১৯৬৬ জনতার কল্লোল ইস্যু উপলক্ষে 
১৯৬৬ মৃত্যুর অতীত ইস্যু উপলক্ষে 
১৯৬৬ দিন বদলের পালা নির্বাচন উপলক্ষে 
১৯৬৮ ময়না তদস্ত ইস্যু উপলক্ষে 

পি. এল. টি প্রযোজিত পথনাটিকা 
১৯৭৬ অন্ত ইস্যু উপলক্ষে 
১৯৭৭ দিন বদলের দ্বিতীয় পালা নিৰ্বাচন উপলক্ষে 
১৯৭৯ চক্রান্ত নিৰ্বাচন উপলক্ষে 
১৯৭৯ কালো হাত নিৰ্বাচন উপলক্ষে 
১৯৮২ পেট্রোল বোমা নিৰ্বাচন উপলক্ষে 
১৯৮৩ তিলজলার জল ইস্যু উপলক্ষে 
১৯৮৫ মুমূৰ্যু নগরী নিৰ্বাচন উপলক্ষে 
১৯৮৭ কাচের ঘর নিৰ্বাচন উপলক্ষে 
১৯৮৯ হমে দেখনা হ্যায় নিৰ্বাচন উপলক্ষে 
১৯৯২ সত্তরের দশক নির্বাচন উপলক্ষে 


পথনাটিকা অঙ্গাঙ্গীভাবে বর্তমানের সঙ্গে মিশে থাকে; সেই যুহূর্তগুলি, তেজোদীপ্ত সেই দর্শক 
মুখগুলি, সেই উৎসাহ এবং সেই অবসাদের বিষণ্ন রূপকে ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব। বর্তমান চট 
করে অতীত হয়ে যায়; পথনাটিকা তার সমস্ত আনুষঙ্গিক, পারিপার্থিক নিয়ে হারিয়ে যায় বিস্মৃতি 
গর্ভে। পথনাটিকা সময়কে ধরে চলে, অতীত হয়ে গেলেই নাটিকার তীক্ষ ফলা আর কাজ করে না। 
শুধু স্মৃতি হয়ে থাকে। মজা পাওয়া যায় কিন্তু কখনই ঘৃণা বা ক্রোধের সঞ্চার করে না; প্রতিবাদী 
করে তোলে না। তথাপি রচনার গঠন, পুষ্টি, ব্যাপ্তি, বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে এই 
₹ পথনাটিকাগুলির মূল্য চিরকাল থাকবেই। তৎসঙ্গে থাকা চাই প্রত্যেকটি নাটিকার পূর্বরঞ্গ নয়তো 
শুধুই কতকগুলি অক্ষর। কেউ কোনো সূত্র খুঁজে পাবে না। অচল হয়ে থাকবে। 
_ পথনাটিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য এর স্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য। যা প্রবহমানতার মধ্যে তার স্থান 
করে নেয়। সেই কারণে শাসকগোষ্ঠী পথনাটিকাকে সুনজরে দেখে না। সুযোগ পেলেই আঘাত করে, 
কথনওবা প্রেপ্তার করে, কখনও নাটিকা বাজেয়াপ্ত করে, কখনও শিল্পীকে খুন করে। 

প্রথমেই পথনাটিকার গঠন সম্বন্ধে দু-এককথা বলে রাখা ভালো। বিগত দিনে একাধিক দলের 
অভিনয় দেখে ধারণা হয়েছে শত আন্তরিকতা সত্তেও পথনাটিকার কায়দা দুরস্ত না থাকার জন্যে ওই 
অভিনয়গুলি ব্যর্থ হয়েছে। পথনাটিকার ভিত্তি হল দর্শকের সঙ্গে অভিনয়ের এক রাজনৈতিক 


পৰ্যায়ক্ৰমে ক্রমাগত তথ্য বিশ্লেষণে মানুষকে এক ইতিবাচক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ পথনাটিকা 
খণ্ড খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ঘৃণা আর ক্রোধকে একত্রীভূত করে। তথ্য উপস্থিত করে শাসকশ্রেণির ধাপ্লাবাজি 
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নাট্য পত্রিকা নয়-১২ 


বিক্ষোভ, সেটা হয়ে ওঠে সচেতন প্রতিবাদ। এটা আংশিকভাবে করতে পারলে দর্শকের মনে 
অভূতপূৰ্ব সাড়া জাগানো যায়! ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দর্শকে একটা সুনিয়ন্ত্রিত এঁক্যবদ্ধ বাহিনীতে 
পরিণত করা যায়। ্ 

তাহলে কী করতে হবে ? উৎপল দত্তের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, প্রথমেই প্রয়োজন একটা গল্প। 
বুপক-টুপক নয়, সাংকেতিক ছায়াবাদ নয়, মনস্তত্ের জটিল সমস্যা নয়; স্পষ্ট জোর:লো গল্প । তার 
একটা অবতারণা থাকরে, থাকবে তার পুষ্টি, থাকবে চরম মুহূর্ত! কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর 
আরো কঠিন বক্তব্যে প্রবেশ করা যায়। গল্পের ক্লোতকে বা. রসকে ব্যাহত না করেও ধীরে ধীরে 
সরাসরি রাজনৈতিক তথ্য, সংখ্যাতত্ব এবং নানা অপপ্রচারের জবাব নাটিকার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া 
যায়। কিন্তু কোথাও মূল নাটিকার কাহিনি বা ক্লাইম্যাক্স্‌কে ব্যাহত করা চলবে না। 

নাট্যরস বজায় রাখার উপায় কী ? তথ্য ও সংখ্যাতত্বের চাপে নাট্যরসকে বাঁচাবার একমাত্র 
উপায় হাস্যরস। উপায় অভিনেতাদের কৌতুকাভিনয়ের ক্ষমতা। মনে রাখতে হবে অভিনয় হচ্ছে 
খোলা জায়গায়, বিশাল জনতার সামনে । আলোর ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। মাইক্রোফোন অনেক 
জায়গাতেই নেই। থাকলেও বহু জায়গায় পুলিশের অনুমতি পাওয়া যায়নি। মঞ্চের তিনদিকেই দর্শক। 
রাত হয়েছে অনেক। চার-পীচঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা হয়ে গেছে আগে। দুরস্ত সব বক্তা দর্শকের মন নিয়ে 
খেলা করে গেছেন। তারপর শুরু হবে নাটিকা। করুণরসের জন্যে যে পরিবেশ, যে নিবিড়তা প্রয়োজন 
এখানে তার নামগন্ধ নেই। প্রাণপণ না টেচালে কেউ শুনতে পাবে না। সজোরে হাত না নাড়লে কেউ 
দেখতে পাবে না। এ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎগতিতে দর্শকের মধ্যে শিহরন জাগাবার একমাত্র হাতিয়ার দমকা 
_ বাতাসের মতন এক প্রস্থ হাসি। স্বভাবতই দর্শকরা হেসে উঠবেন, এবং আকৃষ্ট হবেন। তারপর চলবে 
ঘন ঘন হাস্যরসের উপাদান। দেখেছি অনেক নীরস তন্তুকথাও স্রেফ ওই সরস পরিবেশনার গুণে 
দর্শকদের মনোযোগ ধরে রাখতে পারে। 

উৎপল দত্তের অসাধারণ উপস্থাপনার গুণে দর্শক কখনও বিরক্তবোধ করতেন না, ধৈর্যচ্যুত , 
হতেন না। কাজেই মাঝে মাঝেই প্রয়োজন এক.এক ঝলক রাজনৈতিক প্যারোডি। এর বাইরে যত 
তত্বকথা থাকুক ক্ষতি নেই। নাটিকাকে উপভোগ্য করে তুললে তবেই সম্ভব বেকারের সংখ্যা নিয়ে 
আলোচনা. করা, অথবা ধনীদের ধনবৃদ্ধির প্রমাণ, দেখানো বা শ্রমিক ছাটাইয়ের তাৎপর্য বর্ণনা করা! 
উৎপল-দত্তের প্রয়োগের একটা বড়ো দিক শুধু হাসির দমকে বিষয়বস্তুকে ভাসিয়ে দেওয়া নয়! বরং 
উলটো। তত্তবকথা. বিশদভাবে বলার জন্যেই প্রয়োজন হাসির খোরাক। তীর আর একটি বৈশিষ্ট্য শেষ 
ক্লাইমেক্স্‌-এর মুহূর্তটিতে অকস্মাৎ হাস্যরস পরিত্যাগ করে করুণ রসের দিকে যাওয়া তাতে দর্শকরা 
হঠাৎ এসে পড়া আবেগময় দৃশ্যের উত্তেজনায় শ্লোগান দিয়ে সমর্থন জানাতেন, দর্শক ও অভিনয়ের 
মধ্যে সৃষ্টি হত সংগ্রামের মেলবন্ধন। 

উৎপল দত্তের আর একটি নির্দেশ পথনাটিকার জন্যে প্রয়োজন শুধু সমাজসচেতন অভিনেতা 
নয়, ভালো অভিনেতা! সমাজসচেতন তো হতেই হবে, কেননা নাটিকার বক্তব্যের প্রতি চাই 
অভিনেতার পূর্ণ সমর্থন। চাই পড়াশোনা । তিনি বলতেন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সারা ভারতের চলতি 
ঘটনার সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই; কখন কোনটিকে ব্যবহার করার প্রয়োজন বলা যায় না; প্রয়োজন 
সব দলের রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা। পড়তে হবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের 
সমস্ত পত্র-পত্রিকা ; খতিয়ে জানতে হবে বিরোধী দলের বক্তব্য। সম্ভব হলে যেতে হবে বিরোধীদের 
জনসভায়, প্রত্যক্ষ জানতে হবে কোন পথে ওঁদের প্রচার চালিত হচ্ছে। 

এ ছাড়াও অভিনেতাকে শিল্পী হিসেবে প্রস্তুত হতে হবে! নিঃসংশয়ে বলা যায় বীধা মঞ্চে 
_ পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনয়ের চেয়ে পথনাটিকার অভিনয় অনেক গুণ কঠিন। আলোক, মঞ্চসজ্জা, 
পোশাক, রং কিছুরই সাহায্য পাওয়া যাবে না এখানে। শুধুমাত্র ব্যক্তিত্বের জোরে আদায় করতে 
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হবে সহস্ৰ সহস্ৰ দর্শকের মনোযোগ। আবার সামান্যতম আতিশয্য ঘটলেই মনে হবে ছ্যাবলামি হচ্ছে। 
সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা--বক্তৃতার ছোট্ট বেদিতে দাঁড়িয়ে তিনদিকে গিজ গিজ করা জনতার মধ্যে 
নিঃসংকোচে সাবলীল অভিনয়। সর্বোপরি মুখে মুখে সংলাপ রচনা করে বলে যাওয়া বিশেষ 
অনুশীলন সাপেক্ষ । 

আর একটি গুরুতর সমস্যা, এলাকা থেকে এলাকায় দর্শকের চেহারাটা এত আলাদা, এত 
বিশিষ্ট, এত ভিন্ন, যে ধর্ম-প্রচারকের মতন বাঁধা বুলি আউড়ে গেলে কোনো কোনো এলাকায় 
আন্দোলনের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। মজদুর এলাকা আর কৃষক এলাকা, কৃষক এলাকা আর শহুরে 
মধ্যবিত্তের অঞ্চল-_এ সবের মধ্যকার মোটাদাগের পার্থক্য তো আছেই। একই শহরের এপাড়া আর 
ও পাড়ার মানুষের রুচির তফাতটাও লক্ষ্য করতে হবে। অতএব পথনাটিকার বক্তব্য একই 
থাকলেও, এলাকা থেকে এলাকায় তার প্রকাশভঙ্গি বদলাতে পারা চাই। তাই শুধু সচেতন অভিনেতা 
নয়, চাই ভালো অভিনেতা । এবং প্রতি অভিনেতাকে হতে হবে কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী। দিনে তিনটি- 
উৎপল দত্তের পথনাটিকাকে নিয়ে সামগ্রিক চেহারা দিতে গেলে যেসব নাটিকা তিনি লিখেছেন 
_ তার পরিপ্রেক্ষিত ও বিশ্লেষণ না জানালে তার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পূর্ণ হয় বলে মনে করি না। ইচ্ছে 

থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছেপূরণ হয়নি। | 

যাটের দশকে উৎপল দত্তের সঙ্গে কাজ করায় এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সন্মুখীন 
হওয়ায় এবং সেখান থেকে উত্তরণের যে পথ আমাদের নিতে হয়েছিল, তার ভিত্তিতেই আজকের 
এই আলোচ্য বিষয়। 

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে আমাকে অনেক না-জানা তথ্য জানিয়েছেন 
সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত পাল (অমল গুপ্ত) এবং এপিক থিয়েটার-এর (এপ্রিল ২০০০) সংখ্যাটি। 





লেখক: উৎপল দ্র অনুসারী, বিশিষ্ট নাটাপ্রশিক্ষক এবং 
পশ্চিমবঙ্গ নাটা- আকাদেমির সদস্য 
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চিররঞ্জন দাস 


১৮০ 


প্‌. ব. নাট্য আকাদেমি পরিকা সংখ্যা ৯ ২০০৪ 


চিররঞ্জন দাস : পথনাটক রচয়িতা ও প্ৰয়োগশিল্পী 
শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সময়টা ছিল সত্যি সত্যিই অগ্নিগর্ভ। ষাটের দশকের গোড়া থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল পট পরিবর্তনের 
এক উল্লেখযোগ্য পযয়ি। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে তারই উদগ্র আত্মপ্রকাশ। 
শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক দল বাইরের আর ভেতরের নানা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বুকে করে পায়ের 
তলায় শক্ত জমি খুঁজে নিচ্ছিল; সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তির প্রধান কেন্দ্র আমেরিকান সান্রাজাবাদ-ভিয়েতনাম 
যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যেন বটেই, সারা পৃথিবীর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছেই কমবেশি পর্ুদস্ত হচ্ছিল-_ 
সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বর্ষিত হচ্ছিল তীব্র ঘৃণা-_-আর শ্রমিকশ্রেণির আত্মাপ্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামের এই নতুন রাস্তা ধরেই শুরু হয়েছিল সংস্কৃতি কমীদেরও নতুন পর্যায়ের কাজ। 
আটান্নর একেবারে গোড়ার দিকে দিল্লিতে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শেষ (এখনও পর্যন্ত) 
সর্বভারতীয় সম্মেলন। আটান্নতেই সালকিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দ্বিতীয় সম্মেলন। ষাট এমনকী 
একষটি অবধি কেন্দ্রীয়ভাবে এবং জেলায় জেলায় বেশ কিছু উৎসব অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া যাচ্ছে 
কিন্তু ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তথা বামপন্থী সংস্কৃতি আন্দোলন যে গোটা রাজোই ভেতরে ভেতরে 
দুর্বল হয়ে পড়েছিল এতে সন্দেহ নেই। বাষট্রির চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ যেন সংগঠনকে, শুধু 
গণনাট্য সংঘ নয় বামপন্থায় বিশ্বাসী সব সংগঠনকেই নানা প্রশ্নের মুখোমুখি দাড় করিয়ে দিয়েছে--- 
হয় তীব্র সংঘর্ষের পথ ধরে সংগঠনকে গড়ে তুলতে হবে, অন্যথায় বেছে নিতে হবে আত্মসমর্পণের, 
কিংবা বলা ভালো অবলুপ্তির পথ। 

এই অস্থির রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে গণনাট্য সংঘের পতাকাকে উধের্ব তুলে ধরার দুরস্ত প্ৰতিজ্ঞা 
নিয়ে যে মুষ্টিমেয় যুবক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তার মধ্যে নাট্যকার অভিনেতা চিররঞ্জন 
অবশ্যই একজন। 

মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা এবং একই সঙ্গে ভারতীয় গণনাট্য সংঘকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত 
“ করার সেই দিনগুলিতে গণসংগীত ছাড়া গণনাট্য কর্মীদের প্রধান হাতিয়ার ছিল নাটক, মূলত ছোটো 
নাটক। গণনাট্য সংঘ এবং সময়াবলম্বী সংগঠনসমূহ আয়োজিত ছোটো ছোটো উৎসব বা অভিষানমূলক 
অনুষ্ঠানে গান ও কিছু বক্তব্যসহ পরিবেশিত হত ছোটো নাটক। সেদিনকার অনুষ্ঠানগুলি সাধারণত হত 
১২-১৪ থেকে ১৬ ফুট চওড়া এবং ৮ থেকে ১২ ফুট গভীর পেছনে কালো বা নীল পর্দা টাঙানো, ১৫ 
থেকে ৩০ ইঞ্চি উচু মঞ্চসমূহে, দুপাশে দুটো বা কদাচিৎ চারটে উইংস লাগানো হত--অবশ্য উইংস ছাড়া 
এমনকী পেছনের পর্দা ছাড়াও অনুষ্ঠান হবার ঘটনা প্রায়ই ঘটত। তেমন তেমন ক্ষেত্রে (যেমন ধর্মতিলায় 
তখন U 9] 5-এর লাইব্রেরি ছিল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডের মুখটাতে, এই লাইব্রেরির সামনে প্রায়ই 
সাম্ৰাজ্যবাদ-বিরোধী অনেক অনুষ্ঠান হত; এসপ্ল্যানেড ইস্ট তখন প্রায়ই ব্যবহৃত হত নানা সংগঠনের 
অবস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে; রাইটার্সের উত্তর-পূর্ব কোণে তখনকার ম্যাক্সমূলার ভবনের গায়েই অটোমেশন 
বিরোধী আন্দোলনে অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছিল) একটু উঁচু জায়গাও জুটত না-- 
স্রেফ মাটিতেই নাটক করতে হত 

তখন পথনাটক শব্দটা খুব ব্যবহৃত হত না বরং পোস্টার নাটক শব্দটা অপেক্ষাকৃত বেশি 
শোনা যেত। তবে পরিবেশনের আঙ্গিক যাই হোক-_আসলে অধিকাংশ নাটকই প্রসেনিয়াম মঞ্চের 
কথা ভেবে একা*ক নাটক হিসেবেই লেখা হত এবং প্রসেনিয়াম মঞ্চ পাওয়া না গেলে (অধিকাংশ 
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ক্ষেত্রেই পাওয়া যেত না) এই ছোটো নাটকগুলি তো বটেই এমনকী পুণগ্গি নাটকসমূহও ‘ওয়ান 
ওয়াল, ফর্মে হামেশাই অভিনীত হত এবং তা নিয়ে পরিবেশক বা দর্শক কাউকেই অনুযোগ করতে 
শোনা যেত না। 

সেদিনের সেই আর্থিক অসচ্ছলতার দিনে গণনাট্য সংঘের গড়ে তোলা প্রযোজনার এই 
রূপরীতিকে_এই নতুন ধরনের মঞ্চকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে চিররঞ্জন ও তার পরিচালিত 
সীমান্তিক শাখার অবদান অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত। "৬৪ সাল থেকে দমদমের তেলিপুকুর ময়দানে 
সীমান্তিক শাখায় অনাড়ম্বর অথচ দৃষ্টিনন্দন নাট্যোৎসবগুলি গণ্সংস্কৃতি আন্দোলনকে বিকশিত করার 
কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। চিররঞ্জন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খুব দুত ছোটো নাটক রচনা 
করতে পারতেন--ওর নিজেরই পরিচালনায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সীমাস্তিক শাখা নাটকগুলি 
প্রযোজনা করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকত। 

৬৩ থেকে ৬৫-র মধ্যে চিররঞ্জন চারটি ছোটো নাটক রচনা ও প্রযোজনা করেন। চীন-ভারত 
সীমান্ত সংঘর্ষের পটভূমিকায় ব্রেশটের ফ্যাসিবাদ বিরোধী নাটক ইনফমার’ অবলম্বনে পন্থাস’ 
'৬৩তে প্রযোজিত হয়। *৬৪-তে প্রযোজিত হয় মুক্ত দুনিয়ায় নেতা আমেরিকার নিগ্রো বিদ্বেষের 
পটভূমিকায় একজন মার্কসবাদী প্রতিরোধ ও মৃত্যুবরণের কাহিনি নিয়ে রচিত নাটক 
একটি কারখানায় ধর্মঘটের সময়ে সেখানকার শ্রমিকদের মানসিক দ্বিধা দ্বন্দের ছায়াপাত ঘটেছে 
অভ্যুথান’ নাটকে। আন্তজাতিক ক্ষেত্রে সে যুগের প্রধান আলোচ্য বিষয় ভিয়েতনামের স্বাধীনতা 
সংগ্রাম '৬৫-র দ্বিতীয় প্রযোজনা ভিয়েতনাম’ নাটকের বিষয়বস্তু। বাংলায় তো বটেই সম্ভবত 
ভারতীয় ভাষায় ভিয়েতনাম বিষয়ে এটিই প্রথম নাটক। নাটকটি একাধিক ভাবায় অনুদিত হয়েছে। 
নাটকগুলি বহুল অভিনীতও হয়েছিল। , 

নিতান্ত তরুণ বয়সের এই রচনাসমূহের মধ্যে কিছুটা অতিনাটকীয়তা দুর্লক্ নয়_-তবে 
প্রযোজনা আঙ্গিকের কথা মনে রাখলে রচনার ওই বাহুল্যটুকু খুব অস্বাভাবিক মনে নাও হতে পারে। 
অনেক ক্ষেত্রেই হঠাৎ জমা হয়ে যাওয়া দর্শকের সামনে নাটকগুলি অভিনীত হত, ফলে বিক্ষিপ্ত দর্শকের 
মনোযোগ আকর্ষণের স্বার্থে উচ্চ স্বরগ্রামের সংলাপ ব্যবহার খানিকটা অনিবার্যই ছিল। 

বেশ কয়েকটি পূণ নাটক প্রযোজনার পর '৬৯ সালে কাশীপুর গান এন্ড শেল কারখানার 
গেটে গুলিচালনাকে কেন্দ্র করে চিররঞ্জনের রচনা ‘মৃত্যু থেকে ফিরে’ নাটককারের সংবেদনশীলতার 
একটি বড়ো প্রমাণ। ঘটনার অনতিবিলম্বেই নাটকটি রচিত হয়েছিল। সন্ত্রাস কবলিত পশ্চিমবঙ্গের 
চিত্র অতি নিপুণভাবে চিররঞ্জন ফুটিয়ে তুলেছিলেন ‘পথে নামার সময়’ ৮৭১) এবং তিমি আমি 
সবাই” (৭৫) নাটিকাদুটির মধ্যে। বহুল অভিনীত এই নাটিকাদ্ধয়ের প্রথমটি যদিও একাঙ্ক নাটকের 
তালিকাভুক্তই হওয়া বাঞ্ছনীয় কিন্তু তুমি আমি সবাই” অনেকাংশেই একটি পথনাটক হয়ে উঠেছে। 

চিররঞ্জন রচিত একাঙ্ক ও পথনাটকের মোট সংখ্যা অন্যন ২৪। তার মধ্যে কিছু নাটক 
প্রসেনিয়াম আঙ্গিকেই রচিত ও প্রযোজিত। স্বভাবতই সেই নাটকগুলি এই আলোচনার অন্তৰ্ভূক্ত করা 
হয়নি। এ ছাড়া রয়েছে বেশ কিছু নিব্চিনী নাটক-_যেগুলির রচনার ক্ষেত্রে পথনাটক চরিত্র সর্বদা 
বজায় না থাকলেও প্রযোজনা হয়েছে পথনাটক হিসাবেই। যদিও এটাও উল্লেখ করা উচিত ষাটের 
দশক থেকে আজ পর্যন্ত গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত সিংহভাগ পথনাটকেই ওয়ান ওয়াল বুপরীতিকে 
অনুসরণ করা হয়েছে এবং সম্ভব হলে একটু উঁচু তলও ৫০৬০1) ব্যবহার করা হয়েছে, চিররঞ্জন 
পরিচালিত নাটকসমূহের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। নাটকের গতিশীলতা ও সাধারণভাবে 
সুপ্রযোজনা দর্শককে আকৃষ্ট করেছে-_চিররঞ্জন রচিত এবং পরিচালিত পথনাটক সময়ের চাহিদা 
অনেকাংশেই পূরণ করতে পেরেছে এটুকু নিশ্চয়ই বলা যেতে 'পারে। 

লেখক : বিশিষ্ট গণনাট্য শিল্পী ও এছকার 
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জোছন দস্তিদারের পথনাটক 
প্রভাতকুমার দাস 


কঠিন কর্কটরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হওয়ার দু-বছর পর, জোছন দস্তিদার (১৯৩৩-১৯৯৮)-এর 
“সারা জীবনের শিল্পকর্মকে একটু ছুঁয়ে দেখার চেষ্টায় মূলত তার পারিবারিক সদস্যরা এবং তার 
রাজনৈতিক সাথীরা একটি সুসম্পাদিত ও সুমুদ্রিত সংকলনের সূত্রে তাদের মিলিত উপলব্ধি ব্যক্ত 
করেছিলেন। তাদের সে সব স্মৃতিচারণে জোছনের নাট্যব্যক্তিত্বের পরিচয় ছাড়াও তার শিল্পকর্মের 
কিংবা কথাসাহিত্যচর্চার কিছু কিছু নিদর্শন মুদ্রিত হয়েছিল। শেষের দিকে একেবারেই জীবিকার 
প্রয়োজনেই টিভি সিরিয়ালে তার মনোযোগ ও দক্ষতার কথাও উপেক্ষিত হয়নি। এমনকী শিল্পসম্পৃক্ত 
জীবিকা অথবা রাজনীতি অঙ্গনে তার সচেতন দায়বদ্ধতার কথাও উঠে এসেছিল গুণগ্ৰাহী সুহ্দদের 
রচনায়। তা সত্ত্বেও যেটা আশ্চর্যের ব্যাপার-_অনেকটা সময় জুড়ে, বামপন্থী প্রগতিশীল নাট্য 
আন্দোলনে নেতৃত্বদানের ফে-ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন সেই কাজের সূত্ৰেই অনেকগুলি 
পথনাটক রচনা, প্রযোজনা এবং অভিনয়েও অংশ নিয়েছিলেন তার কোনো উল্লেখ কারও স্মৃতিতেই 
উল্লিখিত হল না। পথনাটকের তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য হয়তো এটাই, যে তাৎক্ষণিকের প্রয়োজন থেকেই তার 
সাময়িক উদ্ভাবন-__যে জন্য সময়ের চাহিদা পূরণের সঙ্গে সঙ্গেই তার তাৎপর্যও হারিয়ে যায়। 
সমকালের উত্তেজনার খোরাক হিসেবে স্ফুরিত হয়েও তাই ভবিষ্যৎ বিস্মৃতির পথে লুপ্ত হয়ে যাওয়াই 
সে সব রচনার নিয়তি। তাছাড়া সবসময় ধরাবীধা আস্ত একটা পাণ্ডুলিপি অনুসরণ করেই যে 
প্রযোজনাটি উপস্থাপিত হয় তা নয়, পথচারী দর্শকমণ্ডলীর প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে বদলে যায় 
তার সংলাপ কিংবা অভিব্যক্তি। ক্রমাগত পরিমার্জনার প্রক্রিয়ায় সংযোজন আর বিয়োজনে, শেষ 
পর্যন্ত নাটককারের হাতের বাইরে চলে যায়--হয়ে ওঠে সম্মিলিত শিল্পবোধের একটা স্বতন্ত্র রূপায়ণ। 
ফলে বিসর্জন আর বিস্ৃতির পথেই, পথনাটকের স্রষ্টা হিসেবে তার পরিচয় আর অন্য জোহন’ 
সংকলনে বিধৃত হয় না। | 
কিন্তু বছরখানেকের মধ্যেই ভিন্নতর উদ্যোগে মুদ্রিত হয়েছে ‘পাইজনের নাটক” শিরোনামে 
অন্য ধরনের আর একটি গ্রন্থ, জোছনেরই উপেক্ষিত পথনাটককার পরিচয়টি সগৌরবে ধারণ করে। 
সংগৃহীত ছস্টিমাত্র নাটক একত্রে প্রকাশ করা সম্ভব হলেও, শুরুতেই “কিছু কথা” শিরোনামে ছোট্ট 
একটি রচনায় শিশির সেন লিখেছেন: 
শ্রী জোছন দক্তিদার সর্বসাকুল্যে কত পোস্টার নাটিকা লিখেছেন এবং সেগুলির কত অনুষ্ঠান হয়েছে সেই তথ্য 
আমাদের কাছে নেই। সম্ভবত কেউই তা কোনোদিন বলতে পারবেন না, কারণ এ সব ঘটনার রেকর্ড আমরা 
কখনও রাখি না। তবে একটি বিষয় আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে বিগত তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছরে 
পশ্চিমবঙ্গ তথা সারাদেশে যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীসংগ্রাম দানা বেঁধেছে, জোছন দপ্তিদার পোস্টার 
নাটকের হাতিয়ার নিয়ে শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত জনগণের পাশে অকুতোভয়ে সামিল হয়েছেন। বিশেষত 
নির্বাচনের সময়ে সংগ্রামের ময়দান থেকে কখনোই তাকে দূরে দাড়িয়ে থাকতে দেখিনি।” 
আলোচ্য গ্রন্থের সংকলক ও সম্পাদক শুরা ঘোষাল তার 'ভূমিকা”-য় জানিয়েছেন: 
“আমাদের স্বাধীনতালাভ ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচনের ইতিহাসে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে 
জোছন দস্তিদারের লেখা পথনাটকের সংখ্যা বহু। সেই ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকে লেখা ও "অভিনয় করা 
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নাটকগুলির এঁতিহাসিক মূল্য আজ অনস্বীকাৰ্য। কিন্তু ফিরে দেখার সময় বোঝা গেল বাঙালির সেই চিরাচরিত 
অভ্যাস। বক্কিমের ভাষায় বলতে হয়-_“বাঙালীর ইতিহাস নাই।” দীর্ঘ চার দশক ধরে লিখিত ও প্রচারের 
তালিকায় যে নাটকগুলি ছিল তার থেকে মাত্র ছখানি পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে তিনি আরো আক্ষেপ 
করে এ কথাও লিখেছেন : ‘এ ছাড়া বহু পথনাটক হারিয়ে গেছে। বহু নাটকের অর্ধেক পাতা ছিঁড়ে নষ্ট 
হয়ে গেছে। প্ৰতিলিপি না রাখা বা উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে। যদি যথাযথ সব নাটকগুলি পাওয়া যেত 
তাহলে নাটককারের নাট্যরচনার এবং পরিচালনার ধারাবাহিকতার আরও কিছু সূত্রের সন্ধান পাওয়া যেত। 
একজন শিল্পীর উত্তরণের বহু বৰ্ণময় কাজের ধারাবাহিকতা থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম!" 
শুরা তার পর্যালোচনায় জোছনের পথনাটক রচনার সময় নিৰ্দিষ্ট করেছেন ১৯৬৪-৬৫, 
প্রথমেই এই তথ্যের সংশোধন করে আপাতত নিম্নে একটি সারণি প্রস্তুত করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে 
মোট তিনটি উৎস থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে__প্রথমটি 'পাইজনের নাটক’ দ্বিতীয়টি সীমা 
সরকারের লেখা ‘পথের নাটক” এবং তৃতীয়টি “গ্রুপ থিয়েটার” পত্রিকায় প্রকাশিত নৃপেন্দ্র সাহা 
সংকলিত ‘পথনাটক’ : এছ'পঞ্জ/১৯৩৩-১৯৮৭ ’ শীর্ষক একটি তালিকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই তিনটি 
উৎসের মধ্যে শেষোক্তটিই সবচেয়ে পুরোনো। সব কটি নাটকই জোছনের লেখা, এবং জোছন কর্তৃক 
নির্দেশিত (একমাত্র শহীদের মাংর নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন চন্দ্রা দস্তিদার) : 


নাম নাম 
১৯৬২ চোট দিন সাধারণ নির্বাচন বুপাস্তরী চন্দ্রা দস্তিদার 





১৯৬২ জীবনের গান সাধারণ নির্বাচন বুপাস্তরী শ্যামল সেনগুপ্ত 


১৯৬৫ প্রতিরোধ দাঙ্গা-বিরোধী বৃপাস্তরী জোছন দক্তিদার 
জয় ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চন্দ্রা দস্তিদার 
সমর্থনে সুজিত ঘোষ 


১৯৬৭ এখানে থেমো খাদ্য আন্দোলন বুপাস্তরী নীহার চক্রবর্তী 


১৯৭৭ কুমিরের কান্না সাধারণ নির্বাচন চার্বাক সুজিত ঘোষ 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ১৮৫ 


বছর নাটকের উদ্দেশ্য দলের অংশগ্রহণকারী 


১৯৭৯ আমরা ভুলিনি, সাধারণ নির্বাচন চাৰ্বাক 
১৯৮০ শ্মশানে তাত্ত্বিক শাসকশ্ৰেণির চরিত্র চার্বাক _ অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় 


উদ্‌ঘাটন | মানব ঘোষ 
রাজা সেন 
_ ১৯৮১ শহীদের মা উপনির্বাচনে চাৰ্বাক জোছন দস্তিদার 
হারবার কেন্দ্রে _ মিহির চট্টোপাধ্যায় 
১৯৮২  কুশের পুতুল বিধানসভা নিৰ্বাচন চাৰ্বাক জোছন দস্তিদার 
উপলক্ষে শাসকশ্রেণির খেয়ালি দস্তিদার 
চরিত্র উদ্ঘাটন চন্দ্রা দক্তিদার 
প্রথম অভিনয় মৃদুল সেন 
গড়িয়াহাট মোড়ে অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় 
২১ এপ্রিল বাদল হালদার 
, সুজিত ঘোষ 
১৯৮৪ রেফারির বাঁশি লোকসভা নিৰ্বাচন চাৰ্বাক সব্যসাচী চক্রবর্তী 
[2 চন্দ্রা দ্তিদার 
খেয়ালি দস্তিদার 
জোছন দস্তিদার 
বাদল হালদার 
সঞ্জয় হালদার 
মণীষ চক্রবর্তী 
সুজিত ঘোষ _ 


উপর্যুক্ত সারণি-র তথ্য অনেকক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ থেকে গেল, হয়তো ভবিষ্যতে কেউ সেগুলি 
পুরণ করলে, একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হতে পারে। এগুলির মধ্যে সম্ভবত একটিমাত্র নাটকই 
পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল-সেটির নাম এখানে থেমো না” নিন না প্রসোনিয়াম”৭ কিন্তু 
বর্তমান আলোচকের পক্ষে সেটি দেখা সম্ভব হয়নি। 


দুই 
পাশাপাশি রাজনীতির বিষয়ে খুব অল্পবয়সে আগ্রহী হয়েছিলেন। তার মেজদা হিরণ্ময় ঘোষদস্তিদার 
কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন- হয়তো সে জন্যই পার্টির কাজকর্মে উৎসাহিত হয়েছিলেন 
পারিবারিক-পরিমণ্ডলের চাপে, টির নয ভরা বারি নি 
সেন বলেছেন : 
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জোছন কমিউনিস্ট পার্টর সদস্য ছিলেন বলে শুনিনি। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্ট ও মার্কসবাদের প্রভাব যে তার 

জীবনকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করত তা স্বীকার করতেই হয়। চিত্রশিল্পী জোছনকে তাই প্রায়শই দেখা যেত 

পার্টির বড় বড় হোর্ডিং ব্যানার তৈরির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে। এমনি আরো নানা ছোট বড়ো দায়দায়িত্ব 

তাকে পালন করতে হত পার্টির জন্য। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন রাজনৈতিক শিল্পী। জীবনের 

শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই পরিচয়ই বহন করে গেছেন 

১৯৪৮ থেকে ১৯৭৬, এই আটাশ বছরে পরপর তিনটি দল প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রধান ভূমিকা 
পালন করেছিলেন, সেটি তার নাট্যজীবনের খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আটচল্লিশে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
বৈশাখী, ভবানীপুর অঞ্চলে দুর্গাপুজোয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে কয়েকজন, যুবক মিলে নিয়মিত 
নাট্যাভিনয় করবার অভিপ্রায়ে। তেরো বছর পরে সে দল থেকে বেরিয়ে এসে গড়েছিলেন বুপাস্তরী। 
প্রথমোক্ত দলে ১৯৫৬-তে তার নিজের লেখা প্রথম নাটক অভ্তরিণ-ও অভিনীত হয়েছে। 
বুপাস্তরীতে তার খ্যাতি দ্রুত প্ৰলম্বিত হতে থাকে বিংশোভরী, ‘কণিক’ আর অমর ভিয়েতনাম এর 
মতো নাট্যরচনা, অভিনয় ও নির্দেশনার মাধ্যমে। সরকারি অনুমতি পাওয়া যায়নি বলে ‘অমর 
ভিয়েতনাম'-এর অভিনয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে দলের সঙ্গে তার সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, পনেরো 
বছর পরে তিনি চাৰ্বাক নামের একেবারে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীন দল গঠন করেন, শেষোক্ত দুটি দলের 
কর্মসূচি হিসেবে তারা সময়োপযোগী পথনাটকের অভিনয় করেছেন একেবারে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির উপায় হিসেবে। রাজনীতি আর থিয়েটার আলাদা করে দেখেননি, সে জন্য প্রফুল্ল সেনের 
মুখ্যমন্ত্ৰিত্ব কালে ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া বুলে সাকুল্যে প্রায় ছ-মাস কারাবাস করেছেন ১৯৬৪ সালের 
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে, কিন্তু নাটকের কাজ তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল বলে, আলিপুর 
সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে তিনি নাট্যাভিনয় সংগঠিত করেছেন। তার নাট্যজীবনের আদিপর্বে উৎপল 
দত্তের সঙ্গে কাজ করবার অভিজ্ঞতা, রাজনীতি আর থিয়েটারকে অবিচ্ছিন্ন দেখবার প্রেরণায় তাকে 
তার কর্মক্ষেত্রে এক অমোঘ স্থৈর্যের অধিকার দিয়েছিল। চন্দ্রা দণ্তিদার উৎপলের সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠতার সময়পর্বটি চিহ্নিত করেছেন” ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮-_এই পাঁচ বছর। সম্ভবত এই পর্বেই 
প্রধানত উৎপলের নেতৃত্বে অতিবামপন্থার আদর্শে পিপলস আর্টিস্ট ফেডারেশন তৈরি হয়, জোছন 
সেই PAF-এর কর্মকাণ্ডে বড়ো ভূমিকা পালন করেছিলেন-_-ছটি দলের সম্মিলিত সেই সংযুক্ত 
গণশিল্পী সংস্থার সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যেমন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হয়েও 
পার্টির আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই কাজ করেছেন, তেমন এল টি জি-র সদস্য না থেকেও 
উৎপলের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে কোনো দ্বিধা হয়নি তার। এমনকী উৎপলের পরামশেই একটা 
সময় আন্ডারপগ্রাউন্ডে গিয়েছেন নিরাপত্তার অভাবে ।১ 

পথনাটক রচনায় তার দীক্ষা উৎপল দত্তের কাছেই, সে প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন : আমি 
প্রথম ইনস্পায়ার্ড হই উৎপলদার কাছ থেকে’ ।** 

উৎপলের নাটকে প্রথম যুক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতার কথায় তিনি জানিয়েছিলেন : অফকোর্স 
আমি সেটাতে একটা ছোট ভুমিকায় অভিনয় করেছিলাম। আমার লাইফে অভিনেতা হিসেবে প্রথম 
পোস্টার ড্রামা। এবং তৎকালীন নাট্য প্রবাহে লেফট ওরিয়েন্টেড ড্রামা মুভমেন্ট উৎপলদার 
কনাটিবিউশন অসামান্য ৷ তার পরবতী সময় থেকে আমি আমার মতো করে নাটক করতে শুরু করে 
দিলাম * “আমার মতো করে”_এটা শুধু কথার কথা নয়, প্রথম থেকেই নিজের অভিজ্ঞতা আর 
দৃষ্টিভঙ্গি একত্রে মিলিয়ে তিনি এও উপলব্ধি করেছিলেন : ‘উৎপলদার অত ততু ও তথা দেওয়া 
নাটক সাধারণ মানুষ খুব বেশি এহণ করতে পারে না।১* তার মনে হয়েছিল একটা বা দুটো ঘটনা, 
যা সাম্প্রতিককালে ঘটে গেছে, সাধারণ মানুষ যে ঘটনার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্তি লক্ষ করে---সেই 
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ঘটনাটাবেই উপভোগ্যতার আচরণে সহজভাবে অথচ আবেগ দিয়েই বলতে হবে, ভাতেই উদ্দেশ 
সাধন হবে একেবারেই অব্যর্থ লক্ষ্যে 


তার প্রথম পথনাটক “চোট দিন' সম্পর্কে তিনি একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন : 
প্রতিপক্ষ একটি রাজনৈতিক দলের মাস্তান কর্মী, তার প্রার্থীকে এসে জানিয়েছিল ইতিমধ্যে যতগুলি 
পোস্টার সে লাগিয়েছিল__তার সবকটিতেই ‘ভ’ কেটে ‘চ’ করে দিয়েছে তাদের শত্রুপক্ষ। ফলে 
তাদের দলকে ‘ভোট' দেওয়ার আবেদনটি “চোট' দেওয়ার আক্রমণে পরিণত হয়েছে। অদ্ভুত ধরনের 
এই কৌশলের কথা উল্লেখ করে জোছন বলেছিলেন : ‘সেই জন্য ওটার নাম দিলাম ‘চোট দিন’ । ইট 
ওয়াজ এ হিলারিয়াস ড্রামা এবং প্রত্যেকে খুব খুশি হয়েছিল /১৪ 


পথনাটকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কত যে কঠিন কাজ, সে বিষয়ে তিনি বলেছিলেন : 

সে নাটকের জন্য কোনো আলাদা মঞ্চ নেই, সে মঞ্চটা যেন-তেন প্রকারেণ হতে পারে, যেন-তেন জায়গাতে 
হতে পারে। এবং সেখান দিয়ে প্রচুর গাড়ি ঘোড়া চলে যাচ্ছে এবং চলমান প্রচুর লোক, যে লোক এঁ এলাকার 
নয়, তাদের এ এলাকাগত মানসিকতাও নেই, তারা আমার নন্টক দেখে থামবে। এই জায়গাটা কল্পনা করে 
আমরা নাটক মঞ্চস্থ করি। আমরা ভাবি যে প্রসেনিয়াম নাটকের মূলটাই হচ্ছে যে ওটা আলাদা লোক দেখবে 
বলেই আসে, আর এটা চলতে চলতে দেখে ফেলে। ফলে তফাৎটাই হচ্ছে, যে চলতে চলতে দেখে ফেলার জন্য 
যে ধরনের উৎকর্ষতা থাকা দরকার, যে ধরনের লাউডনেস থাকা দরকার, যে ধরনের সরলীকরণ থাকা দরকার, 
আমার নাটকে সেটাই করি। তাতে লাভ হয় একটা দুটো থিয়েটার দেখেই কিন্তু ফিড ব্যাক করে। এই যে আমি 
লাউড থিয়েটারটা করলাম, ফলে সাইনেস চলে যায় নতুন নতুন এক্টরদের, পুরাতন এক্টরদেরও এবং প্রতিদিনই 
ত মানুষ বদল হচ্ছে। ফলে এই পথনাটক করতে পারাটা কিন্তু প্রসেনিয়াম থিয়েটারটাকেই আলটিমেটলি রিচ 
করে। কারণ সেই লোকগুলোই ত প্রসেনিয়াম থিয়েটার করবে! তখন তারা বুঝতে পারে যে হাউ দে ক্যান 
হ্যাগুল দ্য পিপ্ল। মানুষ, সবটাই ত ওখানেও মানুষ দেখে, এখানেও মানুষ দেখে। এই মানুষগুলোকে নিজের 
হাতের মধ্যে, তাদের মনগুলোকে নিজের হাতের মধ্যে রাখার যে কৌশল, সেটা যদি সে শিখতে পারে, তবে 


প্রসেনিয়াম থিয়েটারে গিয়ে সে রাজা হয়ে যাবে।১৫ 


হয়তো পথনাটক করবার অভিজ্ঞতা থেকে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করবার 
অভিপ্রায় পোষণ করে যাত্রা নিয়েও কাজ করেছিলেন জোছন “ওড়াও কেতন' নামে যে যাত্ৰাভিনয় 
রূপান্তরীর পর্বে উপস্থাপিত হয়েছিল, তাতে নিশ্চয় পথনাটকেরই একটা মাত্রাকে যাত্রার পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ করতে চেয়েছিলেন। যাত্রা বে একটি শক্তিশালী মাধ্যম সেটা উপলব্ধি করেই ষাটের দশকের 
শেষের দিকে একটা সময় তার মনে হয়েছিল : “আজকের বেশীর ভাগ মানুষ থাকেন এমে। যাত্ৰা 
সহজেই তাদের কাছে পৌঁছতে পারে । আজকের সমাজে সচেতন লোকেরা যদি যাহা করেন, যাত্রা 
লেখেন তাহলে এম বাংলার মানুষ হয়ত কিছু সত্যকে জানতে পারবেন । চিনতে পারবেন। নিজের 
জীবনে কাজে লাগাতে পারবেনণ১৬ আমাদের আধুনিক পেশাদার যাত্রার দুর্ভাগ্য জোছন কোনোদিন 
তার ভাবনাচিস্তার অভিনবত্ব নিয়ে যাত্রাজগতের আমন্ত্রণ পানন। অথচ তিনি ভাবতেন : “পুরোনো 
যত খারাপ জিনিস যাত্রাকে জড়িয়ে সহবাস করছে সেই পুরোনো খারাপকে ছেঁটে নতুন সাজে তাকে 
সাজাতে পারলে. যাত্রা এক দারুণ শক্তি নিয়ে হাজির হবে।”৯* 

পথনাটকের কর্মকাণ্ড যতই তাৎক্ষণিকতার বৈশিষ্ট্যে সীমাবদ্ধ থাকুক, নিছক কোনো 
হেলাফেলার কাজ হিসেবে তিনি গ্রহণ করেননি। তাই মঞ্চনাট্যের জন্য যে মনোযোগ তিনি দিতেন 
পথনাটকের নির্দেশনাতেও, 5175 
করে তুলবেন সে ব্যাপারে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন : 


আমার যা মনে হয় যে, প্রথম কাজ হচ্ছে সবচেয়ে ভাল অভিনেতাদের এখানে কাজে লাগাতে হবে। একটা 
ছোট মডেল হিসাবে আমার দলটাকে আমি ধরে নিচ্ছি। কারণ আমি যেভাবে বেছে নিই, প্রথম কথা হচ্ছে সেই 
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দলের সবচেয়ে ভাল যারা অভিনেতা তুমি তাদের নিলে। নিয়ে নাট্যকার আর পরিচালক যদি তুমি একই হয়ে 
থাক, তুমি ত জান যে নাটকটা কোন ফর্মে। আমি পরিষ্কার জানি যে আমার গ্রুপের এরা ভাল অভিনেতা, যারা 
অতলোকের সামনে শুধু ভয় পাবে না, আমি যেটা বলব সেটা আরও ভালভাবে বলতে পারবে এরকম আমার 
গ্রুপের ৫/৬ জন আছে। তার থেকে যদি ৩/৪ জন পেয়ে যাই আর ২/৩ জন আমি মিডিওকার ত্যাক্টর 
জ্যাকট্ৰেসকে ঢুকিয়ে দিতে পারি। একটু পোষাক-আষাক-এর কথা ভাবা-_-একটু কালারফুল পোষাক, দেখতে 
যাতে ভাল ফল হয় অথচ লজিক থেকে ছিটকে বেরিয়ে না আসে। সেটের পরিবর্তে তুমি পোষাক দিয়ে 
ভিস্মুয়াল ব্যাপারটা আনলে। এইবার তুমি আলো পাবে না-_কিছু পাবে না-_অথচ যদি তোমার চরিত্রগুলো 
আগুপাছু কর, একে ধরে কথা বলতে বলতে এগিয়ে এলে, এ তখন পিছনে চলে গেল। আবার ও যখন কথা 
বলছে, তখন এ পেছনে চলে গেল। এই ওঠানামার জ্যামিতিক বিউটি আন, এবার সাজিয়ে নিলে এটা লোকের 
চোখে ভাল লাগবে। যেখান থেকেই দেখুক দেখলে আকৃষ্ট হবে।৯৮ 


আসলে আঙ্গিকের অকারণ উদ্ভটত্ব কিংবা আড়ম্বর কোনোটাকেই তিনি তার নাট্যচর্চায় বড়ো 
স্থান দেননি, বিষয়বস্তুর যথাযথ প্রকাশের প্রয়োজনেই তিনি তার ভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ 
ব্যাপারে তার স্পষ্ট বক্তব্য : ‘নাট্য সাহিত্য ভাব আদান প্রদানের মাধমে । আড়াই ঘণ্টা বহু ঘটা করে 
সাজিয়ে, লাফিয়ে-ঝাপিয়ে চেষ্টা করেও আমি কি করতে চাইছি, আমি কি বলতে চাইছি তা যদি 
বোঝাতে না পারা যায় তাহলে ধরে নিতে কোনো অসুবিধে নেই যে এই মাধামটিকে যথাথ ব্যবহার 
করা গেল না?১৯ পথনাটকের প্রযোজনা-নির্দেশনার সময়, তার এই ভাবনাকেই তিনি আরও 
ব্যাপকভাবেই অত্যন্ত জোরের সঙ্গে, অনেক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই অনুভব করতে পারতেন। 


দুর্গাপুরে রেড স্কোয়ারে প্রায় লক্ষাধিক জনসমাগমে পথনাটক করতে গিয়ে তাই জনতার 
উল্লাস, উচ্ছাস, প্রশংসা আর অকুণ্ঠ সমর্থন তাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল--সেই রাত্রে 
আনন্দের স্রোতে শুধু ভেসে ভেসে আসা। মানুষের এত ভালোবাসা দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। 
জনতার এই সমর্থন একজন যথার্থ শিল্পীকে আরও গভীর দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত করে, ১৯৮২-র 
নির্বাচনে 'কুশের পুতুল নাটকের সাফল্যের একটা উদাহরণ দিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন: লাস্ট 
যেখানে করেছিলাম 'কুশের পুতুল, আমাদের নিবার্চন কেন্দ্রে, .....সেখানে লোক হয়েছিল প্রায় 
৭০/৮০ হাজার । সেখানে করেছিলাম । তখন অত লোক দেখলে একটা দায়িত্‌ পড়ে যায় যে, এদের 
ভাল লাগাব কি করে ?* 


তিন 


সংখ্যায় কতগুলি পথনাটক লিখেছিলেন, জোছন নিজেও তার উত্তর দিতে পারেননি। কিন্তু 
জানিয়েছিলেন শুধু নির্বাচনই যে তার পথনাটকের বিষয় হয়ে উঠেছে সবসময়, তা নয়, কোনো ধর্মঘট 
কিংবা কোনো রাজনৈতিক ইস্যুকে সামনে রেখেও প্রচার-ধর্মী নাটক লিখেছেন একটার পর একটা । 
অবশ্য ‘পাছজনের নাটক' সংকলনে যে ছ’টি নাটক সংগৃহীত হয়েছে তার সবকর্টিই নির্বাচন উপলক্ষে 
রচিত, রচনাকাল হিসেবে ১৯৭৭-১৯৮৬ অর্থাৎ প্রায় দশ বছর। এই নাটকগুলির প্রধান উপজীব্য 
সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলি, বিশেষ করে তদানীস্তন কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর অপশাসনের 
সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করানো। পথনাটক রচনা করতে গিয়ে যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে 
তিনি এগিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তার বক্তব্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট : 

আমার কাছে মনে হয়েছে যে একজন কর্মী হিসেবে এই মার্কসবাদকে প্রচার করা আমার দায়। সাধারণ মানুষ 

খুব নন-ইনটারেস্টেড। তাদের জীবনযাত্রাকে নিয়ে তারা ব্যস্ত। তারা কখনো ভাবতে পারে না যে তাদের 

জীবনযাত্রার সঙ্গে রাজনীতি কোথাও জড়িত। তারা ভাবতে পারে না এই ব্যবস্থার সঙ্গে, সামাজিক ব্যৰস্থার 
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সঙ্গে রাজনীতি কোথাও জড়িত। তারা ভাবতে পারে ন' যে এই ব্যবস্থার সঙ্গে তারা প্রত্যেকদিন কীভাবে 
নির্ভরশীল। দিল্লিতে বসে যে আইন হবে, সে আইন তার ব্যক্তিগত জীবনে যে কতটা বিড়ম্বনা নিয়ে আসে এবং 
এ ব্যবস্থা চিরন্তন নয়, এটা তারা সহজে বুঝতে চায় না, বা বুঝতে পারে না। একজন সচেতন নাট্যকার 
হিসেবে, আমার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে যে আমরা ওদের কাছে যাব, ওদের বোঝাব এবং ওদের থেকে আমরা 
বুঝব। তাই দুটো বোঝা যদি একটা জায়গায় মিলিত করতে পারি, তাহলে নতুন একটা ভাবনার পথ উন্মোচন 
হতে পারে। এই চিন্তা করে প্রথম আমি পথনাটিকা শুরু করি।** 


| সামাজিক অব্যবস্থা, অন্যায় ও অত্যাচারের প্রকৃত রূপটি তুলে ধরে এই অবস্থার জন্য প্রকৃত 
যারা দায়ী তাদের ভূমিকাটাকে খুব স্পষ্ট করে তুলে ধরাটাই একজন নাট্যশিল্পীর প্রধান কাজ। আর 
এই অবস্থাটার মর্মস্পর্শী বিবরণ তুলে ধরতে হবে সহজ সরল ভাষায়, সাধারণ মানুষের কাছে যা 
সহজে বোধগম্য হতে পারে। সেই শ্রেণিশত্রুদের চিহ্নিত করেই তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানানোর শক্তি 
দেওয়ার জন্যই এই নাটক রচনা, সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে এসেই তাদের সামনে সমাধানের পথটা 
খুলে দেওয়া। 


সুবিধাবাদী-সুবিধাভোগী রাজনৈতিক নেতাদের প্রকৃত চরিত্র উদঘাটন-__এই নাটকগুলির 
প্রকৃত উদ্দেশ্য। সংঘাতের জায়গাটা তীব্রতর করে তুলতে একজন শ্রমিক কিংবা কৃষক, সাধারণ 
শ্রমজীবী মানুষের বাস্তব প্রেক্ষাপটকে স্পষ্ট করে দিয়েছে তাদের প্রতিদিনের লড়াই-দীর্ণ জীবনে । 
প্রচণ্ড গতিশীলতায় অল্প সময়ে, ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের মাধ্যমে এমন একটা স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে 
তুলতে তিনি সক্ষম হতে পারতেন, তাতে নাটকীয়তার তীব্রতা কোনো বাইরের চাপিয়ে দেওয়া ঘটনা 
মনে হয়নি। পথচারী দর্শকসমাজের ভেতরে যেন তারাই নাটকের কাহিনিগত ও বিন্যাসগত বিবর্তনে 
সঙ্গী হয়ে উঠতে পারতেন। জোছনের পথনাটকের সাফল্য এসেছে এই পথেই। 


মধ্যে বিরোধ-_এমনকী বিপন্ন পরাশরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নিজেদের ফায়দা লুটবার ফন্দি, 
একেবারে নগ্ন সত্যটিও তুলে ধরেছে। “আমরা ভুলিনি নাটকের দরিদ্র শ্রমজীবী মোতায়েব যখন 
আর্তনাদ করে চিৎকার করে : “ইয়াকুবের বাবা মোতায়েবকে ডেকেছে । মোতায়েব আবার হাজার 
ইয়াকুবের বাপকে ডাকবে। প্রত্যেকের ছেলে ফেরৎ চাই নয়তো-_নেপথ্যে লক্ষ্য করে) আরে 
এই-ইই মালদের পেয়েছি। শালা দেশ বলতে যুগসূধয--যুগসূয বলতে দেশ। আর আমরা 
দেশের আভ্তাকুডের ময়লা।-_তখন একটা দুঃসময়ের ঘটনাপ্রবাহে ফিরে যেতে হয় আমাদের। 
নাটকের শেষে এসে মোতায়েবের শ্লোগানে ধ্বনি হয়: ‘দেশের শত্রু কারা ছেলেকে মারল 
যারা।__-এই শপথবাক্যের সঙ্গে পথচারী দর্শকরা নাটকের মূল বক্তব্যকে স্পর্শ করে নিজেরা 
একাত্মবোধ করবেনই, এমনই এর ঘটনাপ্রবাহের চুম্বক। 


‘শ্মশানে তাত়িক' নাটকের জীবনলাল ডোম বলে : “এ দেশটা তো পুরো শ্রশান। হিখানে 
যাবেন সিখানে এহি.একই কারবার দেখবেন। ই-জাগার দিসটিম ভালো।__তখন নাট্যকারের 
ব্যঞ্জের তির কোনদিকে, নিক্ষিপ্ত করতে চান বুঝতে অসুবিধা হয় না। নাটকের শেষে জীবনলাল 
যখন কান্নাভেজা কণ্ঠে উনিশ শো সত্তরের কোনো এক বর্ষার আন্ধেরা রাতের কাহিনি শোনায়-_ 
তখন সেই তার নিজের ছেলে রতনের মধ্যে দর্শকরা তাদের হাজার হাজার হারানে' রতনকেই 
যেন চিনতে পারে৷ মজা কিংবা মস্করার মধ্য দিয়ে হঠাৎ চোখে জল এনে দিতে পারেন বলেই 
তার নাটক নিছক কোনো সময়ের সীমায় বন্দী হয়ে থাকেনি। ১৯৮০-র নির্বাচনে এই বীভৎস 
সত্যটি তুলে ধরে সময়ের পুরোনো অপরাধের সামনে ভোটদাতাদের দীড় করিয়ে দিয়ে তিনি 
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তার কার্যসিদ্ধি করেছেন। “রেফারির বাঁশি নাটকের একেবারে শেষে জনতার প্ৰতিনিধি এক বৃদ্ধার 
কণ্ঠে উচ্চারিত হয় প্রচণ্ড ঘৃণা, তাতে নাটককারের সাফল্যও চিহ্নিত হতে পারে সহজে। বৃদ্ধা বলে: 
‘জনতার আদালতে তোমরা পার পাবে না। তোমাদের এই ভয়ংকর খেলায় যত রক্তপাত হয়েছে তা 
দিয়ে আর একটা পৃথিবী গড়া হয়। তোমরা পালাবে না। তোমরা দাড়াও মানুষের সামনে দীড়াও। 
আর সমবেত জনতা তোমাদের গায়ে ছেটাক থুতু । তাদের প্রত্যেকের উজাড় করা ঘেয়াই হোক 
তোমাদের ট্রফি। এই “উজাড় করা ঘেন্না’র ছবিটাই তার নাটকের মূল চালিকা শক্তি, নির্বাচন-যুদ্ধের 
প্রচণ্ড হাতিয়ার। 


শিল্পী হিসেবে এক অসম্ভব দায়বদ্ধতার বোধ ছিল তার। কোনো আত্মসম্বুষ্টির ঘেরাটোপে 
নিজেকে মত্ত রাখেননি। ৮০-৮২-র সময়ে এক আত্মজিজ্ঞাসায় দীৰ্ণ হতে দেখা যাবে তাকে। নাটক 
নিয়ে যেভাবে তারা কাজ করতে চেয়েছিলেন, তাতে এক ধরনের শৈথিল্য দেখে নিজেকে কিছু 
পড়ছে। বামপন্থীদের সমর্থনে নাটক করার পরিপ্রেক্ষিত পূর্বের তুলনায় বদলে গেছে অনেক, এখন 
সাহসিকতায় আত্মসমালোচনার মধ্যেও প্রকৃত পথটি খুঁজে পেতে এক কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে 
চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তার মন্তব্যটি প্ৰণিধানযোগ্য : দেশে অর্থনৈতিক সমস্যা বেড়েছে, বেড়েছে 
রাজনৈতিক সংকট । বক্তব্যকে কুরধার করার সংামকে আরও বলিষ্ঠ করার সুযোগ বেড়েছে। তা 
সত্বেও এই হিয়মানতা কেন £ নাটক দেখার পর কেন থরথর করে কেঁপে ওঠে না মানুষ, কেন 
চীৎকারে ফেটে যায়নি আকাশ-_ যেমনটি আগে হয়েছে ২ আশা পোষণ করেছিলেন নিজেদের 
কিছু ভুল আছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখার। বলেছিলেন : আমি ভাবছি, আশা করব অন্যরাও 
ভাববেন । "৬ 


সত্যি সত্যি তিনি ভেবেছিলেন কিনা, কিংবা কী ভেবেছিলেন---তা আজ আর জানার উপায় 
নেই, কিন্তু তার সহযাত্ৰী অন্য যীরা, এখন তাঁরা কী ভাববেন সেটা নিশ্চয় লক্ষ করার বিষয়। 


উৎস নির্দেশিকা 


১ অন্য জোছন, সম্পাদনা ও সংকলন জয়ন্তী সেন, জুন ২০০৩, এম সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ 
বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, পৃ ১৫৪। 

২ পাহজনের নাটক, জোছন দস্তিদার, সম্পাদনা : শুরা ঘোষাল, বা গণনাট্য প্রকাশনী, ৬৬ আচায় 
প্রফুল্লচন্দ্ৰ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পৃ ১২৮। 

৩ তদেব, পৃতা! 

৪ তদেব, পৃ ৭। 

৫ তদেব। 

৬ এপ থিয়েটার, পথনাটক সংখ্যা ১৯৮৭, স. নৃপেন্দ্ৰ সাহা, পৃ ১২৮। 

৭ তদের, পৃ [২০২]। 

৮ একালের চাবার্ক; শিশির সেন, অন্য জোছন, পৃ ২৭। 

৯ কাছের মানুষ’, চন্দ্রা দপ্তিদার, অন্য জোছন, পৃ ১১। 

১০ তদেব। 

PAF বিষয়ে তথ্য একদিন কথা প্রসঙ্গে তাপস সেন আমাকে বলেছিলেন। 

১১ এপ থিয়েটার, পথনাটক সংখ্যা ১৯৮৭, পৃ ২০০। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ১৯১ 


১২ 
১৩ 
১৪ 
১৫ 
১৬ 


১৭ 
১৮ 
১৯ 
২০ 
২১ 
২২ 
২৩ 


ত্দেব। 
তদেব, পৃ ২০১! 

তদেব। 

তদেব, পৃ ১৯৯। 
অভিনয় দপর্ণি, জুলাই-আগস্ট, ১৯৬৮, পৃ ৭১! 
বর্তমান নিবন্ধকারকে জোছন পত্র মাধ্যমে যাত্রা বিষয়ে তার পরিকল্পনার কথা বিস্তারিত লিখবেন প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন, কিছু শারীরিক কারণে তা-করে ওঠা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। 

তদেব। 

এপ থিয়েটার পথনাটক সংখ্যা ১৯৮৭, পৃ [২৩২]! 

‘পড়ে-জানা, দেখে-শেখা”, জোছন দক্তিদার, এপিক থিয়েটার, ১:৮, মার্চ ১৯৭৪, পৃ ৯। 

এপ থিয়েটার, পথনাটক সংখ্যা ১৯৮৭, পৃ [২০৩]। 

তদেব, পৃ ১৯৮। 

নাটাচিভা ১: ৬-৮, এপ্রিল-জুন ১৯৮২, স. রথীন চক্ৰবৰ্তী, পৃ ১০। 

তদেব। - 


লেখক : বিশিষ্ট গবেষক ও যাত্রা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এঁতিহাসিক, প্রাবন্ধিক, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য / 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


প্‌, বু নাটা আকাদেমি পত্রিকা সংখ্যা ৯ ২০০৪ 


পথনাটক: গ্রন্থপঞ্জি ও পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাপঞ্জি 


প্রভাতকুমার দাস 


বাংলা নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতায় পথনাটক কোনো অকস্মাৎ উদ্ভূত শিল্পকলা নয়, এক এঁতিহ্যানুসারী 
গণমাধ্যম হিসেবেই তার ব্যবহার ও বিস্তার ঘটেছে। হয়তো কেবল তাৎক্ষণিকের প্রয়োজনেই তা 
চৰ্চিত হয়েছে বলে, উদ্দেশ্যসাধনের পর সেগুলি নিয়ম করে সংরক্ষণের কোনো চেষ্টা করা হয়নি। 
ফলে আমাদের রঞ্গমঞ্চ-নির্ভর যে নাট্য প্রযোজনা, তার ইতিহাস যে আগ্রহ নিয়ে লেখার চেষ্টা 
হয়েছে-_পথনাটকের বিষয়ে সেরকম উৎসাহ ও উদ্যোগ প্রায় দেখাই যায় না। এমনকী বাংলা 
লোকনাটকের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো তার মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু প্রতি-তুলনার 
প্রয়োজন হলে, দেখা যাবে পারস্পরিক অমিলের দিকটিও বেশ লক্ষণীয়। চল্লিশের দশকে 
পথনাটিকাকে পোস্টার নাটক নামে অভিহিত করা হলেও, মূলত উদ্দেশ্যসাধনের দিক থেকে উভয় 
ধরনের নাট্যচেষ্টার মিল থাকলেও, রচনাশৈলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য দেখেছেন কেউ-কেউ। 
অবশ্য তত্ব ও তথ্য দিয়ে এ যুক্তির খণ্ডন কিংবা সমর্থন করা বেশ কঠিন কাজ। 

আধুনিককালে পথনাটকের সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লক্ষিত হয়েছে উৎপল দত্তের হাতে, তাঁকে 
অনুসরণ করেই এই মাধ্যমের চর্চা বিস্তার ও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। প্রয়াত জোছন দস্তিদার কিংবা 
চিত্তরঞ্জন দাস এবং সমসাময়িক কালের বামপন্থী মনোভাবাপন্ন অনেকেই এই ধারাটিকে তাদের 
চিন্তা-চেতনা ও কায়িক শ্রম দিয়ে ক্রমান্বয়ে খদ্ধ করেছিলেন। 

পথনাটকের এতিহ্য বহু পুরোনো হলেও স্বাধীনোত্তর বাংলায় শাসকগোষ্ঠীর অপশাসনের 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার কাজে একটা জনপ্রিয় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এই মাধামটি। প্রধানত 
ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সময়, সাধারণ মানুষকে সচেন করার লক্ষ্যে প্রচারের প্রয়োজনেই এই 
লোকপ্ৰিয় শিল্পকলাটি বিকশিত হয়েছে, কিন্তু খতুপুষ্পের মতোই ক্ষণিকের অতিথি হিসেবে তার 
আবির্ভাব এবং অবসান। রাজনৈতিক পালাবদলের অভীষ্ট মেনে নিয়েই তার আয়োজন, মঞ্চহীন 
জনতার আসরে হাটেমাঠে কেবল কয়েকদিনের উন্মাদনা হয়ে ওঠাতেই সার্থকতা । অবশ্য ভোট 
ছাড়াও সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের সময় পথনাটক নিয়ে সংগঠন উদ্যোগ নিয়েছেন বাংলার 
সচেতন নাট্যকর্মীরা-_আসলে স্বতঃস্ফৃর্ততাই এই শিল্পের অস্তঃপ্রেরণার মূল কথা। কোনো চাপিয়ে 
দেওয়া দায়বোধ এই আয়োজনকে গভীরভাবে জনমুখী করতে পারে না। মনে রাখার মতো নাটক 
দেখতে পাননি বলে তাপস সেন, তার অভিমত জানাতে গিয়ে ৮২-র বিধানসভা নির্বাচনের সময় 
অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটারের উদ্যোগের দিকে তাকিয়ে কিছুটা আক্ষেপের সুরেই নট্যকমীদদের কাছে 
অনুরোধ জানিয়েছিলেন এর প্রকৃত কারণটি ভেবে দেখার। কেননা তিনি অনুভব করেছিলেন এ রকম 
একটি শক্তিশালী মাধ্যমের নিতান্ত দায়সারা প্রযোজনার কারণ খতিয়ে দেখে সামান্য সমীক্ষার 
প্রয়োজন আছে। * 

৮২-র নিৰ্বাচনে পথনাটকের আয়োজন জোছন দস্তিদারকেও খুশি করতে পারেনি, নাটক 
করা কিংবা গান করাটা শেষদিকে কেমন যেন “ফেস্টিভ-ফেস্টিভ' মুড নিয়েছিল মনে করে তিনিও 
বুঝতে পেরেছিলেন মানুষের স্পিরিটটা কমতে কমতেই এক জায়গায় এসে এ রকম চেহারা নেয়। 
তিনিও নাট্যকমী্দের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন : ‘এতে বিপদের সুক্ষ্ম বীজ আছে, আমাদের সতর্ক 
হওয়া দরকার ।' ৮২-র অভিজ্ঞতা থেকে অরুণ মুখোপাধ্যায়ও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন ভালো 
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নাট্য পত্রিকা নয়-১৩ = 


নাটকের অভাবের : আমাদের উদ্যোগ আছে, প্রতিভাবান না হলেও কমঠি এবং দক্ষ অভিনেতা- 
অভিনেত্রী আছে, আমাদের দশক আছে, সবই আছে--নেই শুধু ভালো নাটক। অথার্ৎ নাট্যকার । এই 
ভালো নাটকের অভাব আমরা বোধ করে এসেছি দীর্ঘদিন ধরে এবং এখনও / এবং জোছনের মতো 
তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন : ‘পরিকলিতভাবে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা যদি আমরা এখন থেকেই 
না করি তাহলে খুব অল্প সময়ের মধোই আমাদের ফুরিয়ে যেতে হবে।’ এমন নয় যে, শেষোক্তজন * 
5558 সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক মোকাবিলার একটা 
উঠেছিল। 
স্বাধীনতা পরবর্তী পঞ্চাশের দশকের একেবারে প্রথমের দিক থেকেই পথনাটক করবার 
একটা প্রেরণা অনুভব করেছিলেন রাজনৈতিক কর্মীরা। উমানাথ ভট্টাচার্য, পানু পাল, উৎপল দত্ত, 
মমতাজ আহমেদ, খত্বিক ঘটকের মতো মানুষেরা, প্রবল এই শক্তিশালী মাধ্যমটিকে নিয়ে কাজ করে 
পথনাটকের নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। ১৯৫১-তে উমানাথের লেখা চাজরশীট” নাটকটি রচিত 
হয়েছিল বন্দিমুক্তি আন্দোলন উপলক্ষে, সে সময় প্রথম পথনাটকের স্কোয়াডও গঠিত হয়। এরপর 
তারা গ্রামে গঞ্জে ঘুরে, কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় নাটক করে একটা উন্মাদনা তৈরি করেছিলেন। 
উৎপল ১৯৫২-র সময় লিখেছিলেন পাসপোর্ট” দশবছর পরে ১৯৬২-র নির্বাচনের সময় লিখলেন 
‘স্পেশাল ট্রেন:__শেযোক্ত নাটকের অভাবনীয় সাফল্য পথনাটক-চর্চায় একটা মাইলফলক হয়ে 
_ উঠল। পঁচিশ বছর পরে, সেদিনের সে উন্মাদনার কথা স্মরণ করে গ্রুপ থিয়েটার’ পত্রিকার 
সম্পাদককে উৎপল জানিয়েছিলেন : 
একদিনে আমরা পাঁচ জায়গায় অভিনয় করেছিলাম কলকাতায়। টাকা তোলা হচ্ছিল 
হিন্দমমোটরসের ধর্মঘট শ্রমিকদের জন্য। শুরু হল হাজরার মোড়ে, তারপর গেলাম 
গড়িয়াহাটার মোড়ে, তারপর দুপুরবেলায় গেলাম ডালহৌসি স্কোয়ারে, তারপর মনুমেন্ট, 
আর শেষকালে রাত্রি আটটার সময়-_না নটার সময় ছিল শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে। 
ত, পাঁচমাথার মোড়ের মিটিংটা পুলিশ বেআইনি করল। কেননা, বলছে রাস্তায় অবস্ট্রাকশন 
হবে। তখন আমরা চলে গেলাম__একটা মিছিল-_বিশাল মিছিল---চলে গেলাম শ্যাম 
স্কোয়ারে, পেছনে মানুষ, আমরা সামনে। শ্যাম-স্কোয়ারে গিয়ে অভিনয়টা হল এবং মাইক- 
ঘুরছিল। পরে অবশ্য অনেক মামলা-টামলা করল পুলিশ- বেআইনি ব্যবহার করা হয়েছে 
মাইক্লোফোনের, ইত্যাদি ইত্যাদি। যা হোক ও সব অভিজ্ঞতা ত হয়, হয়েই থাকে। ত সেই 
অভিজ্ঞতা স্মৃতিতে খুব উজ্জ্বল হয়ে আছে। 
সে সময় এই প্রযোজনার গুরুত্ব বুঝে একটা খুব জরুরি কাজ করেছিল গন্ধর্ব পত্রিকা, (৪:২ নভেম্বর 
১৯৬১-জানুয়ারি ১৯৬২) কথাসাহিত্যিক অকাল প্রয়াত দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে সম্পাদক 
নৃপেন্দ্র সাহা লিখিয়েছিলেন একটি অসাধারণ রিপোর্টাজ। সম্ভবত কোনো প্রযোজনা-নির্ভর প্রথমতম 
প্ৰত্যক্ষ বিবরণ, ইতিহাসের বিচারে যার মূল্য অপরিসীম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এর পরে নির্বাচনী 
নাট্যসংখ্যা হিসেবে সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা পরিচালিত পপ্রসেনিয়াম' পত্রিকা ৪:৫ ডিসেম্বর ১৯৬৬ 
প্রকাশিত হয়, যেটিতে চারটি নির্বাচনী নাটক ছিল, যেগুলির লেখক যথাক্রমে সিরাজ চৌধুরী, সৌরী 
ঘটক, অনল গুপ্ত ও নির্মল গুহ রায়। 
! পথনাটকের গুরুত্ব বুঝেই ছোটো পরিসরে কিন্তু জরুরি কাজটি শুরু হয়েছিল বছর সতেরো পরে 
এপ থিয়েটার’ পত্রিকার উদ্যোগে, তাদের দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (নভেম্বর ১৯৭৮-জানুয়ারি 
১৯৭৯) তারা কয়েকটি আলোচনা ও সমীক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পরম্পরার অনেকটাই যদি 
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উদাহরণ হিসেবে না তুলে ধরা যায় তাহলে সমীক্ষাটা নিছক একটা সমসাময়িকতার বৃত্তে আটকে 
পড়তে পারে। যে জন্য পথনাটক নিয়ে গ্রুপ থিয়েটার’ পত্রিকা ১৯৮৭-তে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে 
উদ্যোগী হয়েছিলেন। দশম বিধান সভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই উদ্যোগ অত্যত্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সম্পাদক 
: নৃপেন্দ্ৰ সাহা জানিয়েছিলেন : এই পথনাটক বিষয়ে এপ থিয়েটার পরিকা বিগত আট বছরে বেশ 
কয়েকটি সংখ্যাতেই যথেষ্ট গুরুত দিয়ে আলোচনা, প্রবন্ধ, কোড়পত্র প্রকাশ-সহ কিছু করা হয়েছে। 
বাংলা প্রগতি নাট্যচর্চার জগতে পথনাটক বা পোস্টার নাটক চর্চার চার দশক পেরিয়ে, একটি 
নাট্যপত্রিকার পক্ষ থেকে এই ধরনের প্রকল্পনার রূপায়ণ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ, আলোচ্য সংখ্যাটির 
বিষয়ে সম্পাদক লিখেছিলেন : 

এতে পথনাটক রয়েছে, কিন্তু অতীতের ঘটনার স্মারক, এবং কিছু আজকের পক্ষে প্রয়োজনীয় রাজনীতিক নীতির 

লড়াইয়ের দলিল। আর রয়েছে বাম শিবিরের ২৮ জন ব্যক্তিত্বের বাস্তব অভিজ্ঞতার স্মারক-সাক্ষাতের। কোনো 

প্রবন্ধ বা আলোচনা রাখা হয়নি স্থানাভাবের জন্য। রাখা হয়েছে ১৯৩৩ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত পথনাটকের একটি 

কালানুরুমিক তালিকা। তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়, তবে চেষ্টা করা হয়েছে পূৰ্ণাঙ্গ রুপ দেবার। 

অসম্পূর্ণ হলেও এই তালিকাটি খুব জরুরি কাজ। এরই বছর দুয়েকের ব্যবধানে ভারত 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। একটি রাজনৈতিক হত্যার শিকার হয়ে পড়েন 
প্রখ্যাত নাট্যকর্মী, জননাট্য মঞ্চের মুখ্য সঞ্চালক, আলোড়ন সৃষ্টিকারী পথনাটক রচয়িতা সফদর 
হাশমি, তার হল্লাবোল’ নাটকের একাদশ প্রদর্শনী চলা কালে খুন হন। গ্রুপ থিয়েটার" প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই হাশমি স্মরণে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন এবং ওই একই বছরে পথনাটক বিষয়ে 
তারা প্রস্তুত করেন আরও একটি সংখ্যা। হাশমির মৃত্যুদিনকে জাতীয় পথনাটক দিবস হিসেবে 
“পোস্টার নাটক সংখ্যা’। এরই পাশাপাশি, হাশমির প্রয়াণের পরে পরেই নাটাচিন্তা' পত্রিকাও দুটি 
পথনাটক সংখ্যা প্রকাশ করেন। মূলত এই পাঁচটি বিশেষ সংখ্যা অবলম্বন করে মুদ্রিত পথনাটক ও 
পথনাটক বিষয়ে নিবন্ধ সমূহের একটা পঞ্জি প্রস্তুত করা হল। এর বাইরে নিশ্চয় পত্রপত্রিকায় আরও 
কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে, ভবিষ্যতে হয়তো বৃহত্তর কোনো কাজে সেগুলি সংযুক্ত করা সম্ভব হতে 
পারে। লেখক নামের বর্ণানুক্রমিক বর্তমান তালিকাটি সাজানো হয়েছে নিবন্ধের শিরোনামের 
বৰ্ণানুকম অনুসরণ করে। প্রতিটি রচনার শিরোনামের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির আদাক্ষর 
উল্লেখ করে পার্থক্য সূচিত হয়েছে: = | 
না = পথনাটক; প্র = প্রবন্ধ; সা = সাক্ষাৎকার; গ্ৰ গ্রন্থনা ম = মন্তব্য 
অ প্র = অনুবাদ প্রবন্ধ; অনা = অনুবাদ নাটক; না ম = নট্যসমালোচনা ; 
স হ_ সম্পাদকীয়; অ স - অনুবাদ সম্পাদকীয় ; সং = সংকলন ; 
দ্র = দ্ৰষ্টব্য। 

পত্ৰপত্ৰিকার বিশেষ সংখ্যাগুলির বিবরণ আছে দ্বিতীয় অংশে, কিন্তু আলোচ্যপঞ্জি শুরু হয়েছে 
চারটি গ্ৰস্থের পৃথক বিবরণ দিয়ে। পথনাটকের সংকলন দুটি ছাড়া পথনাটক বিষয়ে দুটি প্রবন্ধের 
বই এতে যুক্ত হয়েছে_এই চারটি বই-ই পথনাটকচর্চায় যে কোনো গবেষকের কাছে অপরিহার্য 
বিবেচিত হবে। বিশেষ করে সীমা সরকার, তীর গ্রন্থে পঞ্চাশের দশক থেকে গ্রন্থ প্রকাশের সময় 
অর্থাৎ ১৯৯৮ পর্যন্ত যেসব পথনাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছে তার একটি তালিকা দিয়েছেন। মনে 
কাজের গুরুত্ব আরও বাড়তে পারত--তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় এই সময়োচিত পদক্ষেপ, 
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‘পথনাটিকার ইতিহাস সুসংবদ্ধভাবে কখনই লেখা হয়নি--" এরুপ থিয়েটার’ পত্রিকার 
_ সম্পাদকের কাছে এ-আক্ষেপ জানিয়েছিলেন উৎপল দত্ত। সে-আক্ষেপ হয়তো অনুশোচনায় পরিণত 
হওয়ার আগেই, এ কাজ সুসংগঠিতভাবে শুরু হওয়া দরকার, কেউ যদি এই পঞ্জি থেকে প্রাথমিক 
প্রেরণা পান, তাহলেই এখনকার এই সীমিত চেষ্টারও একটা মানে পাওয়া যাবে। 


ক. গ্রন্থপঞ্জি 
উৎপল দত্ত 
যাটের দশক উৎপল দত্তের পথনাটিকা (প্রথম খণ্ড), অক্টোবর ১৯৯৪, 
ভূমিকা / শোভা সেন, সৌভিক রায় চৌধুরী, প্রকাশক : সলিলকুমার গাঙ্গুলি, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি 
প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রচ্ছদ : গণেশ বসু, 
পৃ. ১৮৪, দাম : চল্লিশ টাকা। 
সূচি : স্পেশাল ট্রেন (৯-১৭); সমাজতান্ত্রিক চাল (১৮-৩২); জনতার কল্লোল 
(৩৩-৪৩); কঙ্গোর কারাগার (৪৪-৪৯) ; গণপ্রতিনিধি (৫০-৫৯); মৃত্যুর অতীত 
(৬০-৮১); দিন বদলের পালা (৮২-১০৬); ময়না তদন্ত (১০৭-১৮৪)। 


জোছন দস্তিদার 


পাভুজনের নাটক, এপ্রিল ২০০১, 
কিছু কথা। শিশির সেন, ভূমিকা / শুক্লা ঘোষাল, প্রকাশক : বাবলু দাশগুপ্ত, গণনাট্য প্রকাশনী, ৬৬ 
আচার্য প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রচ্ছদ : ইন্দ্রজিৎ নারায়ণ, পৃঃ ১২৮, দাম : তিরিশ 
টাকা। 
সুচি: কুমিরের কান্না (১২-৩১) : আমরা ভুলিনি (৩২-৪৭); শ্মশানে তাত্ত্বিক 
(৪৮-৬৬) ; কুশের পুতুল (৬৭-৮৬) ; রেফরির বাঁশি (৮৭-১০৪) ; রাজা আসছে 
(১০৫-১২৮)। 


বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 


পথনাটকের কথা, অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৯৪, ১ মে ১৯৮৭, 
প্রকাশক : শাশ্বতী মোতায়েদ, বীথি মজুমদার, মোম, ৪/২ বি বিজয়গড়, কলকাতা-৭০০০৩২ ; 
. উৎসর্গ : ডক্টর মহাদেবপ্রসাদ সাহা। শ্রদ্ধাম্পদেষু ; প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি, পৃ. [৮] + ৮২; 
দাম : দশ টাকা। 
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সুচি: লেখকের নিবেদন (ক-গ); পথের নাটক (৯-১৪) ; পথের নাটক নিয়ে আলোচনায় 
সঙ এবং হাটে হাঁড়ি ভাঙা প্রসঙ্গ (১৪-১৬) ; পথের নাটক গণশিক্ষার বাহন (১৭- 
২৩); মালদহ জেলার গম্ভীরা উৎসবে পথের নাটক (২৪-২৭); পুরুলিয়ার পথের 
নাটক (২৭-২৮) ; মাদলের ডাক-- প্রাণের ডাক ৯২৮-৩০); চব্বিশ পরগনার পথের 
নাটক (৩০-৩২) শাস্তিপুরের টেকির মিছিলকেও পথের নাটক বলা যেতে পারে 
(৩২-৪৪) অধুনালুপ্ত একটি দুষ্প্রাপ্য পথের নাটকের পালা মোনাই যাত্রা 
(৪৫-৫৫); উত্তর বাংলার গন্ভীরা গানের আসর (৫৬-৫৯); রায়গঞ্জের গম্ভীরা 
উৎসবে পথের নাটক (৬০-৬৩); পথের নাটকের আদিরুপ (৬৪-৬৭); পথের 
নাটক : লোকনাট্য সম্প্রদায় (৬৮-৭৬); হাওড়া জেলার হীরাপুরের লোকনাট্য (৭৭- 
৭৮); পথের নাটকে বিশেষ দর্শনীয় রূপ (৭৯-৮২)। 


সীমা সরকার 


পথের নাটক, জানুয়ারি ১৯৯৮, মুখবন্ধ / শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় [৫-৬]; 
প্রকাশক : সুরজিৎ ঘোষ, প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-১৭ ; প্রচ্ছদ পরিকল্পনা কৌশিক 
রায়চৌধুরী, প্রচ্ছদ বিন্যাস : বিজয় দত্ত, উৎসর্গ : পরবর্তী নাট্যকর্মীদের হাতে ; পৃ. [৮] + ১৫৫; 
দাম যাট টাকা। 
সূচি: [১]/৩-৪; [২]/৭-১৩; [৩]/১৫-৩২; [8]/৩৫-৫৮; [৫]/৬১-১২৩ (এই 
অধ্যায়ে ১৯৪৭ পরবর্তীকালে পথনাটকের তালিকা দেওয়া হয়েছে__নাটক। 
নাট্যকার। সময়। প্রযোজক সংস্থা। বিষয়। পরিচালক। বিশেষ সংবাদ। অভিনেতা ক্ৰম 
অনুসারে ; [৬]/১২৭-১৪৮ ; [৭]/১৫১-১৫৩ ; [৮] উৎস (১৫৪-১৫৬)। 


ক. পত্রিকা পঞ্জি : বিশেষ পথনাটক সংখ্যা 


১ এপ থিয়েটার ৩৪ পথনাটক সংখ্যা ১৯৮৭, নবম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি 
১৯৮৭, প্রচ্ছদ : বর্ণলিপি পূর্ণেন্দু পত্রী, (‘মীরাট’ পথনাটকের আলোকচিত্র); পু. ২৮৬ 
[বিজ্ঞাপন ও নিয়মিত অন্যান্য বিভাগ সহ], দাম : বারো টাকা ; সম্পাদক : নৃপেন্দ্র সাহা, 
প্রকাশক : রমণ মহেশ্বরী ৪৮ এম পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। 


২ এপ থিয়েটার ৩৫ ক্রোড়পত্র পথনাটক ১৯৮৭, নবম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৮৭, 
প্রচ্ছদ : আজকালের সৌজন্যে, পৃ. [৪] + ১৭৭-২৬৮, দাম : আট টাকা; সম্পাদক 
নৃপেন্দ্র সাহা; প্রকাশক : রমণ মহেশ্বরী, সি এফ ২০৪, সম্টলেক সিটি, কলকাতা - ৬৪। 


ঢু "ক্ল * 
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নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ১৯৭ 


৩ গ্রুপ থিয়েটার ৪২ সফদর হাশমি ও জননাটা মঞ্চ সংখ্যা ১৯৮৯, একাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, 
নভেম্বর ৮৮ - জানুয়ারি ১৯৮৯, প্রচ্ছদচিত্র : জননাট্য মঞ্চ, আত্ম প্রতিকৃতি : সফদর 
হাশমি, প্ৰচ্ছদ লিপি সলিল সরকার ; পৃ. ২৪০ [বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ 
সহ] দাম: পনেরো টাকা; সম্পাদক ; নৃপেন্দ্র সাহা। প্রকাশক : রমণ মহেশ্মরী 
সি এফ/২০৪ সম্টলেক, কলকাতা-৬৪। 


৪ নাটাচিত্তা পথনাটক সংখ্যা অষ্টম বর্ষ পঞ্চম-যষ্ঠ সংখ্যা, মাৰ্চ-এপ্ৰিল ১৯৮৯ ; প্রচ্ছদ : তড়িৎ 
চৌধুরী ; পৃঃ ১৬ [বিজ্ঞাপনসহ]; দাম : তিন টাকা ; সম্পাদক: রথীন চক্রবর্তী, 
প্রকাশক : রথীন চক্রবর্তী, ৩৮/৫৭এ, মীনাপাড়া রোড, কলকাতা-৭০০০৯২। 


৫ গ্রুপ থিয়েটার ৪৪ পথনাটক সংখ্যা ১৯৮৯, একাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা মে-জুলাই ১৯৮৯, 
প্রচ্ছদ : অজয় দত্তগুপ্ত ; পৃঃ ২৪০ [বিজ্ঞাপন ও নিয়মিত বিভাগ এবং তৃপ্তি মিত্র স্মরণ 
ক্রোড়পত্র সহ]; দাম : পনেরো টাকা ; সম্পাদক : নৃপেন্দ্র সাহা। প্রকাশক : রমণ মহেশ্বরী, 
সি এফ/২০৪, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪। 


৬ এপ থিয়েটার ৫১ পোস্টার নাটক সংখ্যা ১৯৯১, ত্রয়োদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ফেবুয়ারি-এপ্রিল 
১৯৯১, প্রচ্ছদ : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃঃ ২১২ [বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য বিভাগসহ], 
দাম : আট টাকা; সম্পাদক : নৃপেন্দ্র সাহা, প্রকাশক : রমণ মহেশ্বরী, ৬৬ আচার্য 
্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। 


গ. পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাপঞ্জি 


অখিল দত্ত 


যে অভিনয় সুর তোলে জোয়ারের মতো, নিঃশব্দে, এপ থিয়েটার ৪:২, নভেম্বর ১৯৮১- 
জানুয়ারি ১৯৮২, পৃ. ১০১-১০২। 


অনিল বিশ্বাস 


সা পথনাটকের আবেদন আরো তীব্র ও প্রত্যক্ষ, গুপ থিয়েটার ৯:২ নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি 
১৯৮৭, পৃ. ১৩৫-১৩৭। 





১৯৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


অনুপ মুখোপাধ্যায় 
দ্র. গৌতম দেব / চন্দ্রা দত্তিদার / চিন্মোহন সেহানবীশ / জোছন দত্তিদার / বরেন বসু / বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। 


সা লর্ড কার্জন, লৰ্ড মাউন্টব্যাটেন এবং লৰ্ড রাজীব, এপ থিয়েটার, ৯:২ নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি 
১৯৮৭, পৃ. ২০৬-২১০। 
অরুণ মুখোপাধ্যায় 
প্র সফদর হাশমি, এুপ থিয়েটার ১১:২ নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ৪৩-৪৮। 
সফদর হাশমির স্বপ্ন: আমাদের দায়িত্ব, নাট্যচিভা, ৮:৫-৬, মাৰ্চ-এপ্ৰিল ১৯৮৯, পৃ. ১-৩। 
অমৃতবাজার পত্রিকা 


অস জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড, এপ থিয়েটার, ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ১৮৫। 
& (অনুবাদ : হীরেন্দ্রকুমার রায়) 


অলোক খাস্তগীর 
দ্র. উৎপল দত্ত 
অশোক ঘোষ 


সা ইলেকশনের সময় আমরা যে জনসভা করি, এপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, 
পৃ. ২৬-৩১। (সাক্ষাৎকার : শিশির চৌধুরী) 


অশোক মিত্র 


প্র একটি হত্যা (পু মু) এপ থিয়েটার ১১:২ নভেম্বর ১৯৯৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ১৯-২৩। 
(গণশক্তি, ৮ জানুয়ারি রবিবার ১৯৮৯ পৃ. ৪) 





আননায়ুধ 
স সম্পাদকীয়, গপ থিয়েটার ১১:২ নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ১৮৬ ৷ 
জোনুয়ারি ১৯৮৯) 
আশিস গোস্বামী 
প্র. সফদর হাশমি ও জননাট্য মঞ্চের ইতিহাস, গ্ৰুপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি 
১৯৮৯, পৃ. ৬৭-৭৪। (দ্র. অসগর ওয়াজাহত / জননাট্য মঞ্চ) 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সা দর্শকের মনে একটা দীৰ্ঘস্থায়ী রদবদলের বীজ, এপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি 


১৯৮৭, পৃ. ১৫৬-১৫৭। 


উপেন সাহা 
দ্র. শোভা সেন 
উৎপল দত্ত 
প্র ফ্যাসিস্ত শাসকদলের আক্রমণে নিহত সফদর, এুপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি 
১৯৮৯, পৃ. ৫-৬। 
সা এটা একটা রাজনৈতিক সমাবেশ, এপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, 
পৃ. ১৫৯-১৭২। 
(সাক্ষাৎকার : নৃপেন্দ্র সাহা / অলোক খাস্তগীর / পলাশ মজুমদার) 
এম কে রায়না 
প্র এটি একটি রাজনৈতিক হত্যা, এপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, 
পৃ. ৬-৮। 
(মূল রচনা : It is a Political Murder, The llustrated Weekly, Jan 23-28 1989, 
অনুবাদ : হীরেন্দ্রকুমার রায়) 
কনক মুখোপাধ্যায় 
সা:  পথনাটিকা গণসংস্কৃতির বড় অঙ্গ, গপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, 
পৃ. ১৩৩-১৩৪। 
(সাক্ষাৎকার : জয়তী ঘোষ) 
প্রতি পোস্টার নাটক প্রযোজনায় নাট্যদল, এুপ থিয়েটার, ১৩:৪, মে-জুলাই ১৯৯১, পৃ. ১২০-১২৮। 


প্র. চেতনায় ও সংগ্ৰামে পথনাটিকা, এুপ থিয়েটার ৯:৩, ফেবুয়ারি-এপ্ৰিল ১৯৮৭, পৃ. ১৭৭-১৮০। 


সা... পথনাটকে মহিলাদের বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষ্য করার মতো, এপ থিয়েটার ৯:৩, ফেব্রয়ারি-এপ্রিল 
টা ১৯৮৭, পৃ. ১৯৬-২০২। 
(সাক্ষাৎকার : নৃপেন্দ্র সাহা) 


২০০ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ 


সা শিল্পীর লড়াই ত সর্বস্তরে চলে নিশ্চয় চেষ্টা করব, রগ বিয়ের ৮০ (ধা ফি ১৯৮৭ 
gs পৃ. ২০৬-২০৯ ৷ 
* (সাক্ষাৎকার : নৃপেন্দ্ৰ সাহা) 
__ ক্ষিতি গোস্বামী 
সা গণনাট্য সঙ্ঘের নাম অবশ্যই করতে হয়, এুপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, 
পৃ. ১৪১-১৪২। 


(সাক্ষাৎকার : তাপস চক্ৰবৰ্তী) 





গৌতম দেব 
সা কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষানীতি, গুপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর সহি ১৯৮৭, 
১ পৃ. ১৪৩-১৪৫। 
(সাক্ষাৎকার : অনুপ মুখোপাধ্যায়) 
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় 
সা গ্রামের মানুষ আগ্রহ নিয়ে বসে থাকে, গ্রুপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, 
পৃ. ১৮৭-১৮৯। 
(সাক্ষাৎকার : সৌম্যেন্দু ঘোষ) 
চন্দ্রা দস্তিদার 
সা. এখানে এসে যে ব্যবধান ঘুচে যায়, এুপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, ৷ 
পৃ. ২১৭-২১৮। 
(সাক্ষাৎকার : অনুপ মুখোপাধ্যায়) 
77 . 
৮. '_ সা শম্ভু বলত, পথনাটকের জন্য রিহার্সাল লাগে না, এপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি 
১৯৮৭, পৃ. ১৪৬-১৪৭। 
(সাক্ষাৎকার : অনুপ মুখোপাধ্যায়) 
চিররঞ্জন দাস ’ | 
প্র. সুদীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে, এপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১৭৭-১৮৬) 
জয়তী ঘোষ 


ম তোমার অগণিত সহযোদ্ধা, গ্ৰুপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ১৯৮) 
(দ্র. কনক মুখোপাধ্যায়) 
সং. স্মরণে শপথে ১২ এপ্রিল ১৯৮৯, খুপ থিয়েটার ১১:৪, মে-জুলাই ১৯৮৯, পৃ. ১৩৫-১৩৬। 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ইউ 


চি 


জি পি দেশপাণ্ডে 


অপ্র সফদর হাশমির জীবন ও মৃত্যু, এপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, 
পৃ. ৩৯-৪২। 


(মূল রচনা The Life and Death of Safdar Hashmi, Economic & Political Weekly, 
January 7 1989 :; অনুবাদ : নিখিলরঞ্জন দাস) 


জোছন দস্তিদার 


সা  প্রসেনিয়াম থিয়েটারকেই আলটিমেটলি রিচ করে, এপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি 
১৯৮৭ পৃ. ১৯৮-২০৩। 


(সাক্ষাৎকার : অনুপ মুখোপাধ্যায়) 
. তাপস চক্রবর্তী 
দ্র. ক্ষিতি গোস্বামী / সরোজ মুখোপাধ্যায় 
দ স্টেটসম্যান 
অস সফদর হাশমির মৃত্যু, গুপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জীনুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ১৭৯-১৮০। 
(৪ জানুয়ারি ১৯৮৯ ; অনুবাদ : পলাশ মজুমদার) 
দি টেলিগ্ৰাফ 
অস সফদর হাশমি, গপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃঃ ১৮৪। 
(৫ জানুয়ারি ১৯৮৯ ; অনুবাদ : নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়) 
দি হিন্দুস্থান টাইমস 
অস নিন্দনীয় কাজ, এপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ১৮০-১৮১ ৷ 
€৪জানুয়ারি ১৯৮৯ ; অনুবাদ : তাপস দাস) 
দিলীপ মুখোপাধ্যায় 
(দ্র. নিখিল চক্রবর্তী) 
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নাস স্পেশাল ট্ৰেন : নতুন পদক্ষেপ গন্ধৰ্ব ৪:২ নভেম্বর ১৯৬১-জীনুয়ারি ১৯৬২, পৃ. ৭১-৭৫। 
দেবেশ চক্রবর্তী 
ম এ হত্যা শুধু লজ্জার নয়, ঘৃণা, ধিক্কার ও ক্রোধের, গ্রুপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮- 
জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ১৯৪। 
নিখাত কাজ্মি 
অ প্র পথনাটকে নতুন জীবন দিয়েছেন সফদর হাসমি, গল্প থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি 
১৯৮৯, পৃ. ৩২৩৫) 


(Safdar Hashmi gave new life to street theatre, Times of India, 5 January, L989; 


অনুবাদ : পলাশ মজুমদার) 
নিখিল চক্রবর্তী 
প্র. মাফিয়া চক্রের ক্রীড়নক রাজনীতি, এপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, 
পৃ. ২৫-২৬। 
(Political succumbs to the mafia, The Telegraph 74754)5 11, 1989 ; অনুবাদ : দিলীপ 
মুখোপাধ্যায়) 


২০২ | নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


নিখিলরঞ্জন দাস 


প্র ব্যতিক্রমী সাংবাদিক প্রতিক্রিয়া, এপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, 
পৃ. ১৮৭-১৯২। 


ছি (দ্র. জি পি দেশপাণ্ডে / সজল রায় চৌধুরী) 
_ নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত 
সা হ্যা আমি এর পরেই একটা নাটক করছি সেটা ফেয়ার ফ্যাক্স নিয়ে, এপ থিয়েটার ৯:৩ 
ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ২৮০-২৯০। 


ম্‌ যোগ্য দলপতি সফদর হাশমি, এপ থিয়েটার ১১:২ নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, 
পৃ. ১৯৪। 


নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় 
(দ্র. দ টেলিগ্রাফ) 
£ নীলার দাশগুপ্ত 
২. প্র. পথনাটক করতে গিয়ে দেশকে চিনলাম, এুপ থিয়েটার, ৯:৩, ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৮৭, 
উপ ১৯০। 
নৃপেন্দ্র সাহা ্‌ 
প্র. এবারের পথনাটকের আঙ্গিক, এপ থিয়েটার ৯:৩, ফেবুয়ারি-এপ্ৰিল ১৯৮২, পৃ. ২৬৪ ৷ 


স এ নির্বাজন জিততে হবে এপ থিয়েটার ২:২, নভেম্বর ১৯৭৮-জানুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ২-৪ ৷ 
জাতীয় পথনাটক দিবসে প্রতিজ্ঞা এপ থিয়েটার ১৩:৩, ফেবুয়ারি-এপ্রিল ১৯৯১, 
পৃ. ১৭-১৮। 


পথনাটক এক জীবনমুখী নাট্যকলা এুপ থিয়েটার ১১:৪, মে-জুলাই ১৯৮৯, পৃঃ, ১৭-১৮। 


বৃহৎ মাস মিডিয়ার বিকল্পে জনগণের শক্তি, গুপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি 
১৯৮৭, পৃ. ১৩-১৫। 


১২ এপ্রিল জাতীয় পথনাটক দিবস, এপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, 
পৃ. ৪। | 
*৮৭ নির্বাচনী পথনাটক, এপ থিয়েটার ৯:৩, ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ২৪৬। 
নাস নির্বাচিত দুটি পথনাটক, এপ থিয়েটার ১১:৪, মে-জুলাই ১৯৮৯, পু. ৫৫-৫৬। 
(শিব শর্মার রক্ত থেকে জন্ম; অনল গুপ্তের সুত্ৰধার) 
নির্বাচনী যুদ্ধের পথনাটক, এপ থিয়েটার ১১:৪, মে-জুলাই ১৯৮৯, পৃ. ৮৯-৯০। 
নির্বাচনী পোস্টার নাটক ১৯৯১, এপ থিয়েটার ১৩:৪, মে-জুলাই ১৯৯১, পৃ. ১২৯-১৩৬ 


পঞ্জি পথনাটক : গ্রস্থপঞ্জি ১৯৩৩-১৯৮৭ এপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, 
পৃ. ১৬১-১৭৯। 


প্র রাজনীতি : জীবনে ও নাটকে, এপ থিয়েটার ২:২, নভেম্বর ১৯৭৮-জানুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ৫-১৬। 
আজকের পথনাটক অসময়ের নাট্যভাবনা ৮:১, জানুয়ারি-মার্চ ২০০১, পু. ৭। 
_ পলাশ মজুমদার 
২.২. দ্র. উৎপল দত্ত / দি স্টেটসম্যান / নিখাত কাজমি / সিরাজ সিদ্ধ) 


না আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ২০৩ 





পুতুল রায় 


সা পথনাটক আমায় করতেই হবে, গপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, 
পৃ, ২১৮-২২১। 
প্রণব চট্টোপাধ্যায় 
সা বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যমে রেডিও টিভি, এপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, 
পৃ. ২০৪-২০৫। 
(সাক্ষাৎকার : শিব শর্মা) 
বরেন বসু 
সা বাড়তি চেতনাসম্পন্ন মানুষের কাছে, এপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, 
পৃ. ১৩৮-১৪০। 


(সাক্ষাৎকার : অনুপ মুখোপাধ্যায়) 


বাবলু দাশগুপ্ত 
প্র পথনাটক : রাজনৈতিক সংগ্রাম ও আমরা, এপ থিয়েটার ৫:১ আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮২, 
পৃ. ৫৮-৭৯) 
বাসুদেব বসু 
সা পথনাটক নিয়ে আমার কথা, এুপ থিয়েটার ৯:৩, ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ১৮১-১৮৮৷ 


বিষ্ণু বসু 
প্র প্রচার : নির্বাচন : নাটক, গ্রপ থিয়েটার ২:২, নভেম্বর ১৯৭৮-জানুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ৮৯-১০০। 
সফদরের নির্দেশ : আমাদের পথ, গ্রুপ থিয়েটার ১১:৪, মে-জুলাই ১৯৮৯, পৃ. ২১-৩২। 


বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্র. পথনাটক : লোকনাট্য সম্প্রদায়, এপ থিয়েটার ৫:১, আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮২, পৃ. ১৭-২২। 
বাংলা পথনাটিকার উৎস ও লোক সংস্কৃতি, নাট্যাচিত্ণ, ২:৬, এপ্রিল ১৯৮৩, পৃ. ৪-৭। 
বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত 


সা উৎপল দত্ত অসম্ভব ভালো নাটক করেছেন, এপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি 
১৯৮৭, পৃ. ১৫০-১৫১। 


(সাক্ষাৎকার : অনুপ মুখোপাধ্যায়) 


বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য . 
সা দেশ পত্রিকা নাকি ‘স্বাধীন ফোরাম’, এপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, 
পৃ. ২২-২৫। 
(সাক্ষাৎকার ; নৃপেন্দ্র সাহা) 
মন্মথ রায় 
প্র পথনাটক : রাজনৈতিক সংগ্রাম ও আমরা, এপ থিয়েটার ৫:১, আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮২, 


পৃ. ৫৮-৭৯। 


২০৪ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


সা কত অনায়াসে পথনাটিকাগুলি, এপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, 
পৃ. ১৪৯। 


_মলয়জ্ৰী হাসমি 


অ প্র সফদরের অবর্তমানে আমরা, এপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, 
পৃ. ৬৪-৬৫। 
(জনসভা, নিউ দিলি মহাকরণ ১১ জানুয়ারি ১৯৮৯ ; অনুবাদ : সাগর বিশ্বাস) 
মানিনী চট্টোপাধ্যায় 
অ প্র কংগ্ৰেসি গুন্ডারা হাশমিকে হত্যা করল কেন? এপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি 
১৯৮৯, পৃ. ২৩-২৫। 


(Why congress goondas killed Hashmi in the shat, The Telegtaph, Calcutta, 4. 
January 1989; অনুবাদ : রবীন্দ্র ভট্টাচার্য) 








7... স . কোন অপরাধে হাশমি খুন গ্রপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, 
0, পৃ. ১৮১-১৮৩। 
| (৫ জানুয়ারি ১৯৮৯) 
রঙান দত্ত গুপ্ত 
স বাংলা আধুনিক পথনাটিকা, অসময়ের নাটাভাবনা ৮:১, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ১ 
রথীন দাশ 


প্র পথনাটিকা : একটি আধুনিক লোক আঙ্গিক এপ থিয়েটার ৪:২, নভেম্বর ১৯৮১-জানুয়ারি 
১৯৮২, পৃ. ৮৮-৯৪। 


রখীন দাশ তুষার পাল 


দিল্লীর জননাট্য মঞ্চ এপ থিয়েটার ৩:২৩, নভেম্বর ১৯৮০-এপ্রিল ১৯৮১, পৃ. ২৪৪-২৪৬ 
৮ রবিউল ইসলাম [নৃপেন্্ সাহা] 
প্র. সুমিতা ছিল পথনাটকের নায়িকা, এুপ থিয়েটার ১০:৪, মে-জুলাই ১৯৮৮, পৃ. ২৩ 


পঞ্জি এবারের নির্বাচনী সংগ্রামে নতুন জোয়ার, এপ থিয়েটার ২:২, নভেম্বর ১৯৭৮-জানুয়ারি ১৯৭৯, 
পৃ. ১০৪-১০৯। 





রীতা দত্তগৃপ্ত 
অ প্র পথের মানুষের নেতা, এপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ২৭-৩১। 


(Leader of man in the street. Patriot, New Delhi, 5 January 1989; অনুবাদ : শিব শর্মা) 


রেবা রায় চৌধুরী 
প্র. এই পথনাটক অভিনয় করেই, গপ থিয়েটার ৯:৩, ফেবুয়ারি-এপ্ৰিল ১৯৮৭, পৃ. ১৮৯-১৯৩। 
_, শান্তনু বসু : 
প্র... পথনাটক : অনেকের ভাবনা, এপ থিয়েটার ৫:১, আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮২, পৃ, ২৩-৫৭ । 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 





২০৫ 


শাস্তিময় গুহ 
প্র পথনাটক: আজকের ভাবনা, এপ থিয়েটার ৫:১, আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮২, পৃ. ২৩-৫৭ ৷ 


শিব শর্মা | 
প্র পথনাটক : রাজনৈতিক সংগ্রাম ও আমরা, এপ থিয়েটার ৫:১, আগস্ট-আঅক্টোবর ১৯৮২, 
পৃ. ৫৮-৭৯ ৷ 
হাশমি একা নন, হাজার হাশমি জেগে আছেন, এপ থিয়েটার ১৩:৩, ফেবুয়ারি-এপ্ৰিল ১৯৯১, 
পৃ. ১৯-২০। 
দ্র. নৃপেন্দ্ৰ সাহা / প্রণব চট্টোপাধ্যায় / রীতা দত্তগুপ্ত 
শিশির চৌধুরী 
দ্র. অশোক ঘোষ 
শিশির সেন 1 


প্র পোস্টার নাটক, এপ থিয়েটার ১১:৪, মে-জুলাই ১৯৮৯, পৃ. ১৯-২০। 
মতাদর্শগত ভাবে মানুষকে সচেতন করতে, এপ থিয়েটার নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭ 


পৃ. ১৫৩-১৫৫। 
শীতল কুমার . 
অ প্র পথনাটকের প্রথম দশ বছর : সফদর হাশমি, এপ থিয়েটার ১১:৩, ফেব্ুয়ারি-এপ্রিল ১৯৮৯, 
পৃ. ৯। 
' শোভা সেন 


সা থিয়েটারের চেয়েও শিল্পী জীবনের চেয়েও আমাদের কাছে বড় ছিল এই আদর্শ, এপ থিয়েটার 
৯:২ নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭ পৃ. ২১৪-২১৭। 


শ্রীজীব গোস্বামী 
প্র এত চাহিদা ছিল যে, এুপ থিয়েটার ৯:২ নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১৯৩-১৯৫। 1 


শ্যামল ঘোষ 
ম পূর্ব পরিকল্পিত, এপ থিয়েটার ১১:২ নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯ পৃ. ১৯৪-১৯৫। 


শ্যামল ভট্টাচাৰ্য 

ম. হাশমির স্মৃতিতে শপথ, এপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ১৯৮। 
সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত 

প্র ১২ তারিখের পর ভেবে দেখুন, নাট্যাচিস্তা ৮:৫-৬, মাৰ্চ-এপ্ৰিল ১৯৮৯, পৃ. ৬-৭। 
সঞ্জীব সেন 


ম তোমার পথকে আরও প্ৰশস্ত করার দায়িত্ব, এপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি 
১৯৮৯, পৃ. ১৯৮। 


২০৬ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 





সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্র. পথনাটক : রাজনৈতিক সংগ্রাম ও আমরা এুপ থিয়েটার ৫:১, আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮২, 


পৃ. ৫৮-৭৯। 


সজল রায় চৌধুরী 


সা পথনাটক করার প্রেরণা, গ্ৰুপ থিয়েটার ৯:২ নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১৭৩-১৭৬। 
(সাক্ষাৎকার : নিখিলরঞ্জন দাস) 


সফদর হাশমি 
অ প্র পথনাটক : একটি পৃথক এঁতিহা এুপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, 
পৃ. ৫১-৫৩। 
(মূল রচনা জনসত্তার ক্রোড়পত্র জানুয়ারি ১১, ১৯৮৯ অনুবাদ : প্রতিমা হালদার) 
মঞ্চনাটক বনাম পথনাটক : একটি সমীক্ষা, অসময়ের নাটাভাবনা ৮:১, জানুয়ারি-মার্ট ২০০১, = 
পৃ. ৫-৬; অনুবাদ : নীতা চক্রবর্তী 
সা পথনাটক মঞ্চনাটকের চেয়ে অনেক বেশি এঁতিহ্যবাহী, এপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮- 
জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ৫৪-৬৩। 
সরোজ মুখোপাধ্যায় 
সা পথনাটক একটা রেগুলার ফিচার হোক, এপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, 
পৃ. ১৭-২১। 
(সাক্ষাৎকার : নৃপেন্দ্র সাহা ; সহযোগিতা তাপস চক্রবর্তী) 
সলিল চট্টোপাধ্যায় 


প্র 'কিল্লোল'কে কংগ্রেসি হামলার হাত থেকে বাঁচাতে এপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি 
১৯৮৭, পৃ. ১৯০-১৯৩। 








সাগর বিশ্বাস 
দ্র. মলয়শ্রী হাশমি 
সিরাজ সিদ্ধ 
অ প্র রাজনৈতিক বিরোধীদের হাতে... গপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮ছ-জানুয়ারি ১৯৮৯, 
পৃ. ৩৬-৩৮। ৰ 
(The final curtain: Safdar Hashmi, Sunday 15-21 19% 1989: অনুবাদ পলাশ 
মজুমদার) 
সুধী প্রধান 
ম হাশমি হত্যা থেকে কি শিক্ষা নেব, এপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, 
পৃ. ১৯৫-১৯৬। 
সুনীল দত্ত 
মা স্পেশাল ট্রেন” আমি ছেপেছিলাম, এপ থিয়েটার ৯:২, নভেম্বর ১৯৮৬-জানুয়ারি ১৯৮৭, 
পৃ. ১৫২। 


(সাক্ষাৎকার : জয়তী ঘোষ) 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ২০৭ 


সুভাষ চক্ৰবৰ্তী 


সা উদ্যোগ নিতে হবে যাতে কিছু ট্যালেন্টকে তুলে ধরা যায়, এপ থিয়েটার ৯:৩, ফেবুয়ারি-এপ্ৰিল 
১৯৮৭, পৃ. ২০৩-২০৫ ৷ 
(সাক্ষাৎকার : নৃপেন্দ্ৰ সাহা) 


সৌমিত্ৰ লাহিড়ী 


প্র সফদর হাশমি : প্রশাসনে, সংগঠনে, এপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, 
পৃ. ১৫৫-১৬৫। 


সৌম্যে্দু ঘোষ 
প্র জাতীয় পথনাটক দিবস উদ্‌যাপিত ১১:৩, ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৮৯, পৃ. ৫-৬ 
সং জাতীয় পথনাটক দিবস পালনে সারা ভারতবর্ষ, এপ থিয়েটার ১১:৪, মে-জুলাই ১৯৮৯, 
পৃঃ ১৩৭-১৪৪। 
শহীদ সফদর হাশমি : জীবনপঞ্জি এপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, 
পৃ. ১৭-৭৮। 
দ্র. জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। 


সৌম্যেন্দু ঘোষ জয়তী ঘোষ 


সং শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী, এপ থিয়েটার ১১:৪, মে- ১৯৮৯, 
পৃ. ১৪৫-১৬৪। | 


প্র জাগা, জেখে থাকা, জাগানো, এপ থিয়েটার ১১:২, নভেম্বর ১৯৮৮-জানুয়ারি ১৯৮৯, 
পৃ. ১৬৪-১৭৮। 


সং পশ্চিমবঙ্গে অভিনীত জননাট্য মঞ্চর নাটক ও বিভিন্ন প্রযোজক সংস্থা, এপ থিয়েটার ১১:৪, 
মে-জুলাই ১৯৮৯, পৃঃ ১৬৫-১৬৬। | 
দ্র. অমৃতবাজার পত্রিকা / এম কে রায়না 


হীরেন্দ্রকুমার রায় সৌম্যেন্দু ঘোষ 
সং সফদর হত্যার প্রতিক্রিয়ায় রচিত পশ্চিমবঙ্গে রচিত ও অভিনীত নাটকের সারণি, গুপ থিয়েটার 
১১:৪, মে-জুলাই ১৯৮৯, পৃ. ১৬৭-১৭০। 


২০৮ / নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ 





০৯ 


য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 
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নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / 


২১০ 


প. ক. নাটা আকাদেমি পত্রিকা সংখ্যা ৯ ২০০৪ 


নাটককার প্রমথনাথ বিশী প্রনাবি 
বিজিতকুমার দত্ত 


প্রমথনাথ বিশী উঁচু গলায় বলেছিলেন আযারিস্টফেনিস, মলিয়ের, বার্নার্ড শ আর প্রমথনাথ বিশী 
একই মাপের নাট্যকার বিশেষত জি. বি. এস. এবং প্র. না. বি-র রচনার প্রেরণার উৎস একই। বলা 
বাহুল্য প্রমথবাবুর এ দাবি এখন বিশেষ কেউ মেনে নেবেন না। প্রতিভার মাপকাঠি আছে কিনা জানি 
না কিন্তু সাধারণভাবে কাগুজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের বিচারবোধ কিছু নিয়ম মেনে চলে। সে নিয়মে এই 
চার জন নাট্যকার একই মাত্রায় উচ্চারিত হতে পারেন না। এঁরা যে পরিবেশে ও যে কালে নাটক 
লিখেছিলেন তাতে একের থেকে অপরের কাল ও পরিবেশের পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। আর 
নাট্যকাররা যেহেতু কাল পরিবেশেরই, সেহেতু অন্তরে ও বাইরে তাদের রচনায় যুগধর্মের চিহ্ন স্পষ্ট 


“নাট্যরচনায় ভিন্ন মাত্রা লাভ করল। সমালোচকবৃন্দ মনে করেন তিন নাট্যকারের ট্র্যাজেডির পর 
আযরিস্টফেনিসের কমেডি নিঃসন্দেহে দর্শকের রুচি ও কালের মর্জির অনুসরণে রচিত হয়েছিল। 
মলিয়েরের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-শ্লেষ গোটা ফরাসি আভিজাত্যের ভিতরটাকেই নাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। 
অথবা, বলা যেতে পারে বেশ কিছুকালের ভুয়া আদর্শকে মলিয়ের চাবুক মেরে দেখিয়ে দিয়েছিলেন 
তার দর্শককে। 

বাৰ্নাৰ্ড শ তো সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ফেবিয়ান সোসাইটির তিনি ছিলেন 
অন্যতম মুখপাত্র। ফেবিয়ান সোসাইটির আদর্শ তার নাটকে ঘুরে ফিরে আসবে এ তো জানা কথা। 
সমসাময়িক মানুষের চিন্তা ও মনন, ব্যক্তিগত লোভ, স্বার্থপরতা, চলতি ফ্যাশনের প্রতি আনুগত্যে 
বাৰ্নাৰ্ড শ উগ্ৰমূৰ্তি ধারণ করেছিলেন। কমেডির কাজ যদি হয় মেকি-কে ধরিয়ে দেওয়া তাহলে বাৰ্নাৰ্ড 
শ সেই কাজটা দক্ষ শিল্পীর মতোই করেছিলেন। তিনি অবশ্য আগের যুগের এঁতিহ্যকে বিসর্জন 
দেননি। সুইফট, সারভানতিস এঁদের কথা শ ভুলে যাননি। প্রমথনাথ বিশীও সম্ভবত এঁদের সগোত্র 
রূপে নিজেকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। 

তিনি বলেছেন তিনি সাহিত্য রচনাকর্মে নিয়োজিত হয়েছেন নিজের মত প্রচারের জন্য। তার 
সকল রচনার “মূল উপজীব্য বাঙালীর ইতিহাসের সমালোচনা, বর্তমানের প্রতি ধিক্কার ও অনাগত 
বাঙালী জাতির প্রতি বিশ্বাস। আমার সমস্ত রচনা দুর্বাসার মত ভস্ম-অভিশাপ দিবার জন্য কেবল 
প্রস্তুত হইয়া নাই, সর্বদা সে অভিশাপ উচ্চারণ করিতেছে ; বাঙালী জাতির ধ্বংস অবশ্যস্তাবী। এই 
সমুদ্রোপকূলের দেশেই সগররাজার ষাট হাজার সন্তান ভস্মমুষ্টিতে পরিণত হইয়াছিল। তারা যে 
বাঙালী ছিল না, এমন কোন প্রমাণ নাই। এবারে আর যাট হাজার নয়, ছয় কোটি বাঙালীর 
ভস্মপরিণামের যুগ-- আশা করি অধিক দিন বিলম্ব নাই। যে অভিনেতা ভূমিকা ভুলিয়া গিয়াছে, 
বেশভূষা খুলিয়া ফেলিয়াছে, সে যত শীঘ্র সরিয়া গিয়া রঙ্গমঞ্চ অপরের জন্য ছাড়িয়া দেয়, ততই 
মঞ্গল। বাংলাদেশের রঙ্জামঞ্চের নেপথ্যে নটনাথ অধীরভাবে অপেক্ষা করিয়া অদৃশ্য অমোঘ 
আকর্ষণে এই অনাবশ্যকরুপে দীর্ঘায়িত প্রহসনকে পঞ্চমাঞ্কের পঞ্চত্বের দিকে টানিয়া লইতেছেন। 
দর্শক না বুঝিয়া হাসিতেছে ; মূর্ধের হাসি মৃত্যুর যবনিকা না পড়িলে নিরস্ত হইবে না প্রমথনাথ তার 
নাটকে বাৰ্নাৰ্ড শ-র মতোই ভূমিকা জুড়ে দেন। নাটক রচনা করেও দর্শক-পাঠকের জন্য নিজের 
মতামত দেবার আগ্রহ থেকেই বোঝা যায় নাটকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন যা আছে তাকে তারা মেলে ধরেন 
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ভূমিকায়। প্রসঙ্গত সমকালীন দেশ-কাল-পাত্রের সমালোচনাও তারা যুক্ত করেন নিজের মতো করে। 
বস্তুত এই সমালোচনার কখনও নির্যাস কখনও বিস্তার তাদের নাট্যরচনায় লভ্য। প্রমথনাথ সমকালীন 
নাট্যচৰ্চায় বিশেষ আস্থা স্থাপন করতে পারেননি। বলা বাহুল্য এই সমকালীন নাট্যচর্চা বলতে পেশাদার 
রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকগুলির কথাই বলা হচ্ছে। 

প্রমথনাথ অনুভব করেছিলেন নাটকে আযাকশনের যুগ শেষ হয়েছে। একটু অগ্রসর হয়ে এও 
বলেছিলেন যে শেক্সপীয়রের নাট্যচর্চায় আযকশন প্রাধান্য পায়নি। এসব কথা এক জাতীয় 
প্রতিবাদরুপেই গ্রহণ করা উচিত। গ্রীক নাটকে আ্যাকশনের ভূমিকাকে তাহলে কী বলব ? বিশী মশায় 
বোধ করি গ্ৰীক নাটকেও উচ্চাঙ্গ কল্পনা এবং সংলাপের শিল্পকেই মর্যাদা দেবেন বেশি। অতঃপর 
প্রমথনাথ নাটকের মুখ্য বস্তু রূপে চিহ্নিত করেছেন আইডিয়াকে। শেক্সপীয়রের কিছু পূর্ববর্তী নাটকে 
আযাকশনের বাহুল্যকে প্রমথনাথ নাটকের অপকর্ষের উদাহরণ বলেছেন। তিনি নিশ্চয়ই স্প্যানিশ 
ট্র্যাজেডি, হরার ট্র্যাজেডির কথা মনে রেখেছিলেন। এসব ট্যাজেডিতে আযাকশনের বাহুল্য আইডিয়াকে 
একেবারেই অধিগত করে ফেলেছিল। আইডিয়া আকশনের দাসত্ব করেছে মাত্র। বিশী মশায়ের মতে 
আইডিয়াই আাকশনের গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। শেক্সপীয়রের নাটক তার উদাহরণ । 

বস্তুত শেক্সপীয়রের নাটক সম্পর্কে এরকম একপেশে মন্তব্য আমরা মেনে নিতে পারি না। 
দর্শকের মনভোলানো ছল মাত্র। মেলোড্রামাকেও তা ছাড়িয়ে গেছে। শেক্সপীয়রের কমেডি-ট্যাজেডি 
সম্পর্কে বেয়গর্স বলেছিলেন ট্যাজেডিগুলি নামাঙ্কিত হয়েছে চরিত্রের নাম অনুযায়ী আর 
কমেডিগুলির নামকরণ করা হয়েছে আইডিয়াকে কেন্দ্র করেই। প্রমথনাথ যখন আইডিয়ার কথা 
“বাণীর ঘাড় হইতে অযথা আযাকৃশনের ভার নামাইয়া ফেলিয়া তাকে মুক্তগতি করিতে হইবে ; আবার 
এই মুক্তগতি বাণীই শেক্সপীয়রের প্রতিভাকে টানিয়া বাহির করিয়াছিল।' 


২ 
প্রমথনাথ, অতএব, নাটকে যা তুলে আনেন সেখানে কুশীলব আইডিয়াকেই মূর্ত করে তোলে। এবং 
কখনও কখনও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি আইডিয়ার বাহনরূপেই চিহ্নিত হয়ে যায়। আর নাটকে উঠে 
আসে সমস্যা এবং সমস্যাকে কেন্দ্র করে তর্ক। বাৰ্নাৰ্ড শ-র নাটককে তর্কনাট্য বলা হয়। প্ৰমথনাথ 
এই তর্কনাটক লিখতে উৎসাহী হয়েছেন। তর্ক নাটক মানে একটা সমস্যাকে রাজনৈতিক, এঁতিহাসিক, 
সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার প্রয়াস। ‘মৌচাকে ঢিল’ নাটকের টেকনিক 
তর্ক নাটকের দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যায়। প্রমথনাথ যে আইডিয়ার কথা বলেছেন এই নাটকে সে 
আইডিয়ার স্বরূপ স্পষ্ট । গণতন্ত্রের পরীক্ষা, গণতন্ত্রের শুভ-অশুভ এসব নামে নাটকটিকে অভিহিত 
করলে খুব ক্ষতি হত না। এই নাটকের এক কোটিতে আছে এঁতিহাসিক চরিত্র এতিহাসিক ঘটনা যার 
সময় অষ্টম-নবম শতাব্দ। আর এক কোটিতে আছে বর্তমান কালের গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতির চেহারা। 
গোপালদেব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। আর এ কালে 
রাষ্ট্রসংঘের প্রণালীতে শিক্ষিত শ্ৰীমস্ত আইনসভায় নির্বাচিত হয় নিছক ধাগ্লা দিয়ে। প্ৰতিদ্বন্দী মণিময় 
লাঙল চিহ্ন নিয়ে হেরে যায়। একথা ঠিক মণিময়ও সংসদে গিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি ভুলে যেত। তবু মণিময়ের 
বক্তব্যে কৃষক সমাজের উন্নতির প্রসঙ্গ ছিল। কিন্তু বিলেত থেকে আনা কাঠের বাক্স এনে এবং তার 
উপর দাঁড়িয়ে শ্রীমন্ত যখন দেশোদ্ধারের বক্তৃতা দিত তখন বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের কথাই মনে 
পড়িয়ে দিত। গোপালদেবও যখন গৌড়বাহিনীর চেষ্টায় সিংহাসনে এলেন তখন তিনি সামান্য 
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সংস্কারের কথা বলেছিলেন, তাতে জনতা তার উপর ক্ষেপে গেল। আসলে জনতা নয় ক্ষেপে গেল 
সাম্রাজ্যবাদ । সাম্রাজ্যবাদ আর বণিকী গ্রাসের গীটছড়া বন্ধনে গোপালদেব অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু 
গোপালদেবের ক্ষমতা এবং শক্তি এবং অন্যায়ের সঙ্গে আপোসহীন সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত সার্বিক ধ্বংস 
থেকে সেদিন দেশকে বাঁচাতে সমর্থ হয়েছিল। একই নাটকে অতীত ও বর্তমান-কে উপস্থাপিত করে 
বিশী মশায় দুই রীতির গণতন্ত্রের পরীক্ষা করলেন। পরিবেশ ভিন্ন, কাল ভিন্ন তবু যেন আইডিয়ার 
মিল আছে। সেজন্য প্রমথনাথ ক খ গ অংশে এতিহাসিক এবং চ ছ জ অংশে বর্তমান কালকে 
সাজিয়েছেন। ক এর পর চ দৃশ্য এইভাবে নাটক এগিয়ে গিয়েছে। প্রমথনাথ বলেছেন অভিনয়ের 
জন্য কেউ যদি ক খ গ অথবা চ ছ জ বেছে নেয় তাহলেও নাটকের রসহানি ঘটবে না। অবশ্য দুটি 
অংশের সম্মিলিত মঞ্চায়নই জরুরি। তাহলে আইডিয়াটার উন্মোচন নিস্তরঙ্গ না হয়ে কিছুটা ঘূৰ্ণিময় 
হয়ে উঠবে। 

নাট্যকারের অভিপ্রায়কে মেনে নিলে আইডিয়ার উন্মোচন) এই তর্কনাট্য দেখবার কৌতুহল 
দর্শকদের যে থাকবে না তা প্রায় হলফ করে বলা যায়। প্রমথনাথ নিশ্চয়ই এটা জানতেন। সেজন্য 
ঘটনা নয়, নাট্যকার পরিস্থিতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমাদের আবেগের উপর নির্ভর না 
করে নাট্যকার নির্ভর করেছেন আমাদের বুদ্ধির উপর। তিনি কিছু কিছু চমকপ্রদ পরিস্থিতির তৈরি 


১... করেছেন নাটকে। আর সংলাপকে ক্ষুরধার করে তুলেছেন। উদ্ভট ক্রিয়াকর্মের উপর জোর দিয়েছেন 


তিনি। যেমন কাঠের বাক্সর উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা, উত্তরপাড়ার ছেলেদের দেক্ষিণপাড়ার মেয়েরা) 
উদ্ভট ক্রিয়াকাণ্ড আমাদের হাসায়, উত্তেজিত করে। ব্যঙ্গে, কৌতুকে তিনি নাটককে সরব করে 
তোলেন। হেরে যাওয়ার পর মণিময়ের মৃতপ্রায় অবস্থা এবং ডাক্তারদের রোগীকে প্যারিস প্লাস্টার 
জোলাপ হিসাবে খাইয়ে দেওয়া এসব তুচ্ছ অথচ মোক্ষম অস্ত্র নাটকের পরিস্থিতিকে যথার্থ ‘নাটকীয়’ 
করে তুলেছে। অথবা খণং কৃত্বা’ নাটকে ছদ্মবেশ ধারণ পরিস্থিতির জটিলতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। 
প্রেমের একাস্তিকতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা খণং কৃত্বার সম্পুটে হাসির প্রবাহ সৃষ্টি করেছে। 
উত্তরপাড়ার ছেলেরা দক্ষিণপাড়ার মেয়েদের ছারা প্রত্যাখ্যাত হয়। জিতে যায় তাদের ড্রাইভাররা। 
দক্ষিণপাড়ার মেয়েদের এনামেল করা মুখোসটাকে টান মেরে খুলে দেয় ড্রাইভাররা। বেলুনে করে 
আমেরিকা ভ্ৰমণ, গ্রেটা গার্বোর সঙ্গে মোলাকাত বাসনার তীব্রতাকে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে চুড়ান্ত 
পর্যায়ে উঠিয়ে নিয়ে তারপর আছাড় মেরে সে বাসনাবহি (হায় কমলাকান্ত 1)-তে জল ঢেলে দেওয়া 
দৃশ্যে প্রচণ্ড হাসির রোল তোলে । আর সে ভস্ম থেকে মেয়েরা যখন উঠে আসে তখন ফ্যাশন নয় 
ফ্যাডের শিকার মেয়েরা মূর্খামির মাশুল দেয়। প্রমথনাথ যে আইডিয়ার কথা বলেছিলেন তাকে নাট্যে 
ৰূপায়িত করবার করণকৌশলও তিনি নিজেই তৈরি করেছিলেন। বোঝা যায় তিনি কিছুটা প্রচারধর্মী 
নাটক লিখতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন নিছক প্রচার করবার জন্যই তিনি নাটক লিখতে চান। 
তিনি জানতেন আইডিয়ার নীহারিকাকে কীভাবে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র রুপে ফুটিয়ে তোলা যায়। 
‘পারমিট’ নাটক এমনিতে সাধাসিধে। নাট্যবস্তু খুঁজলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। পারমিট প্রথা এই 
নাটকের কেন্দ্রের আর এ প্রথার আনুষঙ্গিক রূপে জালিয়াতি, ফেরেববাজি,, ভুয়া রাজনীতি, 
মূল্যবোধের দ্রুত অবনতি ইত্যাদি এসে ভিড় করেছে। সুপ্রকাশবাবু বারবার জেলে গিয়েছে। সেটা 
কোনো মহৎ উদ্দেশে নয়। জেলে যাওয়া মানেই অপরাধ কিছু করা। চোর, খুনী, জোচ্চোর এরাই 
জেলে যায়। কিন্তু জেলে যাওয়ার আর একটা নাম হল কারাবরণ। দেশের স্বাধীনতার জন্য আইন 
অমান্য করে যে মহৎ দৃষ্টান্ত একদা কিছু মানুষ স্থাপন করেছিলেন, তার অবনতি কী পরিমাণ ঘটেছে 
‘পারমিট’ নাটকে বিশী মশায় তা উদঘাটন করেছেন। একের পর এক দলছুট, প্ৰগতিবাদী, সমাজতন্ত্র 
আসছে আর জেল ফেরত সুপ্রকাশবাবুকে সর্বাধিক দল ভাঙার কাজে অংশগ্রহণ অথবা দেশের 
সংস্কৃতিবিকাশ কিংবা সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা কায়েম করার ব্যাপারে অনুরোধ জানাচ্ছে। কেউ কেউ 
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মানপত্ৰ সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছে। কন্যাদায়গ্ৰস্ত মৃত্যুঞ্জয়বাবু উপযুক্ত পাত্র হিসাবে সুপ্রকাশকেই 
নিৰ্বাচিত করে। বোধ করি সুপ্রকাশেরই মাথা ঘুরে যাবার জোগাড়। আসলে দেশের রাজনৈতিক 
দুনীতিতে ঘুষ দিয়ে পারমিট আদায় করতে সকলেই চায়। অসৎ উপায়ে সঞ্চয় করা সুপ্রকাশের 
টাকাকড়ির উপর লোভ। বিত্তই মানুষের স্ট্যাটাস! প্রমথবাবু অবশ্যই বামপন্থী রাজনীতিকে বিদ্ৰুপবাণ 
নিক্ষেপ করেছেন, কিন্তু রাজনীতির জটিল সুতো যে সকলকেই ধরে আনছে এবং সেই নরকে 
সকলকে নিক্ষেপ করছে এইটি দেখানোই তার উদ্দেশ্য ছিল। বলা বাহুল্য স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর 
পরও একই ব্যাধিতে দেশ আজ জর্জর। প্রমথ বিশীর নাটক পেশাদার মঞ্চে অথবা গ্রুপ থিয়েটারের 
আন্দোলনে ঠাই পায়নি ঠিক কথা। এক একবার মনে হয় তার আইডিয়া কিন্তু জোরালো ছিল। 
দেশব্যাপী ডামাডোলের রোগ নির্ণয় তিনি ঠিকই করতে পেরেছিলেন। তা না হলে গোগলের গভর্মেন্ট 
ইনস্পেক্টরৈর অনুবাদ করবেন কেন তিনি ? 


৩ 


গভর্মেন্ট ইন্সপেক্টর*কে প্রমথনাথ একেবারে দেশীয় বাতাবরণে স্থাপন করেছেন। দিনাজশাহী স্থান নাম 
নির্বাচন থেকে সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, পুলিশ, দাতব্য চিকিৎসালয়ের কর্তা সকলের আতঙ্কিত 
চিত্রচরিত্র আমাদের পরিচিত জগতের । পরশুরামের গল্প বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিশী মশায় একটি মুল্যবান 
মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছেন পরশুরামের গল্পের মানুষ আমাদের সংসারে নিত্য পরিচিত। 
গণ্ডোরিরাম বাটপারিয়া, শ্যামানন্দ, লালিমা পাল এসব ব্যক্তিকে আমরা পথেঘাটে পেয়ে যাই। কিন্তু 
পরশুরামের গল্পের জগতে এদের আচার আচরণে এমন কিছু উদ্ভাস দেখি যা আমাদের পরিচিত 
জগৎ থেকে অন্য প্রান্তরে পৌছে দেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চরিত্রের সংলাপ এবং উদ্ভট মানসিকতার 
উপর নির্ভর করেন পরশুরাম! শ্রীদুর্গা অটোগ্রাফ অথবা শ্যামানন্দকে লঙোটি পরার আবেদনে 
মুহূর্তের মধ্যে মানুষগুলির গুপ্ত বক্রতাকে টেনে আনেন পরশুরম। এর আবেদন বুদ্ধির কাছে। প্রমথ 
বিশীর নাটকেও এই বুদ্ধির খেলা। ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি ছদ্মবেশী গভর্মেন্ট ইন্সপেক্টরের আগমন সংবাদে 
কী রকম বেসামাল অবস্থায় পড়তে হল নাটকে তারই কতকগুলি চিত্র তুলে এনেছেন। নাট্যকারের 
কৃতিত্ব কিছুটা মূলের লেখকের নিশ্চয়ই কিন্তু প্রমথনাথ আমলাতন্ত্রের যে নাড়িনক্ষত্রের সংবাদ এ 
নাটকে সঞ্চিত করেছেন তা আমাদের পরিচিত জগতের। যে মুহূর্তে এই পরিচিত ব্যক্তিরা নিক্ষিপ্ত 
হলেন ছলনার গহুরে সেই সময় থেকে চরিত্রগুলির বিস্ফোরণ ঘটতে লাগল। আর যে ব্যক্তি 
পাকেচক্রে ছদ্মবেশী ইন্সপেক্টুরে রূপান্তরিত হল সে এদের দুর্বলতার সুযোগ সন্ধানে তৎপর হয়ে 
উঠল। এই লুকোচুরি খেলায় হাস্যরসের সৃষ্টি আর আমলাতন্ত্বের রক্তচক্ষুর নেপথ্যে যে ব্যক্তিগত 
সুযোগসুবিধা গ্রহণ, সাধারণ মানুষকে শোষণ এবং নিজেদের ভুয়ো আভিজাত্য রক্ষা করায় আয়াস 
সবই নাট্যকার একে একে সাজিয়ে -দিয়েছেন। 

প্রমথনাথ বিশীর নাটকে সমাজের অবক্ষয় আর মূল্যবোধের অপচয় বারে বারে উঠে 
এসেছে। “মৌচাকে টিল” নাটকের বর্তমান কাল সম্পর্কে বিশী মশায়ের ব্যঙ্গ কৌতুক সেই লক্ষ্যে 
পৌছে যায় চরিত্রগুলির নানা কৌশল প্রদর্শনে। সব কৌশলেরই উৎস কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা, 
ব্যক্তিগত ক্ষমতা দখল, ব্যক্তিগত স্বার্থ ৷ কিন্তু এও বিশী মশায় দেখান কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন চরিত্রেরই শেষ 
পর্যন্ত জয়! যেমন ‘মৌচাকে টিল’ নাটকে সুভদ্রার মালা শেষ পর্যন্ত নিবেদিত হয় কাগুজ্ঞানসম্পন্ন 
কল্যাণবাবুর গলায়। শ্রীমস্তকে কল্যাণ বুঝিয়ে দিয়েছিল নির্বাচনের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, দেশের প্রতি 
বিশ্বাসভঙ্গা, ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপ, প্রতিপক্ষের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া মানুষরাই মন্ত্রীমগুলীতে 
প্রবেশের অধিকার পায়। খুব কী অন্যায় বলেছে কল্যাণ ? সুভদ্ৰা শ্ৰীমত্তর কথার চালাকিতে দেশের 
মানুষকে বোকা বানানোর প্রতি প্রকাশ করে ঘৃণা। আর ‘কল্যাণ দেখায় তাসের দেশের খেলা। 
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কল্যাণের জবানিতে শোনা যাক, ‘শ্ৰীমন্ত করে কথার চালাকি তাতে লোক ঠকে, আমি করি হাতের 
চালাকি, তাতেও লোক ঠকে। আমার তাসের ইন্দ্রজাল অতি হীন ধরনের হাত-সাফাই ছাড়া আর কিছু 
নয়’। বুঝতে অসুবিধে হয় না কল্যাণ নাটকের বিবাহার্থী আধুনিক মতলববাজদের থেকে দুরে 
দীড়িয়ে। সে স্পষ্ট দেখতে পায় সেই জন্যেই। এন্দ্রজালিক বলে নিজেকেই সে বিব্রত করে। সেকালের 
ঘটনায়ও (মৌচাকে ঢিল) ভদ্রার আচরণে এইরকম ব্যাপারই দেখতে পাই। কিন্তু সে-ও শেষ পর্যন্ত 
বুঝতে পারে কাণগুজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হচ্ছে গোপালদেব। 

‘পরিহাস বিজল্পিতম্‌, নাটকে দেশোদ্ধারের ব্রত গ্রহণের সঙ্কল্প এবং সেই সঙ্কল্পের জন্য 
নেই। ‘যেখানে যে আছেন নাচতে শুরু করুন। আর সে নাচও এমন কিছু নয়-_ওয়ালৎস, পলকা আর 
ফক্স ট্রট।” রাজনীতিবিদের পরামর্শ হচ্ছে ওই নাচেই বাঙালির পরিত্রাণ। তার বক্তব্য স্বদেশবাসী 
বাঙালীদের স্বদেশে জায়গা নেই ! না-না, এসব দেখেও দেখো না। চোখ দিয়েছ সিনেমাতে বীধা ; হাত 
দিয়েছ মাড়োয়ারীকে বাঁধা ; মুখ দিয়েছ গজলে বাঁধা ; কান দিয়েছ রেডিওতে বাঁধা ; পা দুটো খালি 
আছে---তাই বা খালি থাকে কেন ? নাচো-নাচো খুব নাচো !' ভোগ্যপণ্য আর দুরদর্শনের বিভিন্ন 


_ ক্যানেলের চ্যানেল-_ওই দুটি যোগ করলে রাজনীতিবিদের বক্তব্যকে হাল আমলের সমস্যা পৰ্যন্ত 
মিটিয়ে দেওয়া যেত। এসব কথার একটাই উদ্দেশ্য দেশ জুড়ে নৈরাজ্যের যে ক্লেদ ঢেলে দেওয়া 


হয়েছে তার থেকে পরিত্রাণের কোনো আশাই নেই। বাঙালি সমাজের ধ্বংস যে আসন্ন প্রমথনাথ বিশী 
মশায় তার নাটকের ভূমিকায় বলেছেন। কোনো কোনো নাটক তার ভাষ্য মাত্র। 

এই প্রহসন-লেখক বাঙালির ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নানাভাবে নটিকে উপস্থিত করেছেন। ভূত 
এসেছে এতিহাসিক আচরণে, বর্তমান তো প্রকাশ্য আর কোমলকঠিন বাস্তব। ভবিষ্যৎ তার কাছে 
কীভাবে ধরা পড়ছে তাও নাটক থেকে জেনে নিতে হবে। “ঘৃতং পিবেৎ' নাটকে বাঙালির--নাকি 
মুষ্টিমেয় কিছু বাঙালির-_বজ্জাতির তুলো ধুনেছেন। খণপ্রস্ত শ্বশুর জামাইয়ের লুকোচুরি এই নাটকে 
সৰ্বেশ্বরকে বোকা বানাবার চেষ্টা করেছে। তার সৰ্বেশ্বর নিতান্ত ছাপোষা গোছের বাঙালি রায়বাহাদুর 
সেজে ত্রিদিবকে ধোঁকা দিতে চেয়েছে। আর এসব ক্ষেত্রে খণং কৃত্বা’ নাটকে যেমন তেমনি “ঘৃতং 
পিবেৎ' নাটকেও ধূর্ত সংলাপের ইদুর দৌড়াদৌড়ির খেলা দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। বিদেশের 
সব কিছু ভালো, বিদেশের হঠাৎ আলোর ঝলকানি বাঙালির পরিবেশছুট জীবনকে আঁকতে প্রমথনাথ 
বড়ই ভালোবাসেন। ‘দক্ষিণ পাড়ার মেয়েরা” নাটকে সেই রকম ব্যাপারই দেখি। “ঘৃতং পিবেৎ' নাটকে ' 
প্রমীরার বিদেশে পাড়ি দেবার প্রলোভন থেকেই ত্রিদিবের ফাদে সহজে ধরা দিতে পেরেছে। সে যে 
একটি বাকৃসর্বস্ব মোটর ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে সাময়িকভাবে সে বোধই সে হারিয়ে ফেলেছে। 
তাদের বিয়েও হয়ে গেল। ত্রিদিবের এবার অসহায় অবস্থা। সর্বেশ্বরের অবস্থা আরও শোচনীয়। 
দুজনেই পাওনাদারের কঠিন পেষণে। আশাভঙ্গের পরিণাম দেখা দিতে লাগল। সকলের প্রাঙ্গণেই 
বিষবৃক্ষের বীজ পৌতা আছে। এবারে সেই বৃক্ষ অঙ্কুরিত হল। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ছিল পুরাণ আর 
সমস্ত পরিস্থিতিটাকে একেবারে ঘুরিয়ে দিল। পরমুহূর্তে জীবনের অর্থ তাদের কাছে পরিস্ফুট হতে 
লাগল। এতদিন যে জীবন নিয়ে তারা স্বর্গসুখ পাবে বলে মনে করেছিল স্বর্গনির্বাসিত মানুষ এখন 
তার ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে নিতে চাইছে। জীবনকে কে যেন স্পষ্ট করে তুলল। ত্রিদিবের সংলাপটি 
কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও নাট্যকারের বক্তব্য বোঝাবার দিক থেকে প্রয়োজনীয় বলে তা এখানে তুলে দিচ্ছি। 
‘মীরা, কাল রাত্রে জীবনের সঙ্গে আমার শুভ দৃষ্টি হয়েছে। ওদের বিষপানের সংবাদে আমার চোখের 





উপর থেকে কালো একখানা যবনিকা সরে গেল। বুঝলাম, জীবন আমাদের পরীক্ষা করে মহাদেবের 
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মত; পরীক্ষা করে তার দারিদ্র্য দিয়ে, ছিন্নকন্থা দিয়ে, অস্থিমালা দিয়ে, শ্মশানে ভস্ম দিয়ে। ভয় পেয়ে 
যারা পিছিয়ে যায়, তারা মরে। আর যারা টিকে থাকে, তারা দেখতে পায় জীবনের সমস্ত এশ্বর্য। কাল 
সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার চোখের সম্মুখে ঝুলছিল-_বিরাট বিশ্বব্যাপী এক ছিন্নকন্থা ! মালবিকা-নীরজা মরে 
আমাকে বাঁচিয়ে গেছে। তাদের মৃত্যু সংবাদে জীবনের সম্পদ আমার চোখে প্রকাশিত হয়ে পড়ল’। 
এই হচ্ছে চিরপুরাতন অথচ চিরনৃতন জীবন-সত্য। প্রমীরার দিব্যজ্ঞান এইরকম ; “সুদীর্ঘ প্রহসনের 
চেয়ে সুদীর্ঘ ট্র্যাজেডি অনেক ভাল” কমেডি-প্রহসন লেখকেরও বোধ করি এই অভিজ্ঞতা । কমেডি 
লেখক যে সুস্থ জীবন প্রত্যাশা করেন সে বস্তু এই নাটকে স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই নাটককে, বিশী 
মহাশয়ের আরও কিছু নাটককে সামাজিক বা পারিবারিক নাটক নামে অভিহিত করলে কিছু মাত্র 
অসমীটান হবে না। যদিও লঘু নাটকের শ্ৰেণীভুক্ত করে আমরা লেখকের সিরিয়াস নাটককে লঘু করে 
দেখি। ত্রিদিব-প্রমীরা”র সাংসারিক জ্ঞান সুস্থতার মধ্যে পৌছে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। 








৪ 


প্ৰমথনাথের ‘জাতীয় উন্মাদীশ্রম'-কে বলা হয়েছে ‘রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ভাবী এঁতিহাসিক কমেডি’। 
প্রমথনাথ যখন এই নাটক লেখেন (১৯৭৪) তখন দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবেশ প্রচণ্ড 
অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নানাভাবে তাঞ্সি মেরে রক্ষিত হচ্ছিল। বামপন্থী 
আন্দোলন তখন চূড়াস্ত পর্যায়ে। বামপন্থী আন্দোলনের নবপর্ধায় সুরু হবার মুখে। বিশী মশায় এই 
সময়ে যে নাটকটি লিখলেন তা সমকালীন পরিস্থিতিকে এমনভাবে উপস্থিত করলেন যে দেশে সুস্থ 
পরিবেশ সম্পূর্ণ তিরোহিত। উন্মাদ আশ্রম-ই একমাত্র ভরসা। সব মন্ত্রীর একাত্ত ইচ্ছা উন্মাদ আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই প্রতিবাদ, ঘেরাও, আন্দোলন সব বন্ধ হয়ে যাবে। এই বিচিত্র পরিস্থিতির 
উদ্ভাবন নাট্যকারের কুশলী চিন্তা-দক্ষতার কথা মনে করিয়ে দেয়। ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন এ 
নাটকের পরিস্থিতি দুহাজার চার খ্রিস্টাব্দের কথা। নাটকের সংলাপ, চরিত্র (পুতুল হওয়া সত্ত্বেও), 
পরিস্থিতি এবং মর্ম সবই আমাদের মননকে তীক্ষু, সরব করে তোলে এবং তা সমকালীন হতেও বাধা 
নেই। কমেডি নাটকের চরিত্র সাধারণত নাট্যকারের হাতের পুতুল হয়ে থাকে। “কমেডি অফ ম্যানার্স' 
নাটক তো তাই। বিশী মহাশয় যে চরিত্রগুলিকে নাটকে নিক্ষেপ (শব্দটি বিশী মহাশয়ের খুবই প্রিয় 
ছিল) করেছেন তাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য খুবই কম। তবুও মন্ত্রীসভার সদস্যগণ-_খাদ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, 
বিনোদন মন্ত্রী, পরিবার মন্ত্রী ইত্যাদি-_নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চলাফেরা করার চেষ্টা করেছে। 
তাদের বৈশিষ্ট্য এবং ভিন্নত্ব ধরা পড়েছে সংলাপে । ঘন ঘন বাংলা সাহিত্য থেকে ভুল উদ্ধৃতির উল্লেখ 
হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। গোগলের অনুসরণে আমলাদের অপকৌশলকে ছিন্নভিন্ন করেছিলেন 
নাট্যকার । আর উন্মাদ আশ্রমে তিনি পুলিস কমিশনারের অবতারণা করে পুলিশ বিভাগকে ধুনেছেন।' 
মিস্‌ দে যেহেতু যোগ্যতায় অপদার্থতম সেহেতু তিনি পুলিশ কমিশনার পদে আরুঢ়। আর যখন তিনি 
* কাজে আসেন তখন বেণীটি টুপির ভেতর লুকিয়ে রাখেন। তিনি জনতাকে কীভাবে ছত্রভঙ্গ করেন ? 
মুখ্যমন্ত্রী জনতাকে ঠেকানোর জন্য কমিশনারকে বললেন কিছু পুলিশ নিয়ে যেতে। কমিশনার বললেন 
জনতার হামলার ভয় নেই। সঙ্গে যোগ করলেন “ঠিক উল্টো। যখন দেখি যে জনতা সীমা ছাড়িয়ে 
যাচ্ছে তখন এমনভাবে টুপিটা খুলে ফেলি যেন হঠাৎ খসে গেল, অমনি লম্বমান বেণী দেখে ওদের 
সম্বিৎ ফিরে আসে!’ (মুখ্যমন্ত্রী) কেন ? (কমিশনার) কেন কি, শিভালরি যে পুরুষের স্বভাবধর্ম। 
আমার রেকর্ড দেখবেন, এতদিনের মধ্যে একবারও লাঠি চার্জ বা গুলি ছুঁড়তে হয়নি। এর পর বিস্মিত _ 
মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন _শুধু বেণী দেখিয়েই জব্দ করে দিয়েছেন ! শিক্ষামন্ত্রী বললেন, এই জন্যেই বুঝি 
কালিদাস বেণীসংহার কাব্য লিখেছেন। কমিশনারের উত্তর, ‘যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাবো 
না"। এই উদ্ধৃতি থেকে প্রমথনাথের হাস্যরস সৃষ্টির জন্যে বাক্চাতুরীর প্রয়োগ বোঝা যায়। ‘উন্মাদ 
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আশ্রমে” এই বাকবৈভব কিঞ্চিৎ বেশি। অনেক সময় বাক্‌বৈভবও নাটকের চরিত্রহানি ঘটাতে পারে। 
যেমন ভারতচন্দ্র বলেছিলেন ‘গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়”। দর্শক-পাঠক নাটকের গতির 
দিকে লক্ষ্য না রেখে কেবলই বাক্‌ছলের বাহাদুরি দেখতে অথবা পড়তে থাকে। প্রমথ বিশীর নাটক 
মঞ্চ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ বোধ করি এখানে। 


৫ 


বাংলা কমেডি কেন কোনো কমেডিই তত্ত্বভারাক্লান্ত হয় না। যদিও শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন 
এমন কিছু কমেডি আছে যা জীবনের গভীর আকাঞঙ্ক্ষাকে সত্যরূপে প্ৰতিষ্ঠিত করে দেয়। মানুষের 
সত্য উপলব্ধিকে করুণমধুর সম্পুটে বেঁধে দিয়ে জীবনযাপনের মর্ম উদ্ঘাটন করার ক্ষমতাও কমেডির 
আছে। এই মুহূর্তে এরকম কমেডির উদাহরণ হিসাবে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের ‘চিরকুমার সভা’র 
কথা। কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের কোনো কোনো রচনার দৃষ্টান্ত । প্রমথনাথ বিশী 
কমলাকান্তের দপ্তরের কথা নিজেই বলেছেন তার নাটকের 'ভূমিকা'য়। কিন্তু তিনি যে পরশুরামের 


অনুসারী সে প্রসঙ্গ 'গভর্মেন্ট ইন্সপেক্টর'-এর উল্লিখিত। ধূর্ত নায়ক তার ধূর্তামি এবং গোটা 


দিনাজসাহীর আমলাদের বোকামির এবং স্বার্থপরতার কথা পরশুরামকে চিঠি লিখে জানিয়ে 
_ শল্পরচনার উপাদান সরবরাহ করেছিল। এতেই বোঝা যায় পরশুরামই বিশী মশায়ের আদর্শ । 
পরশুরামের রচনায় অনুভূতি অপেক্ষা মস্তিষ্কের আলোড়ন বেশি। ব্যঙ্গ বিদ্ূপ শ্লেষ নিক্ষেপে সে 
আলোড়নকে সজীব করে তোলেন পরশুরাম। প্রমথনাথ ও প্রহসন কমেডি-তে এই শ্লেষ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ 
নিক্ষেপ করতে থাকেন। জি. বি. এস তার পথপ্ৰদৰ্শক ৷ আবার জি. বি. এস নাট্যকারের মননে কিছুটা 
স্থান জুড়ে থাকার জন্যে তিনিও কিছু সমস্যার অবতারণা করেন। যেমন তীর কিছু নাটকে ভারতীয় 
বিবাহ সম্পর্কে তর্কবিতর্কের ভূমিকা দেখতে পাই। পাশ্চান্ত বিবাহ এবং ভারতীয় বিবাহ-এর মধ্যে 
মৌলিক না হোক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুতর পার্থক্য আছে। পাশ্চান্ত বিবাহে প্রেমান্তে বিবাহ আর ভারতীয় 
বিবাহে বিবাহান্তে প্রেম। যাকে জানি না, যাকে দেখিনি, যার কথা শুনিনি তাকে বিবাহ করে প্রেমে 
পড়া বিশী মহাশয়ের কাছে রোমান্টিক প্রেমের উদাহরণ । পাশ্চান্ত বিবাহতন্ত্রে এই রোমান্স বিবাহের 
পূর্বেই ঘটে যায়। বিশী মশায় বলেননি কিন্তু একটা জিজ্ঞাসা থেকে যায়, দুই-ই তো রোমান্টিক। 
নায়িকা অল্পে অল্পে মুকুলিত, বিকশিত হয়ে ওঠে নায়কের স্পর্শে। পাশ্ান্তবিবাহে বিবাহ-পূর্ব প্রেমের 
নাম ভারতীয়রা দিয়েছিলেন পূর্বরাগ। পূর্বরাগ আর বিবাহ এক নয়। নাট্যকারের মতে ভারতীয়রা 
পূর্বরাগ ও বিবাহ-কে এক করে দেখেননি। পূর্বরাগের মহিমা আর বিবাহের মতে ভারতীয়রা পূর্বরাগ 
ও বিবাহ-কে এক করে দেখেননি। পূর্বরাগের মহিমা আর বিবাহোত্তর প্রেমের মহিমা স্বতন্ত্রজাতীয়। 
পাশ্চাত্য বিবাহে বিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ। ভারতীয় বিবাহে আইনসিদ্ধ বটে কিন্তু শত অশান্তি সত্তেও 
বিচ্ছেদের দিকে পা বাড়ায় না (এ-কথা এ-তত্ও বোধ করি নাগরিক জীবনে বাতিল হতে চলেছে) 
। দুই বিবাহতত্ত্বেই ভালোমন্দ আছে। এই তত্ত্বকে পরীক্ষা করেছেন বিশী তার কোনো কোনো নাটকে। 
সুনন্দ আর মিস্‌ দে, ত্রিদিব এবং প্রসীরা, সাবিত্রী এবং সত্যবান আর শ্বেতরাজ আর তার পত্নী। 
আরও উদাহরণ পাবেন পাঠক এই নাট্যসংগ্রহে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় নায়ক-নায়িকা যৌবনের 
প্রগলততায়, মায়ামোহে যে অলীকের পেছনে ছুটেছিল তার অসারতা তারা বুঝতে পারে নাটকের 
পরিণতিতে এসে। তখন দারিদ্র্যও প্রেমের যথার্থ মহিমায় অভ্যর্থিত হয়। 

কিন্তু আরও একটি প্রসঙ্গ উহ্য থেকে যায়। সাবিত্রী (একে নাট্যকার চিরপুরাতন এবং 
চিরনৃতন বলেছেন। আমি বলি একাধারে উর্বশী আর লক্ষ্মী একজন অপ্সরা অন্যজন কল্যানী)-র 
চরিত্রে এই দুই নারীর দ্যোতনা। সত্যবান বিবাহবন্ধনে আসতে চায় না। স্বয়ন্বরা সাবিত্ৰী শেষ পর্যন্ত 





__ অৰ্ধমৃত সত্যবানের গলায় মালা পরিয়ে দেয়। শ্বেতরাজেরও সেই করুণ অবস্থা স্বয়ম্বর সভায় অন্যান্য 


নট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ২১৭ 


রাজন্যবৃন্দের কথায় এই বিবাহততুটি স্পষ্ট হয়ে যায়। শ্বেতরাজ বলছেন ভারতীয় বিবাহে পূর্বরাগের 
পালা উদ্যাপন করে বিবাহ করবার রীতি আছে। কাঞ্চীরাজ বললেন, সেজন্যই বিবাহবিচ্ছেদও থাকা 
উচিত। কারণ, পূর্বরাগের উষালোকে যে রূপরহস্য চোখে পড়ে, মানুষ যখন তা বিবাহের পরে আশা 
করে যায় আর পায় না, তখন তার মনে বিদ্রোহের ভাব জাগা স্বাভাবিক। বিবাহবিচ্ছেদের দরজা 
দিয়ে এই ভাবের নিন্কমণ-পথ। যে তত্তের কথা বিশী মশায় বলেছিলেন, নাটকের মধ্যে তাকেই স্বচ্ছ 
করে তুললেন। প্রমথনাথ বিশী এই তত্ত্বের নাটকীয় রূপ দিয়েছেন “পশ্চাতের আমি’ নাটকে। এ 
নাটকটি কিন্তু কমেডি পর্যায়ের নয়। কমেডিয়ান হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম চাইছেন যেন। নায়িকা 
অলকা আর নায়ক অরবিন্দ। এরা বিবাহিত। কিন্তু অরবিন্দের চিন্তে জাগে তৃষ্ণা। সে তৃষ্ণায় অরবিন্দ 
কাতর হয়। বিভীষিকা রূপে তাকে আক্রমণ করে এই তৃষণ্র। কৈশোরে তার জীবনে এসেছিল শেফালী। 
অরবিন্দ তখন বিদ্যা অর্জনের নেশায়। নায়িকার শেষ উচ্চারণ ছিল “তোমার মন রয়ে গিয়েছে 
উপোসী, তাকে আজ কি বলে বোঝাবে ? ভাল ছেলে ছিলে। ভাল ছেলে। বইকে মনে হয়েছিল 
জীবনের চেয়ে বড়ো!’ প্রথম যৌবনে অরবিন্দ পেয়েছিল কৌকড়া চুলের এক কিশোরী-কে। তার 
খোঁপায় ছিল রক্তকরবী। ভক্তিযোগ পড়া অরবিন্দ তাকেও উপেক্ষা করেছিল। কিশোরীর প্ৰশ্ন “আজ 
কার দোষ, বল ? জীবন তোমার কাছে ধরেছিল সুধা-_আর তুমি চলে গেলে বিলেতে ! পরিণত 
যৌবনে যৌবনের উচ্ছৃসিত পূর্ণিমার পাত্র নিয়ে যে মোহিনী এসেছিল বিলেতে, তাতে প্রণয়ীর মনে 
হয়েছিল ভিন্ন দেশে ভিন্ন পরিবেশে অরবিন্দের চিন্তে লাগবে দোলা। অরবিন্দ তাকেও ফিরিয়ে 
দিয়েছিল। মোহিনীর স্পষ্ট উক্তি, জীবনের উপেক্ষায় জীবন আজ প্রতিশোধ নিতে উদ্যত। সখীর 
তৃষ্ণা মিটলে, তবেই পত্নীর প্রতিষ্ঠা হয়। দুজনকে এক দেহে পাওয়া যায় না; একসঙ্গে দুজনের স্থান 
নেই জীবনে, মূর্খ ! নাট্যকারের বিবাহতত্তের এক্সপেরিমেন্টকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা গেল। 
অরবিন্দের জীবনে ট্র্যাজেডি আর কীই বা হতে পারে ? পশ্চাতের আমি তাকে ঘেরাটোপের মধ্যে 
বেঁধে ফেলেছে। নাট্যকার কী বলতে চান পূর্বরাগ আর বিবাহ দুই ভিন্ন গোত্রের ! পূর্বরাগকে মেনে 
নাও, বিবাহকেও মেনে নাও। অর্থাৎ কেটি মিত্রকে আর লাবণ্যকে মেনে নাও। এই মান্যতা কী শাস্তি 
দেবে ? না অরবিন্দের সংস্পর্শে আসা পূর্বনারীরা বারবার অরবিন্দের সুখ-শাস্তির কাটা হয়ে 
থাকবে ? অরবিন্দ চীৎকার করে বলবে ‘ওঃ বাবা ! এ কার চোখ জুলছে অন্ধকারে .? কোন্‌ তৃষ্ণা, 
ক্ষুধিত, অতৃপ্ত!’ অরবিন্দ সখী চেয়েছিল। মিস্‌ গুপ্ত সেই সখী। অলকাকে এক জোড়া বচ দিয়েছিল 
অরবিন্দ। ঠিক সেইরকম ব্ৰুচ মিস্‌ গুপ্তকে-ও। অলকার কাছে তা স্পষ্ট হল। টেবিলের উপরে রাখা 
সেই ব্লুচকে দেখে আতঙ্কিত অরবিন্দকে আমরা পাই। এই আতক সংসার আর সংসার-উ্তীর্ণের 
আকাঙ্ক্ষাকে ধুলিসাৎ করে দেয়। বাঙালির সংসারে পুরুষের এই শোচনীয় চেহারাটাই কী সব ? 
আমরা কী একথা বলব না নারীর ক্ষেত্রেও অনুরুপ সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে ? সে এক্সপেরিমেন্ট 
হলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ তা সহ্য করতে পারবে ত ? এই প্রশ্মমালাও তো বিশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে আসছে। কে জানে একেবারে হাল আমলের ভাঙা এবং ভঙ্গুর এক শ্রেণীর 
মধ্যবিত্তের সমাজের মুখোমুখি হচ্ছি কিনা আমরা। বিশী মহাশয়ের নাটকেও সে ইঙ্গিত অস্পষ্ট ভাবে 
আছে কিনা। 

প্রমথ বিশী তারাশঙ্করের সমসাময়িক লেখক হলেও আরোগ্য নিকেতনের আদর্শ থেকে কিছু 
পাননি। এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য না হতেও পারে। কিন্তু এটা ঠিক, আর নাট্যকার তা স্বীকারও 
করেছেন,_যে চিকিৎসাবিদ্যা এবং চিকিৎসককুল সমাজের ভার এক শ্রেণীর শোষক, নিষ্ঠুর এবং 
নির্মম। গোটা সমাজটাই যেখানে দুর্নীতিগ্রস্ত সেখানে বিশেষ এক গোষ্ঠীকে এভাবে চিহ্নিত করার মূলে 
কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দংশন আছে কিনা বলা দুবৃহ। আমরা তীর বেশ কয়েকটি নাটকে 
চিকিৎসককে হেনস্থা হতে দেখি। সাবিত্রীর স্বয়ম্বৱ সভা থেকে যার শুরু। ধর্বস্তরি রোগী অপেক্ষা শাস্ত্র 
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ঠিক চলছে কিনা তাকে গ্রাহ্য করেন। মরণাপন্ন রোগী শাস্ত্রনির্দেশ অনুযায়ী কেন মরল না এ সমস্যায় 
ধন্বস্তরি চিস্তিত। ‘মৌচাকে ঢিল’ নাটকে গোপালদেব মৃতবৎ শুয়ে পড়লে ধম্বম্তরিকে ডাকা হল। 
ধন্বস্তরি তার অসাধারণ জ্ঞান নিয়ে রোগ নির্ণয় করলেন ‘নৈযুজ্য পরাপত্তি ব্ৰহ্মবৈক্লব্যবাদ’। বলা 
বাহুল্য ভদ্ৰা এর কোনো অর্থই খুঁজে পায় না। ধন্বস্তরি তখন বলেন ‘জ্ঞান হচ্ছে কর্পুরের মত, যতক্ষণ 
তাকে সংস্কৃত ভাষায় দুরূহ পেটিকার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায়, বেশ থাকে, খুলে বের করে আনলেই 
তা দেখতে দেখতে বায়ুতে মিলিয়ে যায়'__এই হচ্ছে পরশুরামী ভাষা। আর ধর্বস্তরির কায়দা- 
প্রমথনাথ উল্লেখ করেছেন। রোগীর মৃত্যুতে চিকিৎসকের দুঃখ হয় কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ধন্বস্তরি 
স্পষ্টতই বলেন যতক্ষণ রোগীর অভিভাবক বেঁচে আছে ততক্ষণ তার দুঃখ নেই। কেননা পারিশ্রমিক 
তো তিনিই দেবেন। শেষ পর্যন্ত ধন্বস্তরির জবাব আমাদের ডাক্তার জাত সম্বন্ধেই সন্দিগ্ধ করে তোলে। 
তার বক্তব্য “রোগ একশো বার চিনেছি, কিন্তু রোগ চিনতে চিনতে রোগী মারা গেলে কি করব ? রুগী 
এরকম অবিবেচক হলে চলে না’। এর পর মন্তব্য নিপ্্রয়োজন। ‘মৌচাকে টিল'-এ বর্তমান কালের 
ঘটনাতেও ডাক্তার পৃথীরাজ ও চন্দ্ৰগুপ্ত সেনের চিকিৎসা শাস্ত্রে অজ্ঞতা প্রমথনাথ দেখিয়েছেন। এরকম 
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প্রমথনাথ বিশীর নাট্যচর্চা ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্ব থেকেই। আড্ডাপ্রিয় মানুষ ছিলেন ভিনি। 
আভ্ডাবাজ মানুষেরই--যারা সক্ৰিয় অংশ নেন-_তাদের তর্কবিতর্কে নামতে হয়। প্রমথ চৌধুরী সবুজ 
পত্রে এই আড্ডার মেজাজটা আনতে চেয়েছিলেন হারীতকৃষ্ণ দেবকে দিয়ে। আমরা দেখি 
আড্ডাধারীদের তর্কবিতর্ক হারীতকৃষ্ণ নাটকীয় সংলাপেই প্রকাশ করেছেন। প্রমথনাথ এই আড্ডার 
মেজাজটা কোনো কোনো নাটকে যথাসম্ভব রক্ষা করেছেন। কখনও স্মিত হাসির কৌতুকে আড্ডার 
মেজাজটিকে কোমল করে তুলেছেন। কখনও প্রতিপক্ষকে ত্রীক্ষবাণে বিদ্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য সব 
আড্ডাবাজই নাট্যকার হতে পারেন না। নাটকীয় সংলাপ রচনার দ্বারা পক্ষ প্রতিপক্ষ নির্ধারণ করে 
নিয়ে সব সময় নাটক লেখার অভি প্রায়ও থাকে না রচয়িতার। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের ধৰ্ম্মতত্ত 
নাটক নয়, দোম আস্তনিওর ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ’ নাটরচনা হয়। ইংরেজি সাহিত্যেরও 
উদাহরণ টানা যেতে পারে। 

আসলে আড্ডার শিথিলতা নাটকে পরিত্যাজ্য। আড্ডার অসংযম নাটকে পরিত্যাজ্য, আড্ডার 
বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাওয়াও পরিতাজ্য নাটকে। নাটকে একটি বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। 
সংযম জরুরি নাটকে। শিথিলতাকে স্থান দেওয়া যায় না নাটকে। ভাবের রস না হোক বুদ্ধির সৌন্দর্য 
নাটকে প্রত্যাশিত। কখনও কখনও আড্ডাধারী নিজের উদ্ভট কৌতুহলকে আড্ডায় ফেলে অন্য 
সদস্যদের মতামত যাচাই করে নেন। প্রমথনাথের ‘বেনিফিট অফ ডাউট' এরকম একটি রচনা । “কে 
লিখিল মেঘনাদবধ"ও এই রকম লঘুচালে লেখা একটি প্রহসন। এ দুটি লঘু নাটক অভিনয়যোগ্য হয়ে 
উঠবে এমন আশা করা যায় না। কিন্তু রোহিনী হত্যাকে কেন্দ্র করে যে বাদপ্রতিবাদ এক সময় বাংলা 
সমালোচনায় সরব হয়ে উঠেছিল তার যৌক্তিকতা বিচার শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গড়িয়ে গেল ; 
এমন নাটিকা লিখে প্রমথনাথ বিশী বাঙালীর মন এবং মননকে যাচাই করতে চেয়েছেন। মেঘনাদবধ 
কাব্যের কবি যদি বিদ্যাসাগর হতেন তবে কেমন হত ? আড্ডার কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় থাকে না। 
যেদিন যেমন সদস্যদের মাথায় বিষয় আসে তাই আড্ডার আলোচ্য। এরকম উদ্ভট বিষয় না হলে 
নাটকের বিষয় কী করে হয়। আসলে মধুসূদন এবং বিদ্যাসাগর প্রতিভার মুল্যবিচারের বাসনা ছিল 
সমালোচক প্রমথনাথের। “পরিহাস বিজল্পিতম্‌’ নাটকটি আড্ডার বিষয় হতে পারত। বইটির পরিশিষ্টে 
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বাঙালি, বাংলাভাষা, রাষ্ট্রভাষা এবং রঙ্গমঞ্চ নিয়ে নানা কথ” আছে। পরিহাসের ছলে বললেও বিশী 
মহাশয়ের বক্তব্য মাঝে মাঝে সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। সেই বিষয়গুলিই নানা মূৰ্তিতে নাটকে প্রবেশ 
করেছে। আড্ডার বিষয় হতে পারত এই কারণে বলছি যে আড্ডায় আত্মসমালোচনার মতো রসাল 
বস্তু আর কী হতে পারে। আর বুড়ো আঙুলে বুলবুলি পাখিকে নানাভাবে নাচিয়ে দিয়ে সঙ দেখার 
শখ উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের দর্শকদের মজা জোগাবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। 
আড্ডাধারীরা এ পরিহাস উপভোগ করছেন এমন আমরা ভাবতেই পারি। কিন্তু নাটকটির অন্নমধুর 
উতরোল হাস্যও বড়ো সম্পদ বলে মনে করি। প্রমথনাথ বিশী তার নাটক মঞ্চস্থ হয় না বলে 
দুঃখ করেছেন। এর কারণ তিনি নিরূপণ করেছেন বুদ্ধির চর্চার আধিক্য আছে বলে একথা 
আমরা বলেছি! তবে তিনি সাস্ত্না খুঁজে পেয়েছেন সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের উদ্যোগে তার নাটক 
অভিনয়ের মধ্যে। | 

এইখানে একটি কথা মনে আসে। প্রমথনাথের নাট্যচৰ্চার পরিধি দীর্ঘসময়ের। তিনি যেমন 
পেশাদার রঙ্গমঞ্চের উত্থান দেখেছেন তেমনি তার বিকৃত রূপও লক্ষ্য করেছিলেন। সৌখিন 
. মজদুরিতে ভরা পেশাদার রঙ্গমঞ্চকে তিনি অবজ্ঞা করেছেন। আবার বাংলা নাটকের অভিনয়ে 
রঙ্গমঞ্চ পরিকল্পনায় যে ‘বিপ্লবী’ চেতনার সঞ্চার হয়েছিল গণনাট্য-চর্চা থেকে তাও তিনি শুনেছেন, 
জেনেছেন এবং দেখেছেন। উদার দৃষ্টি নিয়ে তিনি এ যুগের অভিনেতাদের প্রশংসা করেছেন। অথচ 
কোনো গ্রুপ থিয়েটারই তার নাটক মঞ্চস্থ করতে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। হয়ত তার এ ব্যাপারে কিছু 
বেদনা ছিল। কিন্তু তিনি তার বেদনার কথা প্রকাশ করেননি। 

এক সময়ে তিনি জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আমরা দেখি 
পরবর্তীকালে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলা নাট্যচর্চার 
ক্ষেত্রে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের কথা নানা গোষ্ঠী থেকে অনুভূত হচ্ছিল। এ নিয়ে সভাসমিতিতেও 
আলোচনার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যস্ত অবশ্য প্রস্তাব গ্রহণ ছাড়া আর কিছু হয়নি। গ্রুপ 
থিয়েটারগুলির মধ্যে মতবিরোধ এর অন্যতম কারণ হতে পারে। প্রমথনাথ যে সমকালীন নাট্যচিস্তার 
সামিল হয়েছিলেন এবং নাট্যচর্চাকে জাতীয় পর্যায়ে পৌছে দিতে চেয়েছিলেন এটা স্মরণযোগ্য 
ব্যাপার। 

কেবল তাই নয়, বিদেশী নাট্যকার-প্রযোজক-পরিচালকরা নাটককে দেখেছিলেন মন্দিরে 
প্রবেশ করবার মতো পূর্ণকর্মরূপে। প্রমথনাথ প্রস্তাব করেছিলেন নাট্যচর্চার জন্য প্রাইভেট মঞ্চের 
কথা। যেখানে নূতন নাটকের মঞ্চায়নের সমস্যা তুলে ধরা হবে, অভিনয়ের উৎকর্ষের জন্য পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চলবে! এমন বহু নাটক আছে যেগুলি মঞ্চের সাফল্যের দিক থেকে কিছুটা দুর্বল বলে ধরা 
হয়েছে। সেই সব অপরিবর্তিত নাটক এই প্রাইভেট প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের সামনে তুলে ধরা হবে। 
দর্শকের অনুমোদন সেখানে মিলে যেতেও পারে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে নাট্যচর্চা যথেষ্ট মর্যাদা 
পাক এই প্রস্তাবও প্রমথনাথ করেছেন। তিনিও নাটক দর্শনকে পুণ্যকর্মবূপেই দেখেছেন। 

প্রমথনাথ বিশীর নাট্যচর্চাপ্রীতির এই দৃষ্টান্ত স্মরণযোগ্য। 
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প্ৰমথনাথ বিচিত্র সংলাপ-এ নাট্যকর্মের ছদ্মবেশে এমন কতকগুলি চূৰ্ণক নাটক রচনা করেছেন যার 
আবেদন কেবল দর্শকের শ্রোতার কাছেই নয় পাঠকের কাছেও সমান আদৃত হবে। সংলাপধর্মী এই 
সব রচনায় প্রমথনাথ কখনও পুরাণকে, কখনও উনবিংশ শতকের সমস্যাকে কখনও একেবারে 
একালের সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আর শরৎচন্দ্রের সংলাপে যে দুটি দৃষ্টিকোণ’ আমরা 
দেখতে পাই তা একদিকে যেমন উপন্যাসের বিষয় থেকে উঠে আসে তেমনি সেই বিষয়কে অতিক্রম 
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করে দুই শতাব্দের সাহিত্য জিজ্ঞাসার মৌল রূপটি ধরা পড়ে। সূর্য উষার অক্লান্ত যাত্রা এবং অধরা 
উষার প্রতি সূর্যের অনুরাগ, অপ্রাপ্তির বেদনা কবিতা-কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে। একালের মঞ্চে 
প্রমথনাথের এই রচনা ুতিনাটক নামে অভিনীত হচ্ছে। এবং মঞ্চের আনুকূল্য পেয়ে বিচিত্র 
সংলাপের নাট্যমুহূর্তগুলি আমাদের মন এবং হৃদয়কে আলোড়িত করে দিচ্ছে। এই শ্রুতিনটকগুলি 
অভিনীত হতে দেখে একটা অস্বস্তি দেখা দিতে থাকে। কেন প্রমথনাথ যথার্থ নাট্যকার হয়েও 
পঞ্চাশ-যাট দশকের নাট্যকর্মের সঙ্গে রাখলেন না। তার নাটকের বিক্ষিপ্ত প্রযোজনা থেকে মূল 
স্রোতে নিয়ে আসতে পারতেন হয়ত প্রমথনাথ। এখানেও তীর রাজনৈতিক আদর্শ কি বাধা হয়ে 
দাঁড়িয়েছিল ? আমার অনুমান ঠিক কিনা জানি না কিন্তু আমার আক্ষেপটুকু জানাতে পারি। 
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প্রমথনাথ বিশী শাস্তিনিকেতনের ছাত্র অবস্থা থেকেই সাহিত্যচর্চায় মেতে ওঠেন। হাতে লেখা পত্রিকার 
তিনি কর্ণধার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ যে তিনি পেয়েছিলেন তার কথা তিনি বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ 


& তাঁর রচনার আগ্রহী পাঠক ছিলেন। প্রমথনাথের সঙ্গে তার মতের মিল সব সময় হয়নি সত্য কথা। 





কিছু তিনি রবীরনাথের কাছ থেকে শ্ৰেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন। 'রখযাতরা নাটকের আৱদ্তে 


| নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে আসিয়াছিল। 
[পুনৰ্মুদ্ৰণ : বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত পুনৰ্মু্ৰণ বলে কোনো বানান প্ৰমথনাথ বিলী 
নাট্যসংগ্রহ-র ভূমিকা পরিবর্তন করা হয়নি--সম্পাদক] 
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ৰং 


প. ব. নাটা আকাদেমি পারিকা সংখ্যা ৯ ২০০৪ 


সতু সেন: উত্তরসূরির ভাবনায় 
তাপস সেন 


অনেকদিন ধরে ভেবে পাইনি শ্রদ্ধেয় সতু সেনের অতি বিচিত্র কর্মজীবনের সূচনা থেকে উনি কত 
ধরনের বিচিত্র অভিজ্ঞতালব হয়ে ছ-বছর আমেরিকার উডস্টক প্লে উডস্টন হাউসের নির্দেশকের 
অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরে এলেন উনিশশো একত্রিশ সালে, তখন ওর বয়স তো তিরিশ বছরের 
বেশি নয়। ফিরে এলেন। দেশে ফিরে অল্পদিনের মধ্যেই আধুনিক আলোকসম্পাত ও প্রথম রিভলভিং 
স্টেজের প্রবর্তন করেন রঙমহলে মহানিবার্ণ' নাটকে তার সার্থক ব্যবহারও পাওয়া গেল। দেশে 
ফিরে উনি প্রথমেই ওঁর চিরদিনের শ্রদ্ধার মানুষ শিশির ভাদুড়ির নির্দেশনায় ভারতে প্রথম 


মঞ্চপ্রয়োগে অংশ নিলেন শিশিরকুমারের নির্দেশনায় শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া’ নাটকে। নাট্যকার যোগেশ 


চৌধুরী। এই যোগেশ চৌধুরী মহাশয়ই কিন্তু ঘটনাচকে ভাদুড়ি মশাইয়ের অনুরোধে রাতারাতিই 


লিখেছিলেন গীতা’ নাটক’ কারণ সে সময়েই দ্বিজেন্্লালের ‘সীতা’ নাটক প্রয়োগ করতে গিয়ে 


আইনের স্বত্ব নিয়ে বাধা পেয়ে সমস্যায় পড়ে যোগেশ চৌধুরীকে অনুরোধ করেন, নতুন করে ‘সীতা’ 
নাট্য রচনার জন্য । শিশির ভাদুড়ির কিম্বদন্তী সীতা’ আজও মানুষের মনে উজ্জ্বল। 

আজ এত বছর পরে আমি কৌতুহলী হয়ে রাতারাতি জোগাড় করে পড়ে ফেললাম, যোগেশ 
চৌধুরীর বই "আমেরিকায় শিশিরকুমার তারপর আবার নতুন করে সংগ্রহ করলাম সংসৃতির 
প্রকাশনায় ‘সড় সেন’ বইটি! প্রথম প্রকাশ জুন ২০০২ অর্থাৎ সতু সেনের জন্ম শতবাৰ্ষিকী 
উপলক্ষে । 

সতু সেনের আত্মকথা ও যোগেশ চৌধুরীর রোজনামচা অবলম্বনে একজন বিচিত্র মানুষের 
খবর পেলাম, যাঁর বয়স তখনও তিরিশের কম। উনিই প্রথম উদ্যোগ নিলেন ১০ এপ্রিল ১৯২৯ 
তারিখে। চিঠি লিখলেন শিশির ভাদুড়ির আমেরিকায় তার নাট্য প্রয়োগের প্রস্তাব দিয়ে। তার 
সুলিখিত ইংরেজিতে লেখা স্পষ্ট প্রস্তাব ছিল, কী ধরনের নাট্য প্রয়োগ আমেরিকার সংস্থা বিশেষ 
করে মিস এলিজাবেথ মারবারি-র উল্লেখ করে লিখেছিলেন যিনি একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব এবং 
যিনি অতীতের মস্কোর নাট্যব্যক্তিত্ব স্তানিঙ্নাভস্কি ও বিখ্যাত জার্মান পরিচালক ম্যাক্স রাইনহার্ডের 
নাট্যদলকে সার্থকভাবে নিউইয়র্ক তথা সারা আমেরিকাবাসীর কাছে সাফল্যের সঙ্গে আনার খ্যাতি 
ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। সতু সেন বিশেষভাবে ওঁর চিঠিতে শিশির ভাদুড়িকে মিস 
মারবারির সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক খ্যাতির বিষয় উল্লেখ করেছিলেন। সতু সেনের কথায় 
আমরা জানতে পারি হঠাৎ নাটকীয়ভাবে প্যারিসের এক রেঁস্তোরায় সুরাবর্দি সাহেবের সঙ্গে পরিচয় 
এবং তারই প্রস্তাবে উনি ইলেক্ট্ৰিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বৃত্তি ছেড়ে নাটকের প্রয়োগে কাজ করার মনস্থির 
করে ফেললেন এবং সুরাবর্দি সাহেব তার জন্য প্রয়োজনীয় চিঠিও দিয়েছিলেন রিচার্ড বলিম্নাভস্কিকে, 
থিয়েটারে ছিলেন বলিল্লাভক্কি সাহেব স্বয়ং। নিউইয়র্ক এসে ওঁর সঙ্গে দেখা করলেন সেদিনের 
সত্যেন্দ্রনাথ সেন, তখনও যিনি সতু সেন হননি। অতি কষ্টে ল্যাবরেটরি থিয়েটারে ঠাই তো হল। 
বিশেষভাবে এ ব্যাপারে মিরিয়ম স্টকটনের ব্যক্তিগত অনুরোধে ওঁর নির্বাচনও হল। কিন্তু শুরুর 


_ সময় সতু সেনের খুব সুখের দিন ছিল না। অনশন অনাহারেই দিন কাটছিল। পরে সতু সেনের 


মিসেস স্টকটন ওঁকে ওঁর নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন। সেই মিসেস স্টকটনের বাড়িতে ওঁর অনেক 
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অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন সতু সেন। মাঝখানে উনি ওঁর জীবন সংগ্রামের জন্য কাজ করতে বাধ্য 
হয়েছিলেন ওয়েস্টিং হাউস কোম্পানিতে অদক্ষ মজুরের হিসেবে। যে ওয়েস্টিং হাউসের কথা আমরা 
* জানি, ইলেক্ট্ৰিক কারেন্টের যে নতুন সম্ভাবনা এসেছিল, &, 0. অর্থাৎ বিদ্যুতের Alternate 
Current-এর সূচনা পর্বে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন আর এক 
বিখ্যাত আবিষ্কারক, টমাস আলভা এডিসন। তা সত্তেও আজকে আধুনিক জীবনযাত্রায় কিন্তু A.C. 
অলটারনেট কারেন্ট একটা অপরিহার্য অঙ্গ। যাই হোক অবশেষে সতু সেনের কাজ, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা 
ও উপলব্ধি উডস্টক ল্যাবরেটরি থিয়েটারকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়ে চলেছিল। 

অল্পকালের মধ্যে তরুণ সতু সেন উডস্টক প্লে হাউসের নির্দেশক পদে উন্নীত হয়ে নানা 
ধরনের নাট্য প্রয়োগ করেছিলেন। সেই নাট্যতালিকাটিও কম বৈচিত্ৰ্যময় নয়, প্রয়োগপ্রধান হিসেবে 
ওঁর দায়িত্ব বি সিস্টাস “আঙ্কল ভানিয়া, রেজারেকশন ওয়ার ত্যান্ড পিস; ব্লু বার্ড আরও 
কত নাটক 'আভিগোনে” পরিচালনা মিকাডো’ চলচ্চিত্ৰেও তিনি সহকারী পরিচালক ছিলেন। 

উডস্টক সতু সেনকে স্বাধীনভাবে চিন্তার সুযোগ এনে দিয়েছিলেন। সেই মহৎ প্রয়োগশিল্পীর 
আন্তর্জাতিক রূপরেখার উপলব্ধি করার গভীর আগ্রহে সতু সেন এক বছর ল্যাবরেটরি থিয়েটার 
থেকে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমেই বার্লিনে ম্যাক্স রাইনহার্ড থিয়েটারে ‘দি মিরাবল’ নাটকের 
অভিনয় দেখলেন এবং রাইনহার্ডের কাজের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। পরে ফালে জাক 
কোপ্যের (০০2০) পরিচালিত নাট্যকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় হল। এর পরে তিনি সোভিয়েট 
রাশিয়ার মস্কো আর্ট থিয়েটার ও বলশয় থিয়েটার তো দেখলেনই। ব্যালে ও অপেরার শ্রেষ্ঠ 
পরিচালক মেয়ারহোল্ডের পুশকিন অবলম্বনে প্রযুক্ত অপেরা, চেখফ ও গোর্কির কয়েকটি নাটক 
দেখেছিলেন, বিশেষ করে গোর্কির 'লোয়ার ডেপৃথ’ দেখার একটা অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়েছিল 
মেয়ারহোন্ডের পরিচালনায়। সতু সেনের গুরু ছিলেন রিচার্ড বলিন্নাভস্কি। তারও গুরু স্তানিস্নাভস্কির 
' সঙ্গে ওর রাশিয়াতে সাক্ষাৎ হয়নি। ১৯২৯ সালে রাশিয়া থেকে ফেরার পথে সুইজারল্যান্ডের এক 
আরোগ্য নিকেতনে ছিলেন। অধীর আগ্রহে ছুটে গিয়ে সেই বিশ্ববন্দিত আচার্য স্তানিশ্লাভক্কির সঙ্গে 
পাঁচ মিনিটের জন্যে সাক্ষাৎ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এলেন, লিখছেন সতু সেন “বলি রেখাডিকিত 
প্রশস্ত ললাটে অস্তগামী সূর্য ও আসন্ন মৃত্যুর ছায়া! ্‌ 

সতু সেন ব্রিটেনে গেলেন গৰ্ডন কেগের কাজ দেখতে। উনি সতু সেনের সঙ্গে যথেষ্ট সদয় 
আচরণ করেন, এমনকী তার পরিচালিত নাটকের মহড়া দেখার দুর্লভ সুযোগও দিয়েছিলেন 
ইয়োরোগীয় নাট্যজগতের সবচেয়ে বিতর্কিত পুরুষ। 

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন নাট্যমন্দির প্রদক্ষিণ করে ফিরে এসে আমি আবার ল্যাবরেটরি থিয়েটারের কাজে মন দিই। 

আমার অবস্থা তখন ক্ষুধায় ব্যাকুল তরুণ বৈনতেয়-নন্দনের মতো । বিভিন্ন নাট্যধারা তখন আমার চিন্তায় সংঘাত 

সৃষ্টি করছে, অথচ সমীকরণের স্থিতি লাভ করেনি। এই সময় আমি প্রখ্যাত নাট্যপরিচালক ওয়াল্টার 

হ্যাম্পডেনের সঙ্গে ‘Ligh 0 $i’ এবং রবার্ট এডমন্ড 'জোন্স ও চ্যানিঙ পোলকের সঙ্গে ‘1. 

Money Penny’ নাটক দুটি পরিচালনা করি। আমার নেতৃত্বে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মঞ্চ ও আলোকসজ্জায় 


জী জাক বাৰ্নাৰ্ড লিখিত এবং মার্জোরি গ্যাবিন ও জন লেসাল ঠিথ অনুদিত “দি সালকি ফায়ার" বহু রজনী 
সাফলের সঙ্গে অভিনীত হয়। এই নাটক প্রযোজনার সময় উপদেষ্টা ছিলেন সুখ্যাত প্রবীণ পরিচালক ভ্যাসিলি 
কুচিতা। 

যশ ও অর্থ উভয়ের সামীপ্যে এসে পৌঁছেছিলাম। চেখভের খ্রি সিস্টার্স'এর প্রয়োগ প্রধান থাকাকালীন 
নিউইয়র্ক টাইমস-এর দুদে নাট্য সমালোচক ওয়ালেস ব্রায়ান্ট রিচার্ডস ‘Hindu Heads a Theater’s 
Workshop’ ETE জাল কার নদ ডাম 
নিবন্ধের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধার করছি: 
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‘SATU SEN the autocrat of the workshop at the American Laboratory Theatre, who 
directs the growth of future designers in their ability to create costumes and 5280 5515, has 
come to his present post by a path both ardurous and long. The man who will be responsible 
for the visual authenticity of ‘The Three Sister’, the Tehekov play which will be produced at 
the Laboratory, opening Wednesday, January 8, is a cosmopolite in the fullest meaning of the 
word. Although 26 years old, he has lived and studied half way around the globe. He brings 
to his work a tolerance and a breadth of view remarkable in one so young and to be explained 
only by his contact with many famous personalities. 

His work as a physicist had created in him intense interest in lighting the stage, and he 
felt that the union of electricity and drama, from the point of view of psychology and plastic 
quality, had not been consummated... 

When the Laboratory Theatre moved to its present location, Satu Sen was placed in 
charge of the workshop. In the brick-vaulted celler of the old building on East Fiftty-fourth 
Street he devotes his energies to teaching the craft of the stage and to disproving the kipling 
‘East and West theory that ‘never the twain shall meet’. 

প্রখ্যাত স্পেনীয় লেখক মিগুয়েল দ্য সার্ভেন্টেস-এর ‘ন কুইটো’ বরাবরই আমার অত্যন্ত প্রিয় প্রস্থ। বলা 
বাহুল্য, সাৰ্ভেন্টেস অভিনীত হওয়ার মানসে বইটি লেখেননি। ডন কুইটো-র আটটি স্কেচের মধ্যে দুটো আমরা 
বেছে নিলাম। সে দুটি হচ্ছে দি প্ৰিটেন্‌ডেড বান্ধ’ এবং দি জেলাস ওল্ড ম্যান’। স্কেচ দুটির অনুবাদ 
ও পরিচালনা করেছিলেন ফ্রান্সিস ফার্গুসন, মঞ্চ ও আলোকসম্পাতের পূর্ণ দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। 
ডন কুইটো-র ব্যঙ্গবিদুপ ও ক্ষুরধার বক্তব্যকে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। 
সপ্তদশ শতকের স্পেনের এঁতিহাসিকতা রক্ষা করে দৃশ্য নির্মাণ করতে আমাকেও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। 
হয়তো আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছিল। তার কথঞ্চিৎ সাক্ষ্য আছে The New York Telegram-aর 
নাট্য সমালোচক রবার্ট গারল্যান্ডের উক্তিতে : ‘And, 895 staged by the East fifty fourth 
Streeters with lighting and sets by Satu Sen, they are thoroughly disarming. 
They’re so delightful in their naivate that Broadway couldn't bear them’. 

সার্ভেন্টেসের পর জনৈক ফরাসি নাট্যকার রচিত ‘লা বুফ-এ-তে সালতুয়া’ নামে একটি নাটকের পরিচালনা 
ও মঞ্চ নিৰ্দেশ করি। এ সময়ে আমার পরিচালনাধীন অপর নাটক আডিগোনে'। 

বিদেশে থাকাকালীন ভারতবর্ষ বিশেষত কলকাতার নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে খৌজখবর রাখার প্রাণপণ 
চেষ্টা করতাম। আমার গভীর বাসনা ছিল কলকাতার একটি শ্রেষ্ঠ নাটাসংস্থাকে আমেরিকা এবং ইয়োরোপের 
ভূখণ্ডে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে। ল্যাবরেটরি থিয়েটারের জনৈক ছাত্রের সহায়তায় এই সময় আমার সঙ্গে 
আমেরিকার সবচেয়ে খ্যাত ইমপ্রেসারিও শ্রীমতী এলিজাবেথ মারবারির সঙ্গে যোগাযোগ হয়। শ্রীমতী মারবারি 
ছিলেন মার্কিন সংস্কৃতিজগতের একেবারে উচুতলার মহিলা। তার সংযোগ ছিল অসাধারণ। দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ 
নাট্যসংস্থা, বুদ্ধিজীবী, লেখক, সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পীদের তিনি বারবার আমেরিকায় এনে জড়ো করেছেন। তিনি যে 
সংস্থাটির উদ্যোক্তা ছিলেন, সেটির নাম ফিলাডেলফিয়া গ্যারান্টি ট্রাস্ট। 

কলকাতার নট ও পরিচালক শিশিরকুমার ভাদুড়ির খ্যাতি তখন মধ্যগগনে। ভারতীয় নাটামঞ্চের এই শ্রেষ্ঠ 
পুরুষের প্রতিভার কিছুটা পরিচিতি মার্কিন ও ইয়োরোপীয় নাট্যপিপাসুরা যাতে গ্রহণ করতে পারেন, তার জন্য 
আমি বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিলাম। এখানে শিশিরকুমার ও তার দলের আগমন ও তাঁদের কয়েকটি 
নাট্যানুষ্ঠানের কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না তা জানতে চেয়ে আমি বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করছিলাম। এ বিষয়ে আমাকে প্ৰভূত পরিমাণে সহায়তা করেছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা ও পরিচালক এরিক 
এলিয়ট। কলকাতার থিয়েটার সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং আমার মতো তিনিও ছিলেন 
শিশিরকুমারের গুণমুগ্ধ ভক্ত। | 

এলিজাবেথ মারবারি আমার চিঠির উত্তর দিলেন ও শিশিরকুমার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমাকে 
দেখা করতে অনুরোধ করলেন। তিনি তখন রীতিমতো বৃদ্ধা। হাঁটতে পারেন না। হুইলচেয়ারে চলাফেরা করেন। 
কিন্তু তার মাথা ছিল অত্যন্ত সাফ এবং তিনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধির অধিকারিণী। ব্যাপক অভিজ্ঞতা তার মধ্যে 
কঠোর বাস্তববাদের জন্ম দিয়েছিল। প্রথম সাক্ষাৎকারের কয়েকদিন পর বিস্তারিত জানতে চেয়ে তিনি আমাকে 
একটি চিঠি লিখলেন। এই চিঠিতেই তার বাস্তববুদ্ধির স্বচ্ছ পরিচয় পাওয়া যায়: 
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March 25, 1929 


Mr. Satu Sen 

The American Laboratory Theater 
222, East 54 Street 

New York City 


Dear Mr. Sen, 


] was serious yesterday when I wanted you to সাতে out at once to Calcutta to get all the 
advance information you can. Here are the questions I would like to have answered. 
How many people actually would be needed to tring over here ? 
Can you get the great actor to whom you referred ? 
What is the fare from Calcutta to New York? This is a serious consideration. 
Would they bring all their properties, draperies 220 costumes ? 
How many plays, modern and classic, would the have in their repertoire ? 
Could they arrive here about November first ? How many weeks could they remain ? 
What would be the total cost of salaries for the company, including the star? 


You must remind them that there is a risk in bringing them over the first year, and that 
their terms would have to be moderate so far as salaries are concerned, as the expenses wold 
be very heavy. 


১ 


As soon as you hear, let me know. 


Cordially yours, 
Elisabeth Marbury 


শিশিরকুমারকে আমি একটি চিঠি ইতিপূৰ্বে দিয়েছিলাম। তেসরা এপ্রিল তিনি আমাকে কেব্ল করেন: 
‘proposal Acceptable, kindly Write Details. Company Readv Musical 
Comedy Variety Turns etc. Cable What Accepted.’ 

ইতিপূর্বে পয়লা এপ্রিল শ্রীমতী মারবারি এ বিষয়ে ও শিশিরকুমার সম্পর্কে ওৎসুক্য প্রকাশ করে আমাকে 
আর একটি পত্র দিয়েছিলেন। তার চিঠি পাওয়ার পূর্বেই সম্ভাব্য হৃক্তির শর্তাবলি জানিয়ে শিশিরকুমারকে আমি 
কেব্ল করেছিলাম। 7, 

আটই এপ্রিল শ্রীমতী মারবারি আমাকে নিজের চিঠিটি লেখেন : 
Dear Mr. Sen, 


If we are going ahead with the matters that interest me, we must proceed 
in a very business—like fashion. You can not cover these things by cables, 
৪0 you must write to Sisir Bhaduri fully and find out in detail exactly what 
business arrangements can be made. I think that you have set their salaries 
high. Whatever they get in India should merely be added to pro rata. If you 


"will find out what the salaries are in Calcutta, I can then make an additional 


offer. I want to know exactly what plays they can bring and what equipment 
we can be sure of. I would not want them here before the first of November. 
I also want all the press clippings in English that you can gather. If they 
have any circulars or photographs, send to them for these. I also must be 
sure that they can give their plays in Englis2. This will make an enormous 
difference. | 


Sincerely yours, 
Elisabeth Marbury 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


শ্রীমতী মারবারির অজ্ঞাত ছিল যে ইতিমধ্যেই আমি তর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর চেয়ে শিশিরকুমারকে 

একটি দীর্ঘ ও বিস্তারিত পত্র দিয়েছিলাম। তার বিভিন্ন নাটক সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের 

যাবতীয় সমালোচনার কপি চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। সেই চিঠিতে আমি শিশিরকুমারকে জানাই যে তার দলের 

নিজস্ব পোশাক, দৃশ্যপট ও অভিনয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্র কলকাতা থেকে নিয়ে আসতে হবে। 

জানিয়েছিলাম, তাকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছতে হবে এবং এখানে তিনি যেসব 

নাটক মঞ্চস্থ করতে চান, সেগুলির কোন কোনটির ইংরেজি অনুবাদ করে আনতে হবে। শ্রীমতী মারবারির ইচ্ছা 

ছিল, যাতে শিশিরকুমারের দলে একজন উচ্চন্তরের নৃত্যশিল্পী ও বেশ ভালো একটি নৃত্যের দল থাকে। সে 

কথাও উক্ত পত্রে আমি তাকে জানাই। আমি শিশিরকুমারকে দীর্ঘমেয়াদি উত্তর-প্রত্যুত্তরের অপ্রয়োজনীয়তা 
উল্লেখ করি ও সরাসরি জানতে চাই যে তিনি আদৌ আসতে প্ৰস্তুত কিনা । 

এবার আমি আসব। আমেরিকায় শিশিরকুমার ভাদুড়ির অনেক নাট্য সৃষ্টির মধ্যে সাতদিনের 

মধ্যেই যোগেশ চৌধুরী নতুন করে সীতা’ নাটক লিখে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। যোগেশবাবুই আরও 

অনেক সার্থক নাটক লিখেছেন 'দিথিজয়ী, শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া, মহানিশা, ‘বাংলার যেয়ে" ইত্যাদি। 

এর মধ্যে তেমন কয়েকটি শিশির ভাদুড়ি নির্দেশিত অভিনীত। আজকের পটভূমিকায় সতু সেন ও 

তার সেই সময়ের মানসিকতা বুঝতে হলে সেই ছাবিবশ-সাতাশ বছরের এক তরুণ নাট্যবিদ্‌ যিনি 

বিদেশে একটা লড়াই করে একটি সংস্থার পরিচালনাভার গ্রহণ করেন, তার সেদিনের চিঠিপত্রের 


ভাষা অনুভবকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে যোগেশবাবুর ‘আমেরিকায় শিশিরকুমার' 


বইটিতে সেই সময়ের বিষগ্ন মানসিকতা অনিশ্চয়তা মনকে নাড়া দেয়। শিশিরকুমার তার খ্যাতির 
মধ্যগগনে পৌঁছেও সুদূর নিউইয়র্কে দলের চবিবশজন শিল্পীকে নিয়ে কী দারুণ সমস্যায় না 
পড়েছিলেন। এসবের পটভূমিকা কিন্তু ওঁদের আসার প্রাকালে সতু সেন ও শ্রীমতী এলিজাবেথ 
মারবারির চিঠিপত্রের মধ্যেই কিন্তু বিনীত ভাষার উল্লেখ ছিল, কী ধরনের নাট্য প্রয়োগ পোশাক 
পরিচ্ছদ দৃশ্যপট সমস্ত কিছুই। একাধিক চিঠিপত্র দিয়ে অনুরোধে শিশিরকুমার কোনোদিনই তার 
সঠিক উত্তর দিয়ে চিঠি লিখলেন তো নাই, দু-একটা ০৪1৩-এ সংক্ষিপ্ত ভাবে সাড়া দিয়েছেন, সতু 
সেন ও শ্রীমতী মারবারির হয়ে তার ও এরিক এলিয়টের আ্যাটর্নি Jews M. Greese ওঁকে 
(শিশিরবাবুকে) চিঠি লিখলে 14 11 1936 স্পষ্ট ইংরেজিতে তাতে ম্যানেজার হিসেবে কার্ল রীড 
ও শিশির ভাদুড়ি সই করেছিলেন। সেই মূল দলিলটি কিন্তু সতু সেন সযত্নে নিজের কাছে রেখেও 
দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কলকাতা থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ জাহাজে ‘নাট্যমন্দির লিমিটেড 
থিয়েটার’ দলের এগারোজন অভিনেতা রওনা হয়ে গেলেন খিদিরপুর ডক থেকে। শিশির ভাদুড়ি ও 
মহিলা শিল্পীরা কদিন পরেই করাচি থেকে রওনা হন নিউইয়র্কের জন্য। ওঁদের এই সমুদ্র যাত্রায় 
পঁয়তাল্লিশ দিন লেগেছিল, ভাবা যায় ? যোগেশ চৌধুরী কিন্তু প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার কথা গুছিয়ে 
লিখে রেখেছিলেন, নিউইয়র্ক শহরে পৌঁছানোর পর শিশির ভাদুড়ি সহ সমস্ত দলটিই নানা কঠিন 
সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়লেন। ওঁদের দৃশ্যপট পোশাক পরিচ্ছদ কোনো কিছুই তখনও এসে না 
পৌঁছানোর জন্য ও নানা ধরনের অসুবিধায় রিহার্সালও হয়নি এমনকী স্থানীয় উদ্যোক্তারা ২৮ 
অক্টোবর ১৯৩০ বিল্টমোর থিয়েটারে সীতার উদ্বোধন অনুষ্ঠান বিজ্ঞপিত হয়েও ছিল। কিন্তু সেই 
. সময়ের ঘটনা আমি সতু সেনের কথায় জানাই : 

১৯৩০ সালের আগস্ট মাসের শেষ পর্বে শিশিরকুমার সদলে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছলেন। তার পরবর্তী 
ইতিহাস আমি সবিস্তারে বর্ণনা করতে আজও কুষ্ঠাবোধ করি। এই সফরে মার্কিনি নাট্যরসিকদের কাছে আবেদন 
সৃষ্টি করতে শিশিরকুমার ও তার নাট্যদল ব্যর্থ হয়েছিলেন। 

তারা ভারত থেকে যে পোশাক ও দৃশ্যপট এনেছিলেন, তা ছিল তৃতীয় শ্রেণীর। শিশিরকুমার, যোগেশ 
চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভাদুডী, প্রভাদেবী ও কঙ্কাদেবী ছাড়া অন্য কোনো যোগ্য শিল্পী দলে ছিলেন না। নৃত্যশিল্পীদের 
চেহারা ও অনুষ্ঠান ছিল খুবই অনুৎসাহব্যগ্রক, যা প্রায় সবসময়ই দর্শকদের সরোধ বিদ্ৰূপের কারণ হত। শেষে 
কিছু কালো চুন ও কালো চোখ-অলা স্পেনীয় নর্তকী ধরে এনে তাদের ভারতীয় বলে চালানোর চেষ্টা করা হত। 
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এই তথ্য যখন বাইরে জানাজানি হয়ে যায়, তখন আমাদের সকলকেই রীতিমত অপমানজনক অবস্থার মুখোমুখি 
হতে হয়। দু-একজন বাদে দলের পুরুষ সদস্যরা সময়ে-অসময়ে এত বেশি মদ্যপান করতেন যে তাদের সংগঠিত 
করে সুস্থ অবস্থায় মঞ্চে নামানো এক জটিল সমস্যা হয়ে দাঁডিয়েছিল। | 
‘সীতা’ নাটকের ইংরেজি ভাষায় অভিনয়ের প্ৰচেষ্টাও চূড়াদ্বভাবে ব্যৰ্থ হল। সুনাম ও মানহানির আশঙ্কায় 
শিশিরগোষ্ঠীর আমেরিকায় আগমনের কিছুদিন পরই কার্ল রীণ্ড চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে ম্যানেজারের দায়িত্ব 
পালন করতে অক্ষমতা জানান। বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে পূৰ্ব নির্দিষ্ট প্রনর্শনীগুলি একটির পর একটি বাতিল হয়ে যেতে 
থাকে। দল সম্পর্কে প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রের মন্তব্য ছিল কঠোর ও নিন্দাসূচক। শ্রীমতী মারবারি প্রথমেই 
সম্পূর্ণভাবে হাত গুটিয়ে নেন এবং এই দলটির আমেরিকা আগমনের প্রাকৃপর্বে তার যে কোনো ভূমিকা ছিল, 
তা সম্পূর্ণ অগ্নীকার করার চেষ্টায় ব্রতী হন। দল সম্পর্কে তার কানে এত বিরুপ মন্তব্য এসে পৌঁছেছিল, যার 
ফলে তাদের একটি নাটকও তিনি দেখেননি। সর্বোপরি, তিনি সম্পূর্ণভাবে আমার উপর আস্থা হারিয়ে 
ফেলেছিলেন এবং প্রকারান্তরে আমাকে এক প্রাচ্যদেশীয় প্রবঞ্চক বলেই ঠাউরেছিলেন। তিনি এতদূর বুষ্ট 
হয়েছিলেন যে, তার কাছে আমি যে সৌজন্য প্রবেশপত্রগুলি পাঠাতাম, সেগুলি তিনি অন্যদের বিলিয়ে দিতেন 
এবং অভিনয়ান্তে তাদের বিরূপ মন্তব্যের সারাংশ আমাকে পত্রদ্ধারা জানিয়ে দিতেন। 
শ্রীমতী মারবারি হাত ধুয়ে ফেললেন, কার্ল রীড চুক্তিপত্র ছিঁড়ে দায়িত্বমূক্ত হলেন, এরিক এলিয়ট উদাসীন 
হয়ে গেলেন। ফলে শিশিরকুমার ও তার দলের অভিনয়ের ব্যবস্থা, ভরণ-পোষণ ও দেশে ফেরার প্রশ্নের সব 
ভার এসে আমার ওপর চাপল। আমার একটা নৈতিক দায়িত্বও এ ব্যাপারে ছিল, কারণ আগাগোড়া এই সফর 
ফলপ্রসূ হওয়ার চেষ্টায় দীর্ঘকাল আমি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলাম। সেই সময় থেকেই আমি নিজের কাজে 
প্ৰায় ইস্তফা দিয়েছিলাম এবং পরবর্তী সময়ের সবটুকুই এই দলের জন্য ব্যয় করেছিলাম। আমার কয়েক বছরের 
অর্জিত অর্থের প্রতিটি কণা কেবল এই দলটিকে বাঁচিয়ে রাখার কাজেই ব্যবহৃত হয়েছিল। সফরের শেষ দু'মাস 
একটি প্রদর্শনীও হয়নি এবং দলের প্রতিদিনের খরচ আমাকে বহন করে যেতে হয়েছে। এই ভাবে আমার মোট 
অর্জিত অর্থ ৩০,০০০ ডলার সম্পূর্ণভাবে ব্যয়িত হয়ে যায়। সুনাম বলতে আমার আর কিছুই অবশিষ্ট রইল 
না এবং কাজের চরম গাফিলতি স্বরুপ ল্যাবরেটরি থিয়েটার আমাকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। 
আমার দুঃসময়ের বন্ধু কিশ্চান হেগেনের সহায়তায় বহু কষ্টে দলটকে জাহাজযোগে ৩১-এর প্রথম দিকে ভারতে 
পাঠাতে সক্ষম হই। 
সতু সেন শিশির ভাদুড়ি সম্প্রদায়কে অপ্রস্তুত অবস্থায় নিউইয়র্কে এনে কী বিড়ম্বনায় 
পড়েছিলেন, তার ওই পুরো দলটি দেশে ফেরানোর জন্য উনি মানসিক, আর্থিকভাবে সম্পূর্ণ 
দেউলিয়া হয়ে গেলেন। ভাদুড়িমশীই সতু সেনকে কথা দিয়ে গেলেন দেশে ফিরেই ওঁর বিশাল খণের 
বোঝা পরিশোধ করবেন। সেই প্রতিশুতি তো উনি পালন করেননি এমনকী একটা চিঠি লিখেও 
জানাননি। পাওনাদারদের তাগাদায় উত্যক্ত হয়ে শেষ পৰ্যন্ত মরিয়া হয়ে চিঠি লিখলেন May 13th 
1931: 


| May 1300, 1931 
Dear Sisirda, 


I have been anxiously waiting to hear from you. This is almost ten 
weeks, but there is not even a letter either from you or your brother. Flease 
advise me what to do. I don’t want to loose faith in you because my love for 
you and your work has always been very verv sincere. I have been having the 
most awful time with all your creditors. Your grocer is going to fix up a fraud 
case against me. I have only another week to fix up with the most of them, 
Iam sending you a telegram today, hope I hear from you immediately. Giving 
up the chances of work during the best part of the season I had as a matter 
of fact very hard time to make my both ends meet. Otherwise if it were 
another year, I could have met all your obligations here. I don’t want to write 
you all these but really brother I have been through a great deal of insult and 
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harrasment since you left. Nothing more to write 10029. My love to you. 
Kanka Devi and for every one else in the Company. I would also love to know 
What are your plan in the theatre over there. 


Encl: ] am also attaching a list of your obligations here. 


Yours affectionately 
brother and friend, 
Satu Sen 


শিশিরকুমার আমার এই চিঠিরও কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। 
প্রায় একমাস বাদে তার তরফ থেকে নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী আমাকে একটি চিঠি লেখেন। 
সেই চিঠিটির প্ৰতিলিপি নিচে তুলে দিচ্ছি-- 


50/2 Raja Rajballav Street, 
৮7 05.06.31 


ৰ 


My dear Satu Babu, 


I saw the letter you wrote to Mr. Bhaduri and ] am very sorry for the 
terrible plight you are in for us. But I don’t know exactly what to do. Days 
are awfully bad here. We are still amidst uncertainty and inaction. The 
Company is almost defunct. Monoranjan Babu got. service elsewhere. 
Biswanath is going to Rangoon. He has got an apprenticeship there on 
insurance business. [ still stick to Mr. Bhaduri, but don’t know 20৬ long it’s 
possible for me. This week we have a temporary performance for two nights 
only. Some portion of the sale might be sent over to you unless the sale is 
too bad. After all, that won’t save situation. I really don’t know what 
Sisirbabu is after. Only this much I know, that we are all suffering, waiting 
for a chance. The situation is almost the same, as it was in New York, only 
we can get some private loans for each respectable family to carry on. I 
read with much pleasure and appreciation the article You wrate once. Jt was 
published in ‘Advance’... 

T have written to you long ago. I am so grateful to you, but I can't 
find words that would be really welcome to you. My young friend, I am 014 
enough to understand people and their sincerety. I can only-feel for you, Of 
course Mr. Bhaduri is trying his level best to send money, but he is already 
over head and ears with debts. Creditors are Surrounding him day and night. 
And there is nothing to do, no work. 

All I can do to help you, is to write 000.3 play on Indian national 
movement and send a copy over to you, if you think you can do something 
out of it. 

What do you think of coming back to India ? I learn your father is 
keen to get you back. 


Yours affectionately, 
Jogesh Chandra Choudhury 


শিশিরকুমারের ওপর আর ভরসা না করে বহুকন্টে দেনা মেটাতে চেষ্টা করতে 


“লাগলাম। এ ব্যাপারেও আমাকে ক্রিশ্চান হেগেন প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। তারই দয়ায় 
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অক্ষত অবস্থায় আমেরিকা ত্যাগ করে ১৯৩১-এর ৬ জুন আমি এস এস ওয়েস্টারলান্ড 

জাহাজে নিউইয়ৰ্ক থেকে ভারতে রওনা হই। দেশে ফিরে আসার পরেও দীৰ্ঘকাল হেগোনর 

সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের শেষে তিনি একবার কলকাতায় 

এসেছিলেন ও সেই শেষবার তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। 

দেখা যাচ্ছে শিশির ভাদুড়ি সতু সেনের ওই কাতর করুণ চিঠির শেষ করলেন ১০/১ 
affectionately brother and friend লিখে। একমাস বাদে আমেরিকায় শিশিরকুমার ও সীতার 
নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী একটি চিঠি লিখলেন হতাশ সতু সেনের উদ্দেশ্যে ৫.০৬.৩১ তারিখে, 
যোগেশবাবুর বক্তব্য অসহায় শিশিরবাবুর সমর্থনে এবং সতু সেনকে সান্তনা বাক্য জানানোর রেশি 
কিছুই না। এবার আমি আসছি আমেরিকায় শিশিরকুমার' গ্রন্থের সঙ্গে প্রকাশিত যোগেশবাবুর 
" একটি নাটক “াকিনী মার’ প্রসঙ্গে : যদিও ভূমিকালিপির সঙ্গে নাট্যকার নিবেদন করেছেন : 
[রোজনামচা ও মার্কিনীমার নাটকের মধ্যে কাহিনীগত সাদৃশ্য থাকলেও নাটকের সকল চরিত্রই 
কাল্পনিক। বাস্তবের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই] 

যোগেশবাবুই জানিয়েছেন আজ থেকে নাটক লেখা শুরু করলেন উপরে শিশিরকুমাল্রর 
হাসপাতাল ঘরে। তারিখ ৯ই, সোমবার, ফেব্রুয়ারি । তার মানে নাটক লেখা শিশির সান্নিধ্যেই হয়েছে 
এবং আন্দাজ করি শিশিরবাবু তীর একান্ত প্রিয় নাট্যকারের নাটকটিও শুনেছেন। 

কাল্পনিক এ নাটকের শুরু : [কলিকাতা হইতে আগত বাংলা অভিনেতৃ সম্প্রদায়ের সম্বৰ্দ্ধনার 
দৃশ্য । New York City Hall.......] 

এবার এ নাটকের সঙ্গে বাস্তব সম্পর্ক আমার অনুমান। নরেন ভদ্ৰ--শিশির ভাদুড়ি ; যতু 
সেন-সতু সেন; টেরিফিক ইডিয়ট-- এরিক এলিয়ট ; পার্ল বীড-- কার্লরীড; মিস কভোরী--মিস 
এলিজাবেথ মারবারি ? এই রকম আরও অনেক সাদৃশ্য ধ্বনিগত এবং অর্থগত ! 

প্রথমেই আমার বক্তব্য যোগেশবাবুর মতো একজন পরিণত অভিজ্ঞ নাট্যকার কাল্পনিকতার 
দোহাই দিয়ে এরিক এলিয়ট ও এলিজাবেথ মারবারিদের মতন যীদের সম্পর্কে সতু সেনের মনোভাব 
খুবই স্পষ্ট। কার্যত ওদের দুজনের জন্যই সতু সেনের মতো একদল অল্পবয়স্ক মানুষ সম্ভব করতে 
পেরেছিলেন নিউইয়র্কে শিশির সম্প্রদায়কে সময়মতো হাজির করার দুঃসাধ্য কাজে, এখানে এরিক 
এলিয়টকে টেরিফিক ইডিয়ট ও মিসমারবারীকে মিস কর্ভারীকে দিয়ে যে সব সংলাপ ও পরিস্থিতি 
যোগেশ চৌধুরী তৈরি করলেন কল্পনার আশ্রয়ে সেগুলো কিন্তু একেবারেই শ্রদ্ধেয় সতু সেনের 
আত্মকথার সঙ্গে মেলে না। বরং আজ এতদিন পরও আমি বুঝতে পারি শিশিরবাবুর মতো বয়স্ক 
অভিজ্ঞ নাট্য ব্যক্তিত্ব নিতাত্ত তাড়াহুড়ো করেই সতু সেনকে বাধ্য করেছিলেন অজানা উদ্দেশে 
অপ্ৰস্তুত ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় বিদেশে পাড়ি দিতে৷ কেন পোশাক দৃশ্যসজ্জা ঠিক সময় ঠিকমতো 
ব্যবস্থা করা হয়নি। কেন বেশ কিছু অনভিজ্ঞ সঙ্গীদের নিয়ে অপরিচিত নিউইয়র্ক এবং সূদূর 
আমেরিকা যাত্রার সিদ্ধান্ত নিলেন নাট্যাচার্য ? তিন মাস সময় বেকার কর্মহীন অবস্থায় সতু সেনের 
মতো অক্পবয়সের যুবক এই পচিশজনের দলটির জন্য দেউলিয়া হয়ে গেলেন, সতু সেন যিনি অনেক 
চেষ্টায় উডস্টক প্লেহাউসের প্রতিষ্ঠা করে সাফল্য এনেছিলেন তার সমস্ত সঞ্চয় তিরিশ হাজার ডলার 
নিঃশেষিত হয়ে গেল শেষের দিকে সাত-আটটি অর্ধসফল অসম্পূর্ণ মঞ্চাভিনয়ের প্রচেষ্টায়। শিশির 
গুণমুগ্ধ ছিলেন বরাবরই, তার মূল্য দিতে হল পরিশ্রমী নাট্যশিল্পী নবীন সতু সেনকে জীবন সংগ্রামের 
সূচনা পর্বে। ইতিমধ্যে সতু সেন শিক্ষায় অভিজ্ঞতায় অনেক কিছু আয়ত্ত করেছিলেন, তার পরিচয় 
আমরা সমসাময়িক ওদেশের পত্রপত্রিকার থেকে জেনেছি। 

মাত্র তেইশ বছর বয়সী তরুণ সত্যেন্দ্ৰনাথ সেন ১৯২৫ সালে বৃত্তি পান ইলেক্ট্রিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য এবং বিবাহের ঠিক দু-মাসের মধ্যে। বিদেশে গিয়ে প্যারিসে ঘটনাচক্রে ওর 
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ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশুনা না করে নাট্য প্রয়োগের কাজে নিজে নিয়োজিত করবেন। করেও ছিলেন তাই। 
আমেরিকা প্রবাসের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সতু সেন তার সাফল্যে শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। 
একাধিক নাট্যপ্রয়োগে তার ও দেশের পত্রপত্রিকায় যথেষ্ট সুনাম হয়েছিল, এবং অর্থকরী দিকেও 
সফল হতে শুরু করেছিলেন বলা যায়। এমনই সময় ওঁর মাথায় প্রবলভাবে ভারতীয় থিয়েটারে 
আদর্শ পুরুষ ওঁর কৈশোর ও যৌবনে শ্রদ্ধার আকৰ্মণ ছিলেন শিশির ভাদুডি ও তার নাট প্রয়োগ, সেই 
কারণে উনি অগ্রণী হয়ে চিঠি লিখে ভাদুড়ি মশাইকে প্রস্তাবও দিলেন এবং তখন থেকে আমেরিকার 
অন্যতম ও ইন্প্রেসারিও এলিজাবেথ মারবারী ও ম্যানেজার কার্ল রীডের সঙ্গে আগাম কথাবার্তা 
বলে নিলেন, এ সব বিষয়ে আগেই বিস্তারিত লিখেছি। কিন্তু শেষ পর্যস্ত শিশির সম্প্রদায়কে সতু সেন 
কতটা বিপাকে পরে সর্বস্বান্ত হলেন এবং তাঁরই সৃষ্টি উডস্টক প্লে হাউসের কাজ থেকেও বরখাস্ত 
হলেন। 

এবার নিঃস্ব হতাশ নিঃসঙ্গ সতু সেন নিউইয়র্ক জীবন ছ-সাত বছরে চূড়ান্তভাবে সারা 
বিশ্বের নাট্যকাণ্ডের সার্থক অংশীদার হলেন। তখন তার বয়স কতই বা হবে বড়জোর সাতাশ 
আঠাশ ? ঝণগ্রস্ত সতু সেন শিশিরবাবুর কাছ থেকে কোনো সাড়া পেলেন না, যোগেশ চৌধুরী শেষ 


'_ সান্নার চিঠিটি ছাড়া! উডস্টক প্লে হাউসের অন্যতম সংপ্রতিষ্ঠাত ছিলেন ক্রিশ্চিয়ান হেগেন, তাঁরই 


‘সহ্দয়তায় উনি ভারতে ফিরে এলেন ভগ্রহ্দয়ে ৬ জুন এস এস ওয়েস্টারল্যান্ড জাহাজে । 

সবচেয়ে পরিহাস এই যে দেশে ফিরে উনি কিন্তু আবার যুক্ত হলেন সেই শিশির ভাদুড়ি ও 
যোগেশ চৌধুরীর নাটকে-_ “শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া” রঙমহল থিয়েটারে শিশির ভাদুড়ি আর কাজ করেননি 
সতু সেনকে নিয়ে। সতু সেনের পত্নী বাসন্তী দেবীর কথায়। সতু সেনের ইচ্ছে ছিল শিশির ভাদুড়ির . 
সঙ্গে কাজ করার। কিন্তু তিনি কোনভাবে ওর সাথে সহযোগিতা করলেন না!’ 

তারপরেই প্ৰবোধ গুহর নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তর ঝড়ের রাতে’ নাট্যনিকেতনে নাটকটিতে 
কাজ করলেন। ঝড়ের রাতে’ নাটকটি অনেক দিক থেকেই বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারে গুরুত্বপূর্ণ 
সৃষ্টি, একটি মাত্র সেট, সারা নাটকটি শচীন সেনগুপ্ত ও সতু সেন তিন ঘন্টার সময়সীমার মধ্যে বেঁধে 
রাখলেন, তার আগে তো থিয়েটার মানে পাঁচ ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় অভিনীত হত। 

১৯৩৩ সালে রঙমহলে প্রথম ঘূর্ণয়য়মান মঞ্চ তৈরি করলেন সতু সেন। এই প্রথম এ দেশে 
আধুনিক আলোকসম্পাত ও রিভলভিং স্টেজে অভিনীত হল অনুরাধা দেবীর মহানিশ-র নাট্যবূপ। 
সেই যোগেশ চৌধুরী। কপোতাক্ষ নদের বুকে আন্দোলিত স্টিমলঞ্চ দেখে সেদিন দর্শকের অকুণ্ঠ 
প্রশংসাও বিস্ময় উৎপন্ন করেছিল। 

রঙমহলেই যোগেশ চৌধুরীর 'রাবণ" নাট্যাভিনয়ের সময় যামিনী রায়ের চিত্রাঙ্কন দিয়ে মঞ্চ 
পরিকল্পনা করেছিলেন সতু সেন। 

১৯৪৪ সালটি বাংলা নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। ওই বছরই আমি তাপস সেন 
রঙমহলে দেখতে যাই শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি’ নাট্যরূপ। পরিচালক সতু সেনকে বুকিং অফিসে 
বসে থাকতে দেখে একটু অবাকই হয়েছিলাম। নাট্যরূপ দেবনারায়ণ গুপ্তের এই প্রথম ওঁর সাধারণ 
রঙ্জমঞ্চে আবির্ভাব। সতু সেন তো রঙমহলের ইতিহাসের সঙ্গে নানাভাবেই যুক্ত ছিলেন। আর ওই 
হয়েছিলাম। এমনকী ১৬ আগস্ট ১৯৪৪ ওঁর কাছ থেকে একটি লিখিত সার্টিফিকেটও আদায় 
করেছিলাম। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল ওই বছরই অর্থাৎ ১৯৪৪ সালেই শ্রীরঙ্গম 
থিয়েটারে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নবান্ন” নাটক হয়, বিজন ভট্টাচার্যের নাটক শঙ্কু মিত্র ও বিজন 
ভট্টাচাৰ্য যুগ্ম পরিচালক। এ খবর আমি একেবারে জানতাম না। যদিও ওই সময় আমি দিল্লির 
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গণনাট্য শাখার সূচনাপৰ্ব থেকেই জড়িত ছিলাম। নিরঞ্জন সেনের উৎসাহে উদ্যোগে, উদয়শঙ্করের 
‘রামলীলা’ ছায়ানাট্যের অনুপ্রেরণায় দিল্লির গান্ধী গ্রাউন্ডে বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে ছায়ানাট্য 
করেছিলাম। তারপরে ১৯৪৪-৪৫-এ আমার নিজস্ব ভাবনায় আমার শিক্ষাগুরু প্রতাপ সেনের 
প্রথম দিল্লির পত্রিকায় আমার কাজ নিয়ে একটি প্রশংসা সূচক রিভিউ বের হয়। আমার শ্রদ্ধেয় 
পূর্বসূরী সতু সেনের ভাষাতেই বলি আত্মপ্রচারের ঝুঁকি নিয়েও সেদিনের ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫-এর 
'ভ্যানগার্ড' পত্রিকার কিছুটা এখানে হাজির করি : 


Ghost-Story to be presented in Shadow 


COLLECTION FOR TAGORE MEMORIAL 
(By an Art Critic) 


New Delhi, August 30. The well known ghost-story “Bhusandier mathe” by 
the noted Bengalee satirist who writes in the pen-name ‘Parsuram’, is being staged 
in shadow play by the New Delhi Agrani Sangha. Some novel and quite promising 
experiments have been made to present shadows in techni-colour probably for the 
first time. This demands encouragement. 

The guiding force behind the project is Mr. Tapos Sen who is fairly known 
to the Delhi public as an electrician. What the public as yet do not know is that 
this young electrician is also an artist with potentialities. Second among the 
organisers comes Mr. Protap Sen, the art teacher of Raisina School. Mr. Sen’s 
clocution which has the function not only of modulation of voice but also the more 
difficult task of synchronisation of sound with light effect can be termed splendid. 
From the stage rehearsal which we have witnessed the other day, the organisers can 
be commended for the success they have attained in their efforts. 


আশ্চর্যের কথা সেদিন রঙমহলের ঠিক পেছনেই ছিল সেই শ্রীরঙ্গম নাট্যগৃহ, বটতলা থানার 
লাগোয়া। কিন্তু তখনও কেন খবর পাইনি নবায়ন’ নিয়ে গণনাট্যের জয়যাত্রার ? যাই হোক এই 
রঙমহলে পরে সাময়িকভাবেই এসেছিলাম তরুণ রায়ের ‘এক মুঠো আকাশ’ নাট্য প্রয়োগের কাজে! 
কিন্তু আমার সে সবদিনগুলো একেবারেই মনে পড়ে না, আবছা ঝাপসা স্মৃতি মাত্ৰ-_কিন্তু একটাই 
কথা তখন আমার ইতিহাস বোধ একেবারেই ছিল না তাই রঙমহল যে বিদেশ প্রত্যাগত তরুণ সতু 
সেনের সাহসিক কর্মক্ষেত্র, সেটা তো অনেক পরে এসে জেনেছি, সমৃদ্ধ হয়েছি। 

সতু সেনের পথে না জেনে পরে কিছুটা জেনে আমি মিনার্ভা থিয়েটারেও হাজির হয়েছি। 

নানা সময়ে সুযোগের সন্ধানে প্রথম শচীন সেনগুপ্ত মহাশয়ের সুপারিশ নিয়ে মিনার্ভায় 
হাজির হই তখন সেখানে শচীন বাবুরই রূপকথার নাটক 'তুযারকণা’ (স্নো হোয়াইট) রিহার্সালে, 
নরেশ মিত্র পরিচালক ও রণজিৎ রায় নৃত্য ও সংগীত নির্দেশক, সেখানে নরেশবাবুর সাক্ষাৎ প্রার্থী 
হয়ে বিনীত নিবেদন করেছিলাম উনি আমাকে নিতে রাজি হলেনই না। পরে অনেক পরে উনিশশো 
উনষাট সালে বিশ্বরূপার সেতু’ নাটকে উনি পরিচালক এবং আমি আলোক নির্দেশক। আমার 
মিনাৰ্ভা থিয়েটারে শেষ অভিজ্ঞতা কেদারলাল রায়ের কুম্ভী কর্ণ কৃষ্ণা সতু সেনের পরিচালনায় 
মহাভারতের ঘটনা নিয়ে সম্পর্কের আধুনিক মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ ছিল ওই নাট্য প্রয়োগে, কেন জানি 
না ব্যাপারটা আমার খুব বোধগম্যও হয়নি সেই দিন। বরং এর থেকে অন্যমাত্রায় শচীন সেনগুপ্তর 
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সমসাময়িক বিষয় নিয়ে নতুন নাট্যপ্ৰয়াস এই স্বাধীনতা’ অনেক জোরালো সামাজিক ও রাজনীতির 
দিক থেকে অর্থবহ মনে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আরো মনে পড়ে সতু সেন 'সর্বহরা" নামে একটি নাটক 
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বঙ্গ নাট্য সম্মেলনে সত সেনকে সংবধর্না শ্রদ্ধাঘা তুলে দিচ্ছেন তাপস সেন 
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করেন। রঙমহলে নন্দরাণীর সংসারের” ঠিক আগেই, ‘সৰ্বহারা-র নাট্যকার সুধীন্দ্র রাহা, সংগীত 
কাজী নজরুল ইসলাম, প্রয়োগপ্রধান সতু সেন। মঞ্চস্থ হয়েছিল মে মাসে ১৯৩৪ সালে। _*' 

দুটি তথ্য দিয়ে এ লেখা শেষ করব। সতু সেন ১৯৫৬ সালে রবীন্দ্রভারতী সংগীত-নাটক 
নৃত্যকলা আকাদেমির অক্ষ্যক্ষ হন। ৫৮ সালে এই দায়িত্ব ছেড়ে তিনি দিল্লি পাড়ি দেন। সেখানে 
কেন্দ্রীয় সরকারের সংগীত নাটক আকাদেমির অধীন এশিয়ান থিয়েটার ইন্সটিটিউট ও ন্যাশনাল স্কুল 
অব্‌ ড্রামা-র অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন। কিন্তু ৬০ সালে সেখানে একটা মতদ্বৈধতা দেখা দিলে তিনি 
পদত্যাগ করে কলকাতা চলে আসেন। __ 

আজ শুধু একটাই দুঃখের কথা মনে হচ্ছে, হতাশার আক্রমণ এতটাই নিরব করেছিল তাকে 
যে শেষ বয়সে বেড়ে গেল মদ্যপান। তার ফলে ওর কর্মজীবনে বারবার তাকে অনেক সমস্যার 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 

আমি নিজেকে শ্রদ্ধেয় সতু সেনের উত্তরসুরী বলেই মনে করি। উনি যখন উডস্টক প্লে 
হাউসের প্রতিষ্ঠা করলেন তখন আমার নিজের বয়স তিনবছরের কম। সতু সেন ১৯২৭ সালেই প্লে 
হাউসের নেতৃত্বে আসেন এবং সে সময়ের সারা বিশ্বের নাট্য নির্দেশক ও প্রয়োগ শিল্পীদের সঙ্গে 
ভ্ৰমণ পরে ওঁদের দেশে ফেরার ব্যাপারে নিঃস্ব হয়ে ভগ্ন মনোরথে দেশে ফিরে আসেন। এসেই 
আবার শিশিরবাবুর সঙ্গেই যোগ দিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া’ নাটকে, নাট্যকার ও সেই যোগেশ চৌধুরী 
সালটা ১৯৩১ আমি তখন সাত বছরের বালক মাত্র। সতু সেন কলকাতায় তখনকার হাতে গোনা 
প্রায় সব থিয়েটারেই কাজ করলেন, করলেন না শুধু শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গে । শিশিরবাবুই আর 
চাইলেন না। সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল-স্টার থিয়েটার শ্যামলী’ নাটক করল, স্টারের কর্তৃত্ব তখন 
সলিল মিত্রের হাতে, শ্যামলীর থেকেই পীচের দশক শুরু হল একটানা অনেকদিন অভিনয়ের পর-_ 
শ্যামলীর অনেক শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলি, 
অনুপকুমার, মিহির ভট্টাচাৰ্য, তুলসী চক্রবর্তী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, সরযুবালা, পরিচালনা 
দেবনারায়ণ গৃপ্ত। আর শিল্পমঞ্চের দায়িত্বে ছিলেন সতু সেন-_পরবর্তী কয়েক দশক ধরে কলকাতার 
সাধারণ রঙ্গালয়ের যে ধারার প্রকাশ হল স্টারে তার সূচনা। পরে রঙমহল, বিশ্বরূপা, কাশী বিশ্বনাথ 
সেই ধারায় চলল। আজ সেই শ্যামবাজারের থিয়েটার শ্রশানের স্তব্ধতা-_সতু সেন একটা ধারার 
সঙ্গে নাট্য প্রয়োগ ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। পরের বছরগুলোও নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের 
সঙ্গে কত না কাজ করে গেছেন। ‘কামাল আতাতুর্ক’ তার বড়ো নিদর্শন, পেশাদার রঙ্গমঞ্চ 
মালিকের ব্যাবসায়ী ধারার বাইরে, ওই উদ্যোগ তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ শেষ পর্যন্ত সে পরিকল্পনা আরও 
সার্থক হতে পারল না তার কারণ সেদিনের নাট্যকর্মীদের স্বার্থ ও প্রতিকূল রাজনৈতিক ও সামাজিক 
মনোভাব। মুখ্যমন্ত্রী মহানাগরিক কলকাতার নাট্যপ্রেমিক মানুষরা। যে দিন সে সময় গেছে তা কি 
ফেরানো যায় ? যাবে ? যুগ প্রবর্তক সতু সেন ও শচীন সেনগুপ্তকে আজ আশি বছরের তরুণ 
তাপসের প্রণাম ! 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ১। আমেরিকায় শিশির কুমার, যোগেশচন্্র চৌধুরী 
২। সতু সেন বিশেষ সংখ্যা সংসৃতি 
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রবীন্দ্রনাথ তাকে 'রক্তকরবী 'র নন্দিনীরূপে সত্যিই দেখতে চেয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে এঁতিহাসিকেরা 
বিতর্ক করুন, কিন্তু অগণিত বাঙালির মানসলোকে তিনি চিরন্তন নন্দিনী। আধুনিক বাংলার অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ, স্যার বীরেনের পত্নী এ সব কোনো কিছুই 
তার আসল পরিচয় নয়। অসামান্য রূপবতী আকৈশোর রবীন্দ্র শ্লেহধন্যা এ সব বিশেষণেও পুরোপুরি 
ধরা যাবে না তাকে। বাঙালির সংস্কৃতির ইতিহাসে লেডি রাণু মুখার্জি এমনই এক নাম। 

রাণু মুখার্জির নামের আগে লেডি শব্দটি বসেছিল কোনো এক সময় স্যার বীরেনের পত্নী 
হওয়ার সুবাদে, কিন্তু ব্যাকরণের সেই সূত্রটা এক সময় তার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। বাঙালির 
কাছে লেডি বলতে স্যার জগদীশচন্দ্রের স্ত্রীকে বাদ দিলে একটিই নাম জুলজুল করে, সেটি হল রাণু 
মুখার্জি। 

লেডি রাণুর অবদান বাংলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিচিত্রগামী। চিত্রকলা জগতের সমস্ত শিল্পী তার 
কাছে আপাদমস্তক কৃতজ্ঞ। তার গ্যালারির সহায়তা না পেলে বাংলা তরুণ শিল্পীকুল অনাথ হয়ে 
পড়ত। চিত্রকৃট, বিড়লা, সীমা, গ্যালারি ৪৪ কেউই কিছু নয় লেডি রাণু প্রতিষ্ঠিত আকাডেমি অফ 
ফাইন আর্টস-এর কাছে। দলমত নির্বিশেষে যে কোনো শিল্পীগোষ্ঠী তার কাছে সমান আদৃত, সমান 
প্রশ্রয় প্রাপ্ত । 

আর থিয়েটার তার তো কথাই নেই। কোথায় ছিল মধুসূদন মঞ্চ আর গিরিশ মঞ্চ ? 
কলকাতার থিয়েটার বলতে এক সময় ছিল শুধু রবীন্দ্রসদন, কলামন্দির আর আ্যকাডেমি অফ ফাইন 
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আৰ্টস। তার মধ্যে রবীন্দ্রসদন মূলত নাচ-গানের হল, কলামন্দিরের ভাড়া আকাশচুম্বী। জ্ঞানমঞ্চ বা 
বিড়লা সভাঘর সে অর্থে থিয়েটার মঞ্চই নয়। আজ বেহালার শরৎসদন কিংবা সম্টলেকের 
বিদ্যুৎভবন মঞ্চ হয়তো খানিকটা ঠেকা দিচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মধুসূদন মঞ্চ ও গিরিশমঞ্চকে 
ধরলেও স্থানমাহাত্ম্য ও বিক্রয়যোগ্যতাই আযাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস বাংলা থিয়েটারের নন্দনকানন। 
আযাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের থিয়েটার মঞ্চটির বর্তমান নাম হয়েছে রাণু মুখার্জি মঞ্চ । এই ধরনের 
নামকরণ খানিকটা বিলিতি আনুষ্ঠানিক প্রথা । কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে এই প্রথাটি অনিবার্যভাবে অমোঘ 
কেননা বাংলা থিয়েটার, বিশেষ করে কলকাতার থিয়েটার লেডি রাণু প্রতিষ্ঠিত আ্যাকাডেমি অফ 
ফাইন আর্টসের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। লেডি রাণু মুখার্জি আর কোনো কারণে হোক বা না 
হোক, এই একটি কারণে বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। স্মৃতিকথা বা স্মরণিকা মানুষ লেখে 
কারও মৃত্যুর পর, সে ক্ষেত্রে লেডি রাণু মুখার্জির স্মরণিকা এখন লেখার কোনো অৰ্থই হয় না কেননা 
যতদিন আ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস রয়েছে, লেডি রাণু মুখার্জির মৃত্যু নেই। 


5 কার 
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: ১৪ আগস্ট ২০০১ 





বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের খ্যাতিমান খলনায়ক এবং চরিত্রাভিনেতা হিসেবেই কালীপদ চক্রবর্তীর 
পরিচয়। জন্ম অবশ্যই ১ কার্তিক, বুধবার তবে সঠিক বঙ্গাব্দটি সম্ভবত ১৩২৩। পিতা কেদারনাথ, 
মাতা যোগমায়া। উত্তর কলকাতার বাগবাজারের রাজবল্লভ পাড়ায় তাদের পৈতৃক বসবাস ছিল, 
পারিবারিক পেশা ছিল যজমানি। শ্যামবাজার সুবার্বন বিদ্যালয়ে পড়াশোনা সমাপ্ত করেন। সংগীতের 
প্রতি খুব ছোটোবেলা থেকেই তার প্রবল টান ছিল, গানের তালিম নিয়েছেন আমীর খাঁ, ভবানীচরণ 
দাস, ধীরেন দাস, কৃষ্ণচন্দ্ৰ দে-র কাছে। পরে আব্বাসউদ্দীন আহমদের কাছেও গান শেখেন। 
আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে তার প্রথম গান শোনা যায়, সেই থেকেই তিনি নিয়মিত 
আকাশবাণীর গায়ক। কৈশোর থেকেই তাঁর অভিনয়ের সাধ, তবে সাংস্কৃতিক জীবন শুরু হয়েছিল 
উচ্চাঙ্গ সংগীত দিয়ে। আকাশবাণীর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র তার গান শুনে কলকাতা কেন্দ্রে ডেকে নিয়ে 
যান, পরে সেই যোগাযোগে সেখানে বহু নাটকেও অভিনয় করেছেন। বেতারে তিনি প্রথম শ্রেণিভুক্ত 
অভিনেতা ছিলেন। চারের দশকে রিগ্যাল কোম্পানি থেকে শ্যামাসংগীত রেকর্ডও করেছিলেন। 
নিজের সংগীতের বিদ্যালয় ছিল চৈতালি গীতি কুটির। 

তার যৌবনপর্বে উত্তর কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় থিয়েটারচ্চা তুঙ্গে। অপেশাদার মঞ্চের 
ভেতর দিয়ে তিনি সুনাম কিনে দ্রুত পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। শ্যামপুকুর বান্ধব 
সম্মেলনীতে সারাবছর ধরেই নাট্যচ্চ চলত, এখানে তিনি ছিলেন নাট্যপরিচালক। পেশাদার মঞ্চে 
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ভি আজ 


যোগদান করলেও টাটা, ইনডাসট্রিয়াল ব্যাঙ্ক, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন, ফায়ার 
ব্রিগেড প্ৰমুখ প্রচুর অফিস ক্লাবে নাট্য পরিচালনা করতেন। দীর্ঘদিন এল আই সি-তে চাকরি 
করেছেন। রাজবল্পভ পাড়ারই উমা চক্রবর্তীর সঙ্গে সম্বন্ধ করে বিবাহ, তখন তার বয়স ২১, 
কনের ১২। পরিবার থেকে শোনা নিবেদিতা লেনের বোরোলিন হাউসের খুব কাছাকাছি তাদের 
পৈতৃক ভিটা ছিল। গত ৪৬ বছর বাগুইহাটিতে নিজেই টালির চালা সমেত সাধারণ একটি বাড়ি 
করেছিলেন। 

দানিবাবুর একলব্য শিষ্য, দূর থেকে কৈশোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহড়া দেখতেন। গায়ক- 
অভিনেতা হিসেবে যোগেশ চৌধুরির ভ্রাম্যমান নাট্যদলে যোগ দিয়েছিলেন, পরে পেশাদার মঞ্চে। 
করিষ্থিয়ান থিয়েটারে তিনি অভিনয় করেছিলেন। রঙমহলে প্রথম পেশাদার মঞ্চাভিনয় চরিত্রহীন 
(১৯৩৫)। এই নাটকে তখন বিখ্যাত নটনটীরা অভিনয় করেছিলেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ 
চৌধুরি, ধীরাজ ভট্টাচাৰ্য, নরেশচন্দ্র মিত্র, শাস্তি গুপ্ত প্রমুখ। অভিনেতা বিপিন গুপ্ত পরে তীকে স্টারে 
নিয়ে আসেন, এখানেই ১৯৪০ থেকে ১৯৫২ একটানা প্রায় বারো বছর নানা নাটকে অভিনয় 
করেছেন। তার শেষ মঞ্চাভিনয় কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে পায্নাবাঈ’ নাটকে, সুধীজনের প্রভূত প্রশংসা 


 শায়। দূরদৰ্শনেও কয়েকটি নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। 


বাংলা চলচ্চিত্রে তার চরিত্রাভিনয়গুলি সেলুলয়েডে ধরা রইল। বিচারক" রংবেরং, 
বোধোদয়' ‘অভযৱীক্ষ, 'নাগিনীকন্যার কাহিনী, কিছুক্ষণ, ‘নীল আকাশের নীচে” ডাকাতের হাতে, 
উত্তর ফাল্গুনী, ‘কে তুমি’ ‘তাহলে’ 'দিনাভের আলো, ‘ও কে?’ চিড়িয়াখানা, “গৃহদাহ’ ‘বালক 
গদাধর’ ‘প্রতিদান, ‘জীবন সৈকতে, বিন্দুর ছেলে, ‘আলো ও ছায়া, ছন্দপতন: হারায়ে খুঁজি, 
রক্ততিলক; ‘দতা’ হারানো প্ৰাপ্তি নিরুদ্দেশ ‘জয়’ প্রতিশ্রাতি, 'করুণাময়ী' 'বনপলাশীর পদাবলী" 
সৃষ্টিছাড়া, টুসি, চিরজক’ ‘যত মত তত পথ, রোদনভরা বসভ" শ্রীকান্ের উইল’ ‘কলঙ্কিনী, 
জবানবন্দী, ‘বুদ্ৰবীণা, ‘জীবন প্ৰদীপ’ প্রভৃতি প্রচুর ছবিতে তার কাজ বাংলা ছবির দর্শকদের মুগ্ধ 
করে রাখত। তার অভিনয় স্বীকৃতি যে নামী পরিচালকরাও দিতেন তার প্রমাণ সত্যজিৎ রায়, মৃণাল 
সেন, অজয় কর, রাজেন তরফদার, অসিত সেন, সলিল সেন, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, দীনেন গুপ্ত 
প্রমুখ তাকে ব্যবহার করেছেন। ‘উত্তর ফাল্গুনী তৈ রাখাল ভট্টাচাৰ্য চরিত্রে তার অভিনয় সম্ভবত 
সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে। এই ছবিটির হিন্দি ভারসান মমতা য় সুচিত্রা সেন ও তিনি ছাড়া 
বাংলা ছবিটির আর কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন না, এটি ওই চরিত্রে তার অভিনয়ের প্রতি 
পরিচালকের পরম আস্থাকেই প্রমাণ করে। তার অভিনয় এই ছবিতে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পায়, 
উত্তরপ্রদেশের চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের সমিতি ৬৬ সালে লক্ষৌতে তাকে ওই বছরের জন্যে ভারতীয় 
ছবির শ্রেষ্ঠ চরিত্র অভিনেতার পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র দেয়। 
শেষের দিকে এক দুর্ঘটনায় পায়ের গোড়ালি জখম ছিলই, হঠাৎ নিজের বাড়িতে পড়ে যান। বঙ্গাব্দ 
১৪০৮, ২৯ শ্রাবণ মঙ্গলবার ইং ১৪ আগস্ট, ২০০১) সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে বাগুইহাটির 
রিভাইভ নার্সিংহোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রেখে গেলেন স্ত্ৰী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা। 


সৌম্যেন্দু ঘোষ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ২৩৯ 






মৃত্যু : ১ আগস্ট ২০০১ 


ইং গত পয়লা আগস্ট (২০০১) একটা পাঁচ ফুট বাই ছয় ফুট টালির এঁদো ঘরে অপোক্ত খাটে শুয়ে 
একরাশ অভিমান বুকে নিয়ে যশস্বী অভিনেত্রী আলপনা গুপ্ত চলে গেলেন। নাট্য জগতের কোনো 
কর্মীর মালা বা ফুল না ছুঁয়ে সকলের অজ্ঞাতে এই প্রতিভাময়ী শিল্পীর দেহ বিলীন হয়ে গেল। 

পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র অভিনেত্রী যিনি চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বিশেষ সুপারিশে 
অপর এক চিত্র পরিচালক আযাটেনবরোর ‘গান্ধি’ ছবিতে মেহা তাতীর (মেহা পুলসকর) স্ত্রীর চরিত্রে 
অভিনয় করেছেন। আ্যাটেন্বরো তার সম্পর্কে লিখেছেন__“আই ওয়ান্টেড সাচ্‌ পার্টিকুলার আ্যান্ড 
পারফেক্ট আপিয়ারেন্স লাইক শ্রীমতী আলপনা গুপ্তা, আযান্ড সি আ্যাক্টেড মারভেলাস্‌ ইন্‌ হার রোল 
অব্‌ মাই ফিল্ম 'গান্ধি'। (সংবাদ : আনন্দবাজার পত্রিকা, ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮, ইং ১৪ এপ্রিল, 
১৯৮১)। ইনি ছিলেন সেই অভিনেত্রী যখন জ্যোতিরিন্্র মৈত্র, বিনয় রায়, বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র প্রমুখ বাক্তিবৃন্দ গণনাট্য সংঘের পক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক 
মোকাবিলায় ছুটে চলেছেন তখন তিনি তাদের পাশে। প্রয়াত লোকশিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরি এক সময় 
এঁর কাছে সংগীত তালিম নিয়েছিলেন। 

মঞ্চ, চলচ্চিত্র, দূরদর্শনের এই খ্যাতনামা শিল্পী অনেক অনেক প্রশ্ন নাট্যজগতের সামনে রেখে 
চলে গেলেন। অশীতিপর এই অভিনেত্রীর শেষ জীবন কী করুণ বেদনায় নিবাঁপিত হল তার খোঁজ 
কে রাখল? প্রচারবিমুখ এ হেন বলিষ্ঠ অভিনেত্রী জীবনের শেষ প্রান্তে দাড়িয়ে সামান্য চিকিৎসা আর 
পথ্যের অভাবে অব্যক্ত বেদনা বুকে নিয়ে নিঃশব্দে প্ৰস্থান করলেন। চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে বিনা 


২৪০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


খরচে চক্ষু অপারেশন ক্যাম্পে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করেও তিনি সফল হননি। সরকারি হাসপাতালে 
সাহায্যকারী মানুষের অভাবে তার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। পরিচিত ডাক্তার বিনা ফি-তে চিকিৎসা 
করলেও ওঁষধ কেনা সম্ভব হয়ে উঠত না। 

১৯৪২ সালে মেদিনীপুর জেলায় ইংরেজ অত্যাচারে মাতঙ্গিনী হাজরা যখন ভারত ছাড়ো 
আন্দোলনে প্রাণ দিয়ে শহিদ হলেন তখনকার সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তে তিনি ভারতীয় গণনাট্য 
সংঘের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন, চরৈবেতি-চরৈবেতি এই মন্ত্রে যখন ভারতীয় গান নিয়ে 
সাংস্কৃতিক কর্মীরা এগিয়ে চলেছে, ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রিটে গঠিত হল আই পি টি এ-র অফিস, তখন 
বলরাজ সাহনি, পৃথীরাজ কাপুর তাকে মঞ্চে এবং পথে গান করিয়েছিলেন। একদিকে বলরাজ 
সাহনির বন্বেতে নিয়ে যাবার চেষ্টা অপরদিকে খত্বিক ঘটক তার “লিল” এবং বিজন ভট্টাচার্যের 
গোররাভর' নাটকে অভিনয় করাবার চাপের মাঝে পড়ে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য 
বন্বেতে না গিয়ে খত্বিক ঘটক এবং বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গেই তাকে থাকতে হয়েছিল। 

১৯৪৬-এ উত্তরবঙ্গে ভিন্ন ভাষা এবং সুরে গান গাওয়ার জন্য তৈরি হল নর্থ স্কোয়াড যার 

পূৰ্ণ দায়িত্ব এসে পড়ল আলপনা গুপ্তর উপর। খাত্বিক ঘটক বললেন- নাটক আর গান নিয়ে 
তোমায় এক জায়গায় আটকে থাকলে চলবে না।’ মহৎ শিল্পী আব্বাসউদ্দিনের ছাত্রী হিসাবে তারই 
নির্দেশে আলপনা গুপ্ত ছুটলেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে লোকগীতি গাইতে। নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে 
কেবল চোখে দেখা নয় তার আই এন এ-তে যোগ দিয়ে তারই মিছিলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে 
পথ চলতে চলতে তিনি (আলপনা গুপ্ত) উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছেন--- দুর হটো সব দুনিয়া বালে, 
হিন্দুড়ান হামারা হ্যায়’ এরকমই মিছিলে শামিল হওয়ার কারণে স্বল্পদিনের জন্য হলেও তাকে জেল 
খাটতে হয়েছে। তবে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন পাননি কেন? উত্তরে আলপনা গুপ্ত 
*জানিয়েছিলেন-_ কীভাবে কার কাছে গেলে ওই পেনশন পাওয়া যায় তা তীর জানা নেই? ফলে 
প্রচারবিমুখ উমেদারি বিরোধী আলপনা গুপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। 
নিজের জন্য কারও কাছে দাড়ানো তার নীতিবিরুদ্ধ ছিল। 

১৯২০ সালের ৭ জানুয়ারি রংপুর (অধুনা বাংলাদেশ) জেলার বিশিষ্ট জমিদার শৈলেন্দরচন্দ্ 
রায় চৌধুরির একমাত্র কন্যা আলপনা গুপ্তর জন্ম। ওঁদের বাড়িটা ছিল একটা গানের আখড়া। ওর 
বাবা, কাকা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, পিসিমা সকলে গান বাজনা করতেন। প্রায় সব রকম সংগীত চর্চা 


৬. হত। নজরুল ইসলাম, দাদা ঠাকুর, আববাসউদ্দীন, অনাথবন্ধু বসু প্রমুখেরা ওঁদের বাড়িতে আসতেন। 
* সেই সুবাদেই গান দিয়েই আলপনা গুপ্তর শিল্পী জীবন শুরু। বাড়ির লোকজনই তাকে উৎসাহ 


জুগিয়েছেন। তখন বাড়িতে সেই সময় কেষ্ট যাত্রা, নিমাই সন্ন্যাস পালা এবং অক্পবিস্তর থিয়েটার হত। 


- তখন স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয়েছে। বাড়ির কেউ স্বদেশি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ না নিলেও 


গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন এবং বিদেশি দ্রব্য বর্জনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ছিল। বাড়ির আবহাওয়া 
তার শিল্পী জীবনের প্রাথমিক স্তরে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। 

এই প্ৰবীণা শিল্পীর সরশুনার ভাড়াটে স্টাতসেতে ছোট ওই টালির ঘরে যাঁরা না গিয়েছেন বা 
তার আলাপচারিতায় যোগ দিয়েছেন তারা ছাড়া কেউ জানেন না আলপনা গুপ্ত কত উঁচু মাপের বিশাল 
হৃদয়ের শিল্পী ছিলেন। এককালের পরম রূপলাবণ্যের অধিকারিণী এই শিল্পী যখন বিনা বাদ্যিতে উদাত্ত 
সুরেলা কণ্ঠে গান গাইতেন তখন তার তন্ময়তার মধ্যে অনেককেই হারিয়ে যেতে হত। 

পঃ বঃ সরকার বৎসরাস্তে যে টাকা দিত তাতে তার দুবেলা গ্রাসাচ্ছাদনও হত না, শেষের 
দিকে তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যোগাযোগের অভাবে। দু-একবার দয়া-দাক্ষিণ্যের ন্যায় এন এফ ডি 
সি সামান্য কিছু টাকা তাকে দিয়েছে যার সিংহভাগই খরচ করতে হত অভাবী মেয়েদের সংসারে । 
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পাড়ায় যথেচ্ছ টাকার ছড়াছড়ি দেখেও কারও কাছে নিজ্রে অভাবের কথা জানিয়ে দুটো টাকা 
25752599555555545855505 
কাউকে বলার মতো নয়!’ 

মক দি নিরন্তর 
আজও অজ্ঞাত। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য এবং দিগিন বন্দ্যোপাধ্যয়ের চোখের মণি প্রিয় অভিনেত্রী 
আলপনা গুপ্তর বহু ছবি, নাটক এবং টি ভি সিরিয়ালের বলিষ্ঠ অভিনয় এবং তার কণ্ঠের গানের 
মূল্য শিল্পীকে শেষ জীবনে যেভাবে দিয়ে যেতে হয়েছে সমগ্র বাংলা সাংস্কৃতিক জগতের কাছে তা 
লঙ্জীর। এই লজ্জা দূর করতে প্রয়োজন সকল শিল্পী তথা সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন 
অর্থাৎ উভয় উভয়ের. সুখ-দুঃখের সাথী হওয়া। 


তপনকুমার ঘোষাল 
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কথায় রেজার কথা মনে পড়বে। মনে হবে ছোটোবেলায় পড়া গল্প থেকে আরুণিরা 
উঠে এসে থিয়েটারে মহঃ রেজা হয়। 


ওপরের এই অনুচ্ছেদটি প্রায় বছরখানেক আগে রেজার মৃত্যুর পরে পরেই আমারই একটা ছোট 
লেখার শেষ কটা লাইন। সহৃদয় পাঠক এটিকে মৃত্যু-মথিত আবেগার্ত অতিকথনদোষে দুষ্ট মনে না 
করলেই প্রয়াত নাট্যকর্মীর এই গুণমুগ্ধ সতীর্থর প্রতি সুবিচার করা হবে। এটা যথার্থই আন্তরিক 
বিশ্বাসপ্রসৃত অকপট উচ্চারণ। তাইতো আরেকবার স্মৃতিচারণায় উদ্বুদ্ধ হওয়া গেল। 

রেজা অনেক সময়েই আমাদের বলেছে যে ওর নামের সঠিক উচ্চারণ রেজা নয়, রজ্জা। 
জানি না। কেননা ওর নামের সঠিক উচ্চারণ সম্পর্কে কোনো প্রচলিত প্রমাণ তো কেউ দাখিল করেনি। 
তাই ওই ভুল উচ্চারণেই, ‘রজ্জা’ আমাদের কাছে রেজা হয়েই জীবনে মরণে রয়ে গেল। বিহারের 
ছাপরা কী বালিয়ায় কিংবা কাছাকাছি কোন জায়গা রেজার জন্মস্থান জানি না। জানি না রেজার 
জন্মতারিখ কিংবা বংশ পরিচয়। ইংরেজির সামান্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন কিন্তু উর্দু লিখন-পঠনক্ষম এই 
মানুষটা কবে রুটি-রুজির ধান্দায় কলকাতায় এসেছিল, কীভাবে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে আরও পাঁচটা 
মানুষের সঙ্গে আলোক-প্রক্ষেপণ সহকারী হিসেবে কাজ পেয়েছিল, কিছুই জানি না। কিন্তু এটা স্থির 
নিশ্চিতভাবেই জানি যে, যে অন্যধারার থিয়েটারের সঙ্গে আমরা জড়িত, যে থিয়েটার নিয়ে আমরা 
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অদ্ধাৰ্জন করেছিল। তাই সম্পূর্ণ কাকতালীয়ভাবেই হয়তো থিয়েটারে রেজার পঁচিশ বছর পূৰ্তিতেই 
জাতীয় নাট্যমেলার প্রথম বছরেই নান্দীকার এই মানুষটিকে সম্মাননা জ্ঞাপন করেছিল সঠিকভাবেই। 
আবার ওর মৃত্যুর কিছু আগে সায়ক নাট্যগোষ্ঠীও অনুরুপ সম্মাননা জানিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতার বৃত্তটা 
সম্পূর্ণ করল। 

১৯৫৯ সালে ছায়াছবির দুনিয়া থেকে থিয়েটারের জগতে রেজার আসাটা প্রচলিত ধ্যান- 
ধারণার বিপরীত মেরুর ঘটনা। কিন্তু এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত হবে যে ছায়াছবির জগতে 
কাজের শুরুর সেই স্বল্প পরিসরেও রেজা নিজের কাজ দিয়ে তৎকালীন গুণীজনদের নজর কেড়েছিল। 
তাই প্রখ্যাত ক্যামেরাম্যান দেওজি ভাইয়ের সুপারিশে শম্ভু মিত্ৰই রেজাকে বহূরুপীতে নিয়ে আসেন এবং 
সেখানেই রেজা বেতনভোগী কর্মী হয়েও প্ৰভূত আস্থা ও সম্মান অর্জন করে। 

শম্ভু মিত্র আমাদের বলতেন যে, তুমি যদি সত্যিই থিয়েটারকে গভীরভাবে ভালোবেসে থাকো 
তবে কেউই তোমাকে থিয়েটার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। কেন না থিয়েটার এত কিছু ব্যাপারের 
সমাহার যে তার একটা না একটায় তুমি তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পার’। এই কথাগুলো রেজা 
শুনে না থাকলেও চুপিসারে তার অনুভবে পেয়েছিল নিশ্চয়ই। এবং ওর মতো মানুষের পক্ষে সেটাই 
তো স্বাভাবিক। স্মরণ করা যেতে পারে নান্দীকার প্রদত্ত সম্মাননার উত্তরে রেজা তার নিজস্ব ধরনে 
প্রকারাস্তরে প্রকাশ করেছিল যে শম্ভু মিত্ৰই তার জীবনের ধুবতারা। তাই স্বাধীনভাবে কোনো নাটকের 
ক্ষেত্রে একক সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে না পারলেও ১৯৫৯ থেকে ২০০৩, এই সুদীর্ঘ সময়ে 
বহুরুপীর সমস্ত নাট্য প্রযোজনাতেই আলোক-নিক্ষেপনের সে অপরিহার্য সহযোগী। শুধু তাই নয়, 
বহুবুপীর নিজস্ব দুৰ্মুল্য আলোর ভান্ডারের রক্ষণাবেক্ষণ একা তারই কাজ ছিল। ‘বহুরূপী’ নাট্যপত্ৰ 
প্রকাশনার ব্যাপারেও তার অসাধারণ দায়িত্ববোধ, অমানুষিক পরিশ্রম এবং কখনও কখনও তার প্রচ্ছদ 
মুদ্ৰণ সংক্লান্তবোধও বর্তমান প্রতিবেদককে বিমূঢ় করেছে। এবং এ সবের ওপরে বহুরুপীর দপ্তরের সেই 
তো একমাত্র অপরিবর্ত, নির্ভরযোগ্য সহকারী ছিল এই এতগুলো বছর ধরে। 

সুখে দুঃখে অসুখে আরোগ্যে আমার পাশেই তো একটানা পঁচিশ বছর নিবিড়ভাবে কাজ 
করেছে। তারপর থিয়েটার থেকে আমি সরে এসেছি কিন্তু সুস্থতার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এই সেদিনও রেজা 
থিয়েটারেই ছিল। শেষ অসুস্থতার আগে অবধি কাজে-অকান্তে রেজা নিয়মিত আমার কাছে এসেছে। 

আসার আগে ফোনে জেনে নিয়েছে আমার অসুবিধা আছে কিনা। সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই 
দরজার ফ্রেমে আদি ও অকৃত্রিম ধুতি রঙিন ছিটের বাংলা শার্টে__লম্বা বাশের সাবেকি ছাতা আর হাতে 
একটা বাজারের থলে, মুখে মৃদু হাসি মেখে দাঁড়ানো সেই খর্বকায় মানুষটি-_দূরসঞ্চারী ভদ্রতায়, 
স্বভাবজ নম্ৰতায় আর প্রায় পৌরাণিক বিশ্বস্ততায় যে মানুষটি নিজেকে বিশিষ্ট প্রতিপন্ন করেছিল। 

ভাবতে কষ্ট হয় আ্যাকাডেমি চত্বর, পার্ক সার্কাস, অফিসপাড়া কেন প্রায় সমস্ত শহরচষা এই 
সুভদ্র মানুষটিকে আর দেখতে পাওয়া যাবে না। কেননা দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে আক্ষরিক 
অর্থেই জীবনের শেষ কটা দিন বিহারে আত্মীয়-পরিজনদের পাশে থেকেই ২০০৩ সালের ১ এপ্রিল 
মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে। আমার মনে, আরও অনেক অনেক মানুষের মনে মহঃ রেজা অনেকদিন 

বেঁচে থাকবে। 
দেবতোষ ঘোষ 
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গত ২১ জুলাই ২০০০ তারিখে সকালে হঠাৎ ফোন এল--- ‘আমি সুনীল রায়ের ছেলে ফোন করছি। 
আজ সকালে বাবা চলে গেলেন। হাসপাতালে পনেরো দিন আগে ভরতি হয়েছিলেন, ভাইরাল 
ফিভার থেকে নিউমোনিয়া হয়েছিল। তাই এম আর আই হাসপাতালে পনেরো দিন আগে ভরতি 
করি। বেশ ভালো হয়ে যাচ্ছিলেন। বাড়ি ফিরে যাবার কথাও হচ্ছিল। কিনু হঠাৎ একদিন বাথরুমে 
পড়ে যান ও মাথায় ও কোমরে চোট লাগে, তার পরেই অবস্থা খারাপ ও প্রয়াণ ঘটল । বাথরুমে উনি 
যেতে চাননি। কিতু নাসর জোর করে বাধা করেন যেতে, তাই এই অঘটন।’ 

আমি সঙ্গে সঙ্গে সেইদিন সকালেই যাই ওর বাড়িতে। কিন্তু গিয়ে শুনি মৃতদেহ এখনও 
ছাড়িয়ে বাড়িতে আনতে পারেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবে। আমি মোটামুটি কিছু খবর নিয়ে এলাম 
'এপিক থিয়েটার এর জন্য। 

স্মৃতি ঘাটতে ঘাঁটতে কত কত কথাই না মনে পড়ল। পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে যখন 
লিটল থিয়েটার গ্রুপ থেকে লেডি ম্যাকবেথ করার ডাক পেলাম, সেদিন এই সুনীল রায়ই এসেছিলেন 
উৎপলের বার্তা পৌঁছোতে। এক পাড়াতেই আমরা থাকতাম। লম্বা, কালো, সুঠাম চেহারার এক 
ভদ্রলোক এলেন এবং উৎপলের বার্তা জানালেন। আমিও শেকসপিয়র উৎপলের কাছে শিখব এবং 
ম্যাকবেখ-এ একসঙ্গে লেডি ম্যাকবেথের চরিত্র অভিনয় করব-_সে তো খুবই লোভনীয় ব্যাপার। 
রাজি হয়ে গেলাম। এবং তারপর থেকে বাকি জীবন এই দলেই থাকলাম। তাই নাট্যজীবনের প্রথম 
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পৰ্যায়ে যে কজন শিল্পীবন্ধু পেয়েছিলাম, তার মধ্যে সুনীল রায় অন্যতম। ফেরার সময় একসঞ্গেই 
বাড়ি ফিরতাম কারণ আমরা প্রায় একপাড়াতেই থাকি। সুনীলবাবু ও তীর মা একটি ছোটো বাড়িতে 
থাকতেন। কে এল এম এয়ারলাইনসে হিসাব রক্ষকের কাজ করতেন। বেশ গুরুগস্ভীর মানুষ কিন্তু 
আসলে বেশ রসিকও ছিলেন। গলা সুন্দর। অভিনয়ও বেশ ভালোই করতেন। প্রথমে এই 
ম্যাকবেথ.এ উনি করতেন ব্যাংকোর চরিত্র। অতি সুন্দর চরিত্র। নাটকটি তখন খুবই সুনামের সঙ্গে 
কলকাতা ও চারদিকে অভিনয়ের ডাক পেয়ে অভিনীত হতে লাগল। 

এ কথা জোর করে বলতে পারি উৎপল দত্তই তখন একমাত্র পরিচালক যে এত সুনামের 
সঙ্গে শেকসপিয়র করে প্রচণ্ড সুনাম অর্জন করতে পেরেছিল। গ্রামে, গঞ্জে, শহরে সর্বত্র অভিনয় 
করছি আমরা । আমারও শেকসপিয়র অভিনয়ের অভিজ্ঞতা হচ্ছিল। বড়ো কঠিন চরিত্র। প্রথমে 
গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় ১৯৫২ সালের ২৩ এপ্রিল শেকসপিয়রের জন্মদিনে শ্ৰীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে 
অধ্যাপক নীরেন রায়ের উদ্যোগে অভিনয় হল। তখন উৎপল দত্ত আমাকে লেডি ম্যাকবেথ করার 
জন্য মনোনীত করেন। নীরেন রায় একদিন বাড়িতে এসে জানালেন এবং আমরা প্রস্তুত হলাম। তখন 
গোয়াবাগানে আমার বাড়িতেই মহড়া হত। অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গেই সেই অভিনয় হয়েছিল। শুধু 
একটি হাসির রোল সেদিন উঠেছিল। সে কোনোদিন ভুলব না। অরুণ বলে একটি ছেলে সেদিন চশমা 
পরে ঢুকে পড়েছিল স্টেজে এবং সেদিন শো-এর শেষে উৎপল হাতের তলোয়ার নিয়ে তাকে মারতে 
গিয়েছিল। সে শ্রীরঞ্গম থেকে সোজা রাস্তায় নেমে ছুট। এ কথা নিয়ে আমরা কত হাসাহাসিই না 
করতাম। তারপরই যখন লিটল থিয়েটার গ্ৰুপ নিয়মিত '্যাকবেথ' অভিনয় করবে বলে স্থির করল 
তখন কিন্তু নীরেন রায়ের আড়ষ্ট তর্জমা উৎপল বাদ দিয়ে যতীন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্তের অনুবাদ নিয়ে 
পরিচালনা করল। সেই অনুবাদ মোটামুটি ভালোই ছিল। কিন্তু শেষবার যখন আমরা ‘ম্যাকবেথ’ করি 
তখন উৎপল নিজে অনুবাদ করে প্রযোজনা করল। সেই অনুবাদ খুবই সহজ, সরল এবং 
নাট্যোপযোগী হয়েছিল। 

যাক, এভাবে সুনীলবাবুর সঙ্গে নানা নাটকেই অভিনয় করতে থাকলাম। তার অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ 
প্রযোজনা বুড় শালিখের ঘাড়ে রো" নাটকে পরিচালক ছিলেন। লিটল থিয়েটার গ্রুপের এই 
প্রযোজনাটি প্রচণ্ড খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। তখন আমি করতাম ফতির চরিত্রে অভিনয়। 
শো-এর আগে সুনীলবাবু একটি প্রস্তাবনা পাঠ করতেন। অতি সুন্দর ছিল তার সেই লেখাটি। পরে 
তিনি যখন অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করলেন তখন আমি যোগাযোগ করে 
সেই লেখাটি প্রকাশ করতে চাই। কিন্তু তিনি সেটা ততদিনে হারিয়ে ফেলেছেন। দিতে পারলেন না। 

জন্মেছিলেন ঢাকায় মামার বাড়িতে। ৭৯ বছর আগে। অর্থাৎ ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে। 
ওঁর পিতামাতার কোনো সন্তান তখন বাঁচত না। তাই মামার বাড়ি নিয়ে গিয়ে প্রসব করানো হয়। 
তাই ছিলেন সকলের আদরের পুত্ৰ। এক ছেলে, এক মেয়ে নিয়ে মাতা-পিতার কুষ্ঠিয়াতে সুখের 
সংসার। পড়াশুনাও ওখানেই করেন। গ্র্যাজুয়েশনের পর কুষ্ঠিয়াতেই নাথ ব্যাচ্চে কর্মজীবন শুরু হয়। 
নাটক করার নেশা হয়তো সেখান থেকেই শুরু। এরপর ছাঁটাই হয়ে কলকাতায় আসেন এবং কে এল 
এম উড়ান সংস্থায় কাজ পান। ওঁরা কয়েকজন বন্ধু মিলে লিট্ল থিয়েটার গ্রুপে যোগদান করেন। তার 
মধ্যে চিত্ত চৌধুরি, সত্যেন বসু মল্লিক ইত্যাদি ছিলেন উল্লেখযোগ্য । 

সুনীলবাবু গ্রুপের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংগ্রাম মিনাভরি অধিগ্রহণপর্বে, এগারো বছরের 
লিজ নেওয়ার সময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন। উনি ছিলেন আমাদের ট্রেজারার। এত সৎ ও নিখুঁত 
হিসেবরক্ষক আমরা আর কখনও পাইনি। 

প্রথমে উৎপলের প্রথম রচিত নাটক ছায়ানট''-এ করতেন সহকারী পরিচালক বসাকের 
ভূমিকায়। এর পর অঙ্গার এ শফট ফায়ারার দীননাথের ভূমিকায়। ছোটো চরিত্র, কিন্তু সুন্দর 
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রূপায়ণ। চরিত্রটি মনে রাখার মতো। অভিজ্ঞ শ্রমিক, বারো বছরের অভিজ্ঞতা, আগুনের রং দেখেই 
বলে দিতে পারে, বিপজ্জনক পরিস্থিতি, নীল আভা বেরুচ্ছে। ওপরওয়ালার কাছে শ্রমিকের জীবনের 
কোনো মূল্য নেই, তাই গ্যাস জমলে তার প্রতিরোধ করার জন্য পয়সা মালিক দেয় না। 

বিন্দু বলেছিল, ‘আজ যেও না!’ কিন্তু তার উত্তর : ‘এই বারো বছরে এক শিফটেও 
অনুপহিত থাকিনি। 

দীনু সেদিন খাওয়ার পর মাকে ডেকে প্রণাম করে। মা কিছু বুঝলেন না, শুধু অনুমান করলেন 
এর পেছনে কোনো কারণ আছে। দীনু চলে যায়। এই দৃশ্যের শেষে যখন শ্রমিকরা মিলে গানবাজনা 
নিয়ে মেতে থাকে তখন হঠাৎ চিৎকার, সাইরেন, পিট-এ আগুন লেগেছে... বিনু-র আর্ত চিৎকার--- 
দীনুদা... সব শেষ। | 

এরপরই সুনীল রায় বদলি হয়ে চলে যান দিল্লিতে। কে এল এমের কলকাতার অফিস বন্ধ 
হয়ে যায়। দিল্লিতে সপরিবারে প্রস্থান। করোলবাগে থাকতেন। মাঝে মাঝে ফোনে কথাবাতাঁ। ভালো 
একজন অভিনেতাকে এভাবেই অভিনয়জগৎ থেকে হারিয়েছিলাম। আজ তাঁকে চিরতরে হারিয়েছি। 

তাই এই স্মৃতিমস্থন। আমি ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া ওর পরিচিত কোনো সভ্যই আর গ্রুপে 


_নেই। দীর্ঘশ্বাস একা ঘরে বসেই ফেলি। মাঝে শেখর চট্টোপাধ্যায়ের টেলিফিল্মে সুন্দর চরিত্রে সুন্দর 


অভিনয় দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমরাও গ্রুপে আবার আসার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বিফল 
হয়েছি। বন্ধু সুনীল রায়ের ছবিটি আমাদের অঙ্গার, নাটকের শটফায়ারার দীনুর ভূমিকাভিনয়ের 
প্ৰতিলিপি ; ছবিটি UDF-এর তথ্যাগার খুঁজে শ্লেহভাজন দেবেশ চক্রবর্তী বের করে দিয়েছেন। 
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ত} | 


৬ 


জন্ম : ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২১ মৃত্যু ২৬ আগস্ট ২০০৩ 





(ক) ‘নাটক শুধু রঙ্গমঞ্চের সভান নয়, সাহিত্যের অন্যতম উত্তরাধিকারী ।...নাটক যেমন দেখার 
তেমনি পড়ারও বিষয়’ 

(খ) ‘বাংলা নাটক যে পড়ার জিনিসও এ বোধ আমাদের পাঠকের ছিল, কিছু তাকে ক্রমাগত তিন 
দশক ধরে বুভুক্ষু রাখার ফলে আজ তার সে বোধ সম্পুর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।...নাটাকার বলতে 
বাঙলা সাহিত্যে এমন এক স্বতন্ত্ৰ শ্রেণী বোঝায় যাঁদের সঙ্গে বাঙালি কবি উপন্যাসিক ও 
প্রবন্ধ লেখকদের যোগাযোগই প্রায় নেই ॥' 

(গ) ‘বাঙলা সাহিত্যে নাটক রচনার অনুশীলন না হওয়ার ফলে নাট্য সাহিত্যের যেমন ক্ষতি হয়েছে 
তেমনি গল্প ও উপন্যাস সাহিত্যেরও কিছু ঘাটতি থেকে গেছে।...চরিত্রের পরিপুণ জ্ঞান না 
থাকলে এবং লেখকের মন অত্র বিচারশীল না হলে ভালো সংলাপ লেখা যায় না।' 

(ঘ) 'আভ্তারিক প্রেরণা বা শিল্পের নিজক্ক প্রয়োজন ভিন্ন অন্য কোনো প্ররোচনায় নাটক লিখতে 
যাওয়া উচিত না।...আমরা নাটক রচনার অনুশীলন চাই--কিতু গল্প-উপন্যাসের লেখকরা 
রাতারাতি নাটক লিখতে শুর করুন--এটি চাই না।” 
নাটক রচনার কলাকৌশল ও .সমস্যা নিয়ে উপরের চিস্তা-ভাবনাগুলির সবটাই সাহিত্যিক 

বিমল করের। সারা জীবনে খুব বেশি নাটক লেখেননি বিমল কর। সাকুল্ গোটা পাঁচেক। কিন্তু তার 

লেখালেখির অন্য বিস্তীর্ণ মহলের পাশাপাশি এই ছোট্ট কুঠুরিটিতেও যে ছিল সমান মনোযোগ, তা 
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সং 


ক 


বুঝি, যখন তিনি লেখেন নাটক রচনা প্রসঙ্গে” প্রবন্ধটি ‘বহুরূপী’ পত্রিকার একাদশ সংখ্যায় 
(নভেম্বর, ১৯৬০) কোন ভাবনাকে সামনে রেখে তিনি নাটক লেখেন বা কোন ভাবনায় আবার 
নাটক লেখা থেকে তিনি নিজেকে বিরত রাখেন-_তার অনেকটাই পরিষ্কার করে দেয় এই লেখা । 


২ 


এই প্ৰবন্ধ লেখার পরে বিমল কর মোটমাট চারটি নাটক লেখেন। ছয়ের দশকের একেবারে গোড়ার 
তিনটি বছরে যথাক্রমে ‘কণ কৃতী সংলাপ, ‘ঘাতক’, শঙ্খ’। আর অনেকটা পরে ‘ঘুমু"৷ চারটি নাটক 
ছিল চার মাত্রার। প্রথম নাটকে মহাভারতীয় কর্ণ-কুস্তী সম্পর্কের এক নতুন বিন্যাসকে খোঁজার চেষ্টা 
একালের এক ভাগ্যহত মা-ছেলের কাহিনির মাঝে । সময়ের দাবি মেনে যেখানে অভিমে কর্ণের 
ধ্বংসাত্মক চেতনা সংক্রামিত করে কুস্তীকেও। ঘাতককে একাঙ্কের আবহে নিয়ে এলেন বিমল কর। 


এই সময় থেকেই একাঙ্ক ফর্মের যে অভিঘাত বাড়ছিল, বোঝা যায় সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন 
২ নাট্যকার। এক রাত্রের ঘটনা এ নাটক। যেখানে হতভাগ্য শতদলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার নিয়তির, 
হোটেলের এক ঘরে, যেখানে তার সঙ্গে রাত্রিযাপন করছে তার শালী মাধবী । হাসপাতালে স্ত্রী চিররুগ্না 


মিনতি। শতদলকে বেঁচে থাকতে হলে মরতেই হবে দুই নারীর একজনকে একেবারে নিজের গল্পের 
ঢঙে পাপ-পুণ্যের এক নতুন ব্যাখার উন্মোচন ঘটেছে এ নাটকে। পরের নাটক শঙ্ক’ লেখার পেছনে 
আবার ছিল কিছুটা উদ্দেশ্যমূলকতা। ৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এটি ছিল রাজনৈতিক 
নাটক। এতদিন পর বলতে দ্বিধা নেই, এই নাটকে তার রাজনৈতিক অবস্থান কিন্তু প্রগতিশীলদের পক্ষে 
ছিল না। শাসক শ্রেণিও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কৌশলে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে হাওয়া উঠেছিল ‘শিল্পীর 
স্বাধীনতা'-র তাতে বিমূঢ় হয়ে গা ভাসিয়েছিলেন বিমল কর। তিনি সে সময় চাকরি করতেন যে পত্রিকা 
দপ্তরে, সেই ‘দেশ’ পত্ৰিকাই মূলত উদ্যোগ নিয়েছিল এ ব্যাপারে কমিউনিস্ট বিরোধী মত সংগঠিত 
করতে। পরবর্তীতে অবশ্য এই নাটকটি গ্রস্থাকারে ছাপতে অস্বীকার করেন লেখক। 

এই তিনটি নাটকের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে ‘গন্ধর্ব নাট্য পত্রিকার নাম। পত্রিকা সম্পাদক 
নৃপেন্দ্র সাহার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই তাকে টেনে এনেছিল এই পত্রিকার পাতায়। শঙ্খ” বিতর্ককে 
ঘিরে প্রগতিশীল এই নাট্য পত্রিকাতেও অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। অনেক পরে লেখা 'দুদ্বু-তে অবশ্য আর 
জটিলতার পথ মাড়াননি লেখক। এটি ছিল আদ্যস্ত হাসির নাটক, আর এক ঘনিষ্ঠ আড্ডা-সঙ্গী 
অভিনেতা বিমল দেবের অনুরোধে এটি লেখেন তিনি। প্রযোজনা করেছিল সাফল্যের সঙ্গে 
শৌভনিক। শছ/” প্রযেজনা করে গন্ধৰ্ব শ্যামল ঘোষের সাহায্যে। স্বাভাবিক কারণেই এটি তৎকালীন 
সরকারের আর্থিক আনুকূল্য পায়। ‘কণ কুজী সংলাপ -এর শো হয় মাত্র দুটি ৷ দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর 
পরিচালক দীপক রায়ের মৃত্যু এ প্রযোজনায় যতি টেনে দেয়। ‘ঘাতক’ মঞ্চস্থ হয় অনেক পরে ১৯৯৬ 
সালে। সংস্তব প্রযোজনায় এর নির্দেশক ছিলেন দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে একসময় এটি বেতার- 
নাটক হিসাবে তুমুল সফল হয়েছিল। 

৩ 

অবশ্য এসব শুরুরও একটা শুরু ছিল। আর সেই পর্বটাতেই বোধ হয় ছিল নাট্যকার বিমল করের 
নাটক লেখা-_না লেখার বীজ। তখন তিনি কারমাইকেল কলেজে পড়ছেন। সহপাঠীদের চাপে লিখে 
ফেললেন একটি দস্তুরমতো পাঁচ দৃশ্যের নাটক সায়ক’। নাটকের বিষয় হিসাবে তিনি এনেছিলেন 
অনতিঅতীতের দুর্ভিক্ষ, মহামারী-পীড়িত বাস্তবতাকে। এ নাটক কিন্তু ততটা ভেতরের নাটক ছিল না, 
বরং ছিল অনেকটা 'নবান্ন-র মতো মনুষ্যত্বের অবমাননা আর রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের নাটক। সন্দেহ নেই 
এ নাটকটি প্রতিষ্ঠা পেলে আমরা যেমন বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ীদের এক উত্তরসূরিকে খুঁজে 
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পেতাম, তেমনই হয়তো বদলে যেত তার নিজেরও লেখালেখির দিগস্তগুলি। কিন্তু তা হল না। তার 
অমনোযোগী বন্ধুরা হারিয়ে ফেললেন এ নাটকের পাণ্ডুলিপি, যাবতীয় মুগ্ধতা সন্তেও। এসব কথা 
আছে তীর স্মৃতিকথা ‘উড়ো খৈ এর প্রথম খণ্ডে। আর এ সব স্মৃতির বাপি তিনি খুলেছিলেন ১৯৯৬ 
সালে, যখন নাট্যদল সায়ক (অদ্ভুত নামিক সমাপতনযোগে) তাকে দিল ‘শিশিরকুমার বসু স্মৃতি 
সম্মান”। নাট্যজগৎ থেকে পাওয়া এই একমাত্র স্বীকৃতির সেই সন্ধ্যাতেও তিনি ভুলতে পারছিলেন না 
তার সেই প্রথম হারিয়ে যাওয়া নটকটিকে। তিনি লিখেছিলেন, হয়তো পারলে আবার নাটকটি তিনি 
লিখে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি কখনও। 

যেমন হয়ে ওঠেনি ‘পাশা’ নাটকটি লেখা, ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সুনীল দাশকে তিনি আশ্বাস 
দিয়েছিলেন, আটের দশকের গোড়ায়, এই মহাকাব্য-নির্ভর নাটকটি তিনি লিখতে পারলে, দেবেন 
সুনীলবাবুকে তাদের নাট্যগোষ্ঠী সংবর্ত-এর প্রযোজনার জন্য! কারণ, তখন সদ্যই দেখেছেন ওই 
নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত আলো, আরো আলো” এটি ছিল আসলে গ্যেটের “ফাউস্ট-এর অলোকরঞ্জন 
দাশগুপ্তকৃত অনুবাদ। এটি এতই আলোড়িত করেছিল তাকে যে ভেবেছিলেন মহাভারতের শকুনিকে 
সম্পূর্ণ ইতিবাচক এক দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কার করে লিখবেন এ ট্র্যাজেডি। যার ভাষাও হবে ধুপদি। 
হয়নি লেখা। 

আর এ সবের অনেক আগে জীবনের একেবারে ভোরবেলায় কোলিয়ারি অঞ্চলের 
মাঠে মেঘনাদ বধ’ যাত্রা দেখে লিখে ফেলেছিলেন একাট যাত্রাও। বিষয় একই। বন্ধুদের 
সঙ্গে খেলাচ্ছলে এর অভিনয় করতেন যখন, তখন নিজেই হতেন মেঘনাদ। সে সব পাতাও উড়ে 
গেছে বহুকাল। 

৪ 

জীবনে আর কখনও অভিনয় না করলেও, সারাজীবনই অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মুগ্ধ করে গেছে 
তাকে। তার সাক্ষ্য যেমন আছে তার স্মৃতিকথায়, তেমনই আছে তার অজস্ৰ গল্প-উপন্যাসেও | সুযোগ 
পেলেই বলতেন দুটি নাটকে দুটি অভিনয়ের কথা। “মাইকেল মধুসূদন” নাটকে মাইকেলর্পী 
শিশিরকুমার আর বিদ্যাসাগররূপী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের একটি দৃশ্যে যৌথ অভিনয়ের কথা । আর 
পাঁপ পুণ্য” নাটকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ের কথা। তার স্বভূমি কোলিয়ারি বেল্টের 
উচ্চারণ তিনি শুনতে পেতেন অজিতেশের সংলাপে। তখন মানুষের মনের রহস্য উন্মোচন করছেন 
তিনি রচনা থেকে রচনাত্তরে। ‘পাপপুণ্য’ চমকে দিয়েছিল তাকে! সম্রদ্ধ ছিলেন উৎপল দত্ত 
সম্পর্কেও । সুনীল দাশকে বলেছিলেন, “বাংলা থিয়েটারে-_ওই সময়ের আর কেউ অত বড় মাপের 
নেই!’ 





এইসব মুগ্ধতাই এসেছিল তার নানা লেখায়। অবশ্য অবিমিশ্রভাবে নয়, বরং স্ব-ঢঙে চিরে 
চিরে দেখা বিশ্লেষণধৰ্মীতায়। এক অভিনেতার মৃত্যু’ উপন্যাসে এক তুমুল জনপ্ৰিয় অভিনেতা যখন 
মৃত্যুশয্যায় তখন তার জীবনের তথ্য খুঁজে দেখতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে যায় সাংবাদিক, আসলে কেমন 
ছিলেন মানুষটি-_ভালো না মন্দ। অভিনেতার ভেতরের রক্ত-ক্লেদময় এই অস্তিত্বের সন্ধান আমরা 
আবার দেখি গ্রহ” উপন্যাসে । শিশির-যুগের খ্যাতনামা অভিনেত্রী নয়নতারাকে এখানে মৃত্বশয্যায় 
এক নতুন মায়ার মধ্যে আবিষ্কার করে তার ছেলে। ওই দুটি উপন্যাস যেন সর্বার্থেই একে অপরের 
পরিপুরক। একটিতে ঝরে পড়ে সফল অভিনেতার মায়া, উঠে আসে তার রক্ত মাংসময় অস্তিত্ব। 
অন্যটিতে এক সব হারানো অভিনেত্রী দৈনন্দিনের ক্রেদাক্ততা থেকে ক্রমশ প্রবেশ করে এক 
অলীকতায়। গ্রশ্থী' থেকে পরে সফল ছবি নয়নতারা’ বানিয়েছেন রাজা মিত্র। ওইরকম যুগ্ধক : 
পরিপূরক উপন্যাস আবার লিখেছেন বিমল কর। ‘প্ৰথম ও শেফ অঙ্ক’ এবং ‘আকাশকুসুম’ দু’টিরই 
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বিষয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর দাম্পত্য সমস্যা। এ ছাড়াও তার বহু গল্পের বিষয় যেমন নাটক বা 
অভিনয়ের জগৎ, তেমনই বহু উপন্যাসেই সুযোগ পেলেই তিনি ছুঁয়ে গেছেন অভিনয়ের জগৎ 
যেমন-_ 'যযাতি” ‘অলস ভ্রমণ” বাংলা সাহিত্যে আর কোনো কথাশিল্পীর লেখালেখির এতটা জুড়ে 
থাকেনি নাটক। তবে এটা ঠিক, তার ওইসব লেখায় যতটা উঠে এসেছে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ বা অফিস 
থিয়েটারের জগৎ, ততটা আসেনি গ্রুপ থিয়েটারের জগৎ। 
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গ্ৰুপ থিয়েটারই অবশ্য ছিল তার সৃষ্টিদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তার নিজের নাটকগুলি সেখানেই 


অভিনীত হয়েছে। তার বহু উপন্যাস-গল্পও অভিনীত হয়েছে সেখানে নাট্যরূপ পেয়ে। এর মধ্যে 
সবচেয়ে আলোচিত সম্ভবত দুবংশ" এ লেখা চলচ্চিত্রে নিয়ে এসেছিলেন থিয়েটারেরই মানুষ 
পার্থপ্রতিম চৌধুরি। আবার মঞ্চেও ওই কাহিনি এসেছিল একই নামে। নির্দেশক ছিলেন সমীর 
লাহিড়ী। থিয়েটার গিল্ডের এই প্রযোজনায় ছিলেন বিমল দেব, শ্যামল সেনও। “নিরস্ত্র উপন্যাসকে 
নাটক করেছিলেন উৎপল রায়। বেশ কিছুদিন ওই নাটক চলেছিল বিজন থিয়েটারে । ২০০-রও বেশি 
রজনী এতে অভিনয় করেছিলেন লিলি চক্রবর্তী একটি স্মরণীয় চরিত্রে। তার উপন্যাসের অসাধারণ 
সংলাপশৈলী আর চরিত্র সৃষ্টিই আকর্ষণ করত বোধ করি নাট্যকার নির্দেশকদের, সম্প্রতি মফস্বলের 
একটি দল যেমন করছে সত্যদাস” 

আর এ লেখার গোড়াতেই তো আমরা জেনেছি নাটোর সাদ নিয়ে কতটা খুঁতৰুতে 
ছিলেন স্বয়ং বিমল কর। কেমন সংলাপ লিখতেন বিমল কর ? এতদিন পরেও মনে হয় বাংলা 
নাটকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় আর মনোজ মিত্র ব্যতিরেকে তার বোধ হয় কোনো প্ৰতিদ্বন্দী ছিলেন না। 

শতদল :...এই আমার জীবন ! ঈশ্বর আমায় অনেক কৃপা করেছেন। কী উদার করুণাময় পুরুষ তিনি ! আহা ! 

একটা রুগ্ন অসুস্থ ফুসফুস কাটা বিবর্ণ বউ পুতুলের মতন ধরিয়ে দিয়েছেন হাতে, আর এই শরীরে--এই 

চামড়ার তলায় সুস্থ মানুষের আকাঙ্ক্ষা কামনা, ইচ্ছা। আমি এক হাতে একটা অকেজো লণ্ঠন ধরে অন্ধকারে 

হাতড়ে হাতড়ে আজ এখানে এসেছি। যৌবনের সিঁড়ি এখানে শেষ, এরপর জরা আর জীর্ণতা। 

[ ঘাতক] 

বিমল করের উপন্যাস জুড়ে থাকত বর্ষা আর শীত, জীবনানন্দের হেমন্তের মতো। তার 
নাটকগুলো জুড়েও সেই শীতেরই আধিপত্য । আর এখন তো এ সব নাটকের মতোই তার জীবনকেও 
ঘিরে ফেলল শীতের কুয়াশা । পাতারা ঝরে গেল। 
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গত ২৬ আগস্ট, ২০০৩ চিরতরে চলে গেলেন বিমল কর। ৮২ বছর বয়েসে। বাবা রেলের চাকুরে 
হওয়ায় আবাল্য থেকেছেন বাংলার বাইরে কোলিয়ারি ধানবাদে। স্কুলে পড়তে এলেন আসানসোলে 
আর কলেজে পড়তে কলকাতায়। ইচ্ছে ছিল ডাক্তারি পড়ার। হল না খারাপ ফলের জন্য। 
ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়েও পড়লেন না, হলেন কলা বিভাগের স্নাতক, কর্মজীবনও একই রকম 
অদ্ভুত। যুদ্ধাস্ত্রের ডিপোয় চাকরি, রেলের কেরানিগিরি, ছাপাখানা চালানো, রহস্য পরিকা' প্রকাশ, 
পাঠ্যবই লেখা ইত্যাদি পেরিয়ে এলেন সাংবাদিকতায়, ‘পশ্চিমবঙ্গ’ পত্রিকায়। এরপর ‘সত্যযুগ”৷ 
অতঃপর দেশ" এখানেই সম্পাদনার কাজে যুক্ত থাকা অবসর পর্যস্ত। অবসরের পরে সম্পাদনা 
করেছেন 'শিলাদিত্য; গল্পপত্রণ ১৯৭৫ সালে অসময়’ উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য 
আকাদেমি পুরস্কার। তার অন্যান্য বিখ্যাত সৃষ্টি হল “পুর্ণ অপু দেওয়াল, গ্রহণ’ ইত্যাদি । 
পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার, নরসিংহ দাস পুরস্কার, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরস্কার 
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গীতা সেন 


: ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ 





প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী, আশৈশব সাংগীতিক পরিবেশ এবং প্রতিবেশে বড়ো 
হয়ে ওঠা, থিয়েটারে তুমুল উৎসাহ, প্রবাদপ্রতিম আলোকশিল্পী তাপস সেনের যোগ্য জীবনসাথী__ 
এ সব-ই পরের কথা। গীতা সেন এর মূল পরিচয়, তিনি ড. গীতা সেন এবং যথার্থ তাৎপর্যেই 
ড. গীতা সেন। হ্যা, বিহার প্রদেশের পাটনাজাত, নাট্যগান ও তার বিবর্তন বিষয়ে রবীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. গীতা সেন এ কারণেই বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির চিরমূলধন, ব্যবহার 
করতে জানলে উত্তরোত্তর যা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়বে এবং ফুলে-ফেঁপে একদিন যা হয়ে উঠতে 
পারে বাঙালির এক বিশাল সাংস্কৃতিক তথা সাংগীতিক পুঁজি। সংগীতজ্ঞ সুবোধ মল্লিক ওরফে 
“ছিদে দা'-র শিক্ষা ও সাহচর্য-ধন্য গীতা সেন-ই সম্ভবত হাল অতীতের প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি নাট্যগানটা 
নাট্যাভিনয় নিরপেক্ষেও অন্য নানা ধারার গানের মতো মঞ্চে মঞ্চে গাওয়া শুরু করেন__যার 
অনিবার্য প্রভাবে ওঁর পরে আরও কিছু কিছু নাট্যগানের গবেষক এবং গায়ক-গায়িকা ওই পথে পা 
ফেলার দুঃসাহস অর্জন করেন_্যাদের মধ্যে এই দীন প্রতিবেদকও অন্যতম। বলতেই হবে, 
এ অনুষঞ্গে গীতা সেন-ই কিন্তু একালে বাংলা নাট্যগানের পথিকৃৎ-কণ্ঠশিল্পী। নাট্যগান-এর সূত্রেই 
যেহেতু রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল ইসলাম প্রমুখের আদি খ্যাতি ও প্রতিপত্তি, বাংলাগান-এর 
তাই অশেষ ঝণ বাংলা নাট্যগানের কাছে এবং বাংলাগান-রসিক সকলেই কিন্তু তাই গীতা সেন-এর 
কাছেও কমবেশি খণগ্রস্ত। ‘অতীতের সুর* শিরোনামে যথাক্রমে মাঘ ১৪০৬ এবং কার্তিক ১৪০৮- 
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এ দুখণ্ডে প্রকাশিত গীতা সেন-এর গবেষণাপত্র দু'টি যে কোনো সংগীত বা সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের 
অবশ্য সংগ্রহযোগ্য দুটি গ্রস্থ। কত তন্তু তথ্য, গীতলিপি, স্বরলিপি দিয়ে যে ঠাসা বই দুটি, এবং যেমন 
ঝকঝকে, তেমন-ই নির্ভুল ও বিষয়সূচিতে সুবিন্যস্তও বটে ! এককথায় বাংলাগানের দুখানি অমূল্য 
আকরপ্রস্থ দুখণ্ডের ‘অতীতের সুর’! এ বাংলায় যেমন, তেমনি-ই বাংলাভাষী আর এক দেশ 
বাংলাদেশেও গীতা সেন নাট্যগান পরিবেশন করে এসেছেন, পরিবেশন করে এসেছেন ভিন্ভাষী 
রাজ্য দিল্লিতেও বাংলা নাট্যগান। এছাড়াও ওঁর গাওয়া বহু গান ক্যাসেট-ধৃত আছে প্রতিভা অগ্রবাল 
পরিচালিত নাট্যশোধ সংস্থান-এর মহাফেজখানায়। 
শরীরী, সজীব গীতা সেন আর নেই। কিন্তু ওঁর স্মৃতি, গীতি, কৃতি সব কিছুতেই আজও 
সজীব, সতেজ ! আর কে না জানে, মানুষের অস্তিত্ব চুড়ান্ত বিশ্লেষণে তার কাজে-ই। তাই গীতা সেন 
আজও অস্তি। ওঁর অস্তিত্ব অমর, অমোঘ। তবে শুনতে কেমন লাগলেও এটাও কিন্তু ধুব সত্য যে, 
কাবুর-অমরতূকেও অমর রাবার মায় বৰ্তি’ তার বানি ভি তাই আসুন, সবাই মিলে 
আগলে রাখি ওঁর স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎকে। 
_বৰীজ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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সুবিমল রায় 


জন্ম : ১৭ নভেম্বর ১৯২৬ 














আজীবন নাট্যকর্মী এবং চেতনা নাট্যগোষ্ঠীর সভাপতি সুবিমল রায় গত ১২ জানুয়ারি, ২০০৩ প্ৰয়াত 
হয়েছেন। চেতনা প্রযোজিত বিভিন্ন নাটকে তিনি নানা চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং আমার 
পরিচালনায় অভিনীত প্রায় সব নাটকেই মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব ছিল তারই হাতে। অত্যন্ত যোগ্যতা এবং 
নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি সে সব কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং নেপথ্য কর্মী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য 

শিত্রকলার প্রতি টান তার সহজাত, সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকলার প্রতি ঝৌকটাও দেখা যায় 
ছোটোবেলা থেকেই। সুবিমল রায়ের জন্ম ময়মনসিংহ শহরে ১৯২৬-এর ১৭ নভেম্বর। পিতা 
যোগেশচন্দ্র রায় ও মাতা অমিয়লতা রায়। 

ছোটোবেলায় খেলাধূলা ও শরীরচর্চা করেছেন নিয়মিত। দীর্ঘ শক্তপোক্ত শরীরে প্রচুর পরিশ্রম 
করার ক্ষমতা ছিল তার। স্বভাবে শান্ত, মেজাজ সদাপ্রসন্ন। সমকেতভাবে কিছু করার প্রবণতাও প্রকাশ 
পায় কিশোর বয়সেই। সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেবামূলক এবং গঠনমূলক কিছু করার সচেতন 
প্রয়াসও লক্ষ করা যায় এই সময় থেকে। পাশাপাশি নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকর্ষণও ক্রমশ বেড়ে ওঠে। 

ম্যাট্রিক পাশ করার পরই কলকাতার আর্ট কলেজে ভর্তি হবার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্তেও 
পরিস্থিতির প্রতিকুলতায় সে বাসনা পূরণ হয়নি। হয়তো বা তারই প্রতিক্রিয়ায় পড়াশোনা ছেড়ে 
সামান্য একটা চাকুরি নিয়ে অন্যত্র চলে যান। পরবর্তীকালে তার থেকেও ভালো একটা সরকারি 
চাকুরি পেয়ে আবার নিজের শহরে ফিরে আসেন এবং নাটাচর্চায় বেশি করে মেতে ওঠেন। 


২৫৪ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


ওখানে সরকারি চাকুরি করতেন, দেশভাগের পর অপশন দিয়ে এ রাজ্যের সরকারি চাকুরি 
গ্রহণ করেন এবং নাট্যচর্চার সুবিধা হতে পারে বিবেচনা করেই বহু চেষ্টায় মহাকরণ-গ্রন্থাগারে সামান্য 
এক করণিকের পদে যোগ দেন। চাকুরিজীবনের শেষ দিকে তিনি কয়েক বছর গ্রস্থাগারিকের পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহাকরণে রাজা কো-অর্ভিনেশন কমিটির সাংস্কৃতিক শাখার কাজকর্মে তার ভূমিকা 
ক্রমশ দায়িত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেও চাকুরিতে ফাকি দেওয়া বা কাজে অবহেলার তো প্রশ্নই ছিল না, বরং 
চাকুরির কাজেও তীর সমান নিষ্ঠা ও তৎপরতা ছিল। কো-অর্ভিনেশন কমিটির সাংস্কৃতিক শাখার 
সর্বোচ্চ জায়গায় থাকা সত্বেও আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ হওয়ার পর থেকে আমাকে কাজ করার 
সুযোগ করে দিয়েছেন এবং পরবর্তীকালে আমার নেতৃত্ব মেনে নিতেও তীর কোনো অসুবিধা হয়নি। 
যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়াটাই ছিল তার কাছে বড়ো। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার কোনো 
চেষ্টাই ছিল না। চাকুরি এবং নাট্যচর্চার ফাঁকে ফাকে তিনি বেশ কয়েকবছর সময় ধরে পড়াশোনা 
চালিয়ে গেছেন এবং প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে এম এ (আধুনিক ইতিহাস) পাশ করেছেন। এই পর্যায়ে 

চেতনার সঙ্গে যুক্ত হবার আগে তিনি কিছুকাল বেলেঘাটার সুন্দরম দলের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। বেহালা অঞ্চলে বাড়ি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পর নিজস্ব এলাকায় কৃষ্টি সংঘ, 
কলামন্দির ইত্যাদি সংস্থা গড়ে তোলা ছাড়াও এলাকার সাংস্কৃতিক কাজকর্মেও সবসময় মদত 
জুগিয়েছেন। পরবর্তীকালে অনুশীলন সম্প্ৰদায়ে যোগদান করেন এবং অভিনয় করা ছাড়াও 
সংগঠনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৭২-এ চেতনার জন্ম। প্রথম থেকেই তিনি 
সভাপতি। সংগঠনের সমস্ত দিকেই তাঁর নজর। অনুশীলন-এর সঙ্গে তখনও তার যোগাযোগ ছিল। 
চেতনার কাজ বাড়তে থাকায় তিনি আমাদের সঙ্গে আরও বেশি যুক্ত হয়ে পড়েন। এ নিয়ে কখনও 
কোনো বিরোধ দেখা দেয়নি। 

বিরোধের সূত্ৰপাত ঘটেছে কো-অর্ভিনেশন কমিটির সঙ্গে। সেখানেও তাঁকে দেখেছি নিজের 
বিশ্বাসে অটল থাকতে। ফলে দুটি সংগঠনেই তিনি সম্মান বজায় রেখে কাজ চালিয়ে যেতে 
পেরেছেন। রাজনৈতিক প্রত্যয় থেকেই তিনি বুঝেছেন, দুটি সংগঠনের কর্মধারা আলাদা হলেও লক্ষ্য 
একই-_মানুষকে সংঘবদ্ধ ও সচেতন করে তোলা। প্রসঙ্গত, সুবিমলবাবুর কর্ম তথা সাংস্কৃতিক 
জীবনে স্ত্রী মায়া রায়ের সমর্থন ও সহযোগিতার কথা উল্লেখ করতেই হয়। 

' বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। কিন্তু রোগ তাঁকে কোনোদিনই 
কাবু করতে পারেনি। পরের দিকের প্রযোজনায় ততটা সময় দিতে না পারলেও যে সব নাটকে তিনি 
অভিনয় করতেন, তাতে কখনও কামাই দেননি। চেতনা-র আমেরিকা সফরেও তিনি আমাদের সঙ্গী 
ছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগেও তিনি মারীচ সংবাদ-এ অভিনয় করেছেন-_-২০০২-এর দিল্লিতে 
এন এস ডি আয়োজিত ভারত রঙ্গ মহোৎসব-এ জগনাথ' নাটকে অভিনয় করেছেন। 

নিজের শরীর নিয়ে বেশ গর্বই ছিল সুবিমলবাবুর। হেসে হেসে বলতেন ৮০-র আগে আমার 
টস্কাবার কোনো চান্স নেই ! মন এবং মস্তিষ্ক দুই-ই সজীব ছিল শেষ পর্যস্ত। কোটা পূর্ণ হবার 
আগেই তাকে চলে যেতে হল। মারা যাবার পরপরই দু'একটি অভিনয়ে সুবিমলবাবু এসে পৌঁছেছেন 
কিনা খোঁজ নিয়ে ফেলেছি। আমার নাট্যজীবনে সুবিমলবাবুর ভূমিকাটা প্রায় অপরিহার্য ছিল। 


অবুণ মুখোপাধ্যায় 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ৫৫ 


জন্ম : ২৭ আগস্ট ১৯৩২ : ২৫ নভেম্বর ২০০২ 





আতন্তরিকতার সঙ্গে অনাবিল শিশুসুলভ সরলতা যদি একসঙ্গে মিশে যায় তাহলে তার নাম 
এককথায় বিজিতকুমার দত্ত। সাহিত্যের অধ্যাপক যুগে যুগে দেশে দেশে অনেক এসেছেন, অনেক 
আসবেন। কিন্তু বিজিতকুমার দত্তের মতো মানুষ পৃথিবীতে বিশেষত বর্তমান ভারতবর্ষে তথা 
পশ্চিমবঙ্গে খুব একটা আসেন না, আসলেও বেশিদিন থাকেন না। 

ব্যক্তিজীবনে বিজিতকুমার ছিলেন প্রখ্যাত অধ্যাপক সুকুমার সেনের জামাতা। বিশ্ববিদ্যালয়, 
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিতে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেছেন 
নানা সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে, সহকর্মীদের কাছে বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিজিতকুমারের জনপ্রিয়তা 
ছিল ঈর্ষণীয় কিংবা ঈর্ষণীয় শব্দটি হয়তো উচ্চারণ করাই যায় না তার ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন এমন 
একজন মানুষ যাকে কেবল ভালোবাসা যায়, ঈর্ধা করা যায় না। আমি কোনোদিন তার ছাত্র হওয়ার 
সৌভাগ্য অর্জন করিনি কিন্তু সৌভাগ্য পেয়েছি তার অগণিত অনুজপ্রতিমের দলভুক্ত হওয়ার। তিনি 
কত বড়ো পণ্ডিত ছিলেন সে বিচার অধিকারী ব্যক্তিরা করবেন ; আমি শুধু দেখেছি তার অনায়াস 
আভিজাত্য, নিরভিমান প্রসারতা আর অকুণ্ঠ আবাহন। সাহিত্য আকাদেমির বক্তৃতায় বাংলা 
আকাদেমির আলোচনাচক্রে কিংবা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে তার যে নানা রূপের প্রকাশ 
দেখেছি তার সমস্ত স্মৃতিটুকুই আজ অতীত। কিন্তু পরবর্তীকালে যাঁরা আসবেন, যারা বিজিতকুমারকে 
আর পাবেন না সেই আগামী এবং এই অতীতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিষগ্ন বাসর রাত্রির ঝেঁটিয়ে ফেলা 


২৫৬ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


জন্ম : ১২ মাৰ্চ ১৯৩৩ মৃত্যু : ২০ জুন ২০০৩ 





হাওড়া জেলার বাগনানের কলেজ রোড সংলগ্ন খালোর গ্রামে গণেশচন্দ্র মাইতির পুত্র সুনীলকুমার 
মাইতির জন্ম ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে। বাবা-মা দুজনেই তার অল্প বয়সে মারা যান, সে কারণে প্রায় 
অভিভাবকহীন অসচ্ছল পরিবারে তিনি মানুষ হয়েছিলেন। সেন্ট্রাল এক্সাইজে কাজ করতেন, ত্রিশ 
বছর বয়সে চাকরি ছেড়ে ঘরে বসেছিলেন। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরার ত কালীন ম্যানেজার 
গৌর বর্মনের সঙ্গে পরিচয় ছিল, তার মাধ্যমে ওই দলে এসে যোগ দেন যাত্রা জগতে খ্যাতনামা 
করে তার পেশাদার যাত্রা জীবনের শুরু। প্রথম আবির্ভাবেই তার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, 
সুজাতা চরিত্রে অভিনয় করে আসামে এক আসরে সোনার মেডেল পেয়েছিলেন। 

পেশাদার যাত্রায় যোগ দেওয়ার আগে একটু-আধটু গানের গলা ছিল, রয়েলে এসে সিধু 
গাঙ্গুলি আর গৌর ব্যানার্জির কাছে অভিনয়ের তালিম নিয়েছিলেন। ‘রযু ডাকাত’ পালার নাম 
ভূমিকায় অভিনয় করতেন নারায়ণ ভট্টাচার্য যিনি রূপকুমার নামেই সমধিক পরিচিত, তিনিই তার 
শতম নামকরণ করেন। নিউ ররেলে পর গর তিন বছর থেকে নব রঞ্জন অপেরায় এসে যোগ দেন, 
সেখানে স্বপনকুমার ছিলেন তার রোমান্টিক নায়ক। এই দলে দলে পঞ্চু সেনের শিক্ষায় অভিনয়ের উন্নতি 
হলেও, স্বপনকুমার তাকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। দীর্ঘকাল নব রঞ্জন অপেরায় কাজ করে চলে 
যান ধূতিশ্রী নাট্য কোম্পানিতে। সেখানে দু-তিন বছর, তারপর ভারতী অপেরায় কাজ করে যান নিউ 
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আৰ্য অপেরায়। এখানে উৎপল দত্ত রচিত পরিচালিত প্রথম যাত্রাপালা 'রাইফেল “এ সৌদামিনী 
চরিত্রে অভিনয় করে তিনি প্ৰভূত প্রশংসা অর্জন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সে পালায় অন্যান্য নারী 
চরিত্রে আর সবাই যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তীরা প্রত্যেকেই মহিলা। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে পালার 
উদ্বোধন রজনীতে থিয়েটার-সিনেমার অনেক নামকরা মানুষ এসেছিলেন কেমন হয় দেখতে । শতদল 
নিজেও অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত পালার একটি রুদ্ধশ্বাস দৃশ্যে পলাতক বিপ্লবী 
অবিনাশকে পুলিশ এসে ধরে ফেলে, দীর্ঘদিন অভুক্ত যখন সে সবেমাত্র মায়ের দেওয়া খাবার থালায় 
ছিটিয়ে পড়ে। নিঃশব্দ আসরে একাকিনী, বেদনায় বিধ্বস্ত সৌদামিনী, ছড়ানো ভাত কুড়াতে কুড়াতে 
বলতে থাকে : “খেতে দিলে না ! দুটি খেয়ে যেতে দিলে না। এক বছর পরে এসে..মায়ের বুঝি 
অভিমান নেই, না ? মায়ের বুঝি, রাগ হতে নেই ?’ বলতে বলতে প্রস্থান। সারা আসর হাততালিতে 
ফেটে পড়েছিল, উৎপল গ্রিনরুমে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন শতদলকে, ঠিক এতটা আশা করেননি তিনি। 
এ ঘটনা নিঃসন্দেহে তার অভিনয় জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 

নিউ আর্য থেকে যান নষ্ট কোম্পানিতে, নষ্ট থেকে আবার ফিরে আসেন নিউ রয়েলে। 


“এই নিউ রয়েলেই ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে “জীবন মরণ পালায় তিনি শেষ মহিলা চরিত্রে পদার্পণ করেন 
যাত্রা আসরে। পরবর্তী বছর তিনেক পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। একই সঙ্গে যাত্রাদলের 


বছর পনেরো। 

রূপসজ্জা ও সাজপোশাকের আধুনিকতায় যাঁরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন-_শতদল তাদের মধ্যে 
অন্যতম। নবরঞ্জন অপেরায় ‘বগী এলো দেশে পালায় মোহর চরিত্রে রূপদান করে খ্যাতি ও প্রচুর 
উপহার পেয়েছেন। তিনি নিজেও মনে করতেন সেটি তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম অভিনয়, তদানীস্তন 
কালের জনপ্রিয় দুই অভিনেতা স্বপনকুমার ও পান্না চক্রবর্তী পৃথক মরশুমে এই একই পালায় তার 
নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি বলেছিলেন, নবরঞ্জন অপেরার ‘চণ্ডীমঙ্গল পালায় টিয়া করে 
প্রথম সার্থকতার স্বাদ পেয়েছিলেন। এই টিয়া চরিত্রে অভিনয় করার সময় একটা বেশ মজার ঘটনা 
ঘটেছিল-_-আমতলার কাছাকাছি একটা জায়গা জুলপিয়ায়, জাপান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া থেকে 
প্রতিনিধিরা এসেছিলেন বাংলার লোকনাট্য যাত্রাভিনয়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। ম্যানিলা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গানের অধ্যাপিকা তার অভিনয় দেখে এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, অভিনয়ের মঞ্চে 
উঠে এসে শতদলের পাশে বসে খুব প্রশংসা করে গেলেন, কিন্তু অভিনয়ের শেষে শতদল যখন 
মেকআপ তুলে ঘুরছিলেন-_ভদ্রমহিলা তখন হন্যে হয়ে টিয়া চরিত্রের বৃপকারকে খুঁজছেন। পরে 
দলের ম্যানেজার যখন আলাপ করিয়ে দিলেন তখন বিশ্ময়াভিভূত হয়ে নিজের মুগ্ধতার কথা বারবার 
বলেছেন। এমন গল্পও তিনি করেছেন কোনো এক এস ডি ও তার টিয়া দেখে তীর স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষ 
না মেয়ে এই বিতর্কে একশো টাকার তর্কে নিজের স্ত্রীর কাছে হেরে গিয়েছিলেন। আসাম শিলচরে 
এক যাত্রার আসরে পাঁচশো টাকা বাজি ধরে-_মহিলা দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে মেয়ে সেজে বসে 
যাত্রা দেখেছেন__কেউ তাকে সন্দেহ করার অবকাশ পাননি। 

হচ্ছে, দু-এক দৃশ্য হওয়ার পর আশ্রমের বর্ষীয়ান মহারাজ ছুটে এসে যাত্রা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। 
কেননা আশ্রমের প্রথানুসারে মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করানো নিষেধ ছিল। নষ্ট কোম্পানির মালিক 
মাখনবাবু যতই বোঝান এঁদের মধ্যে কেউ মেয়ে নেই-_তীরা কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না। 
পুরুষ কিনা। 
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১২ জুলাই ১৯৩৪। ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে অভিনয়ের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের সূত্রে 
অভিনেত্রী কেতকী দত্তের লক্ষ্য ছিল এই দ্রুতিবিলাসী সময়ে হারানো যুগের সঙ্গে সমসাময়িকতার 
সেতুবন্ধন ঘটানো। অসাধারণ কণ্ঠমাধুৰ্যে, অনবদ্য অভিনয় নৈপুণ্যে আর সময়, ক্ষেত্র আর মিডিয়া 
অনুযায়ী নিজেকে ভাঙবার স্বতঃস্ফূর্ত দক্ষতার সূত্রে কেতকী দত্ত বিগত শতকের যৌবন থেকে এই 
শতকের শৈশব পর্যন্ত এই কঠিন আর জটিল কাজটি এমন আশ্চর্য সাবলীলতায় করে গেছেন যে এই 
মুহূর্তে তার প্রয়াণের পর শূন্যস্থান পূরণ করার কেউ নেই। বিগত শতকের নাটকের গানের অফুরস্ত 
ভান্ডার ছিল তার কণ্ঠে, আশ্চর্য সব অভিনয়ের স্মৃতি কখনও কখনও ছলকে উঠত তার অভিমানী 
আত্মকথনে, যেখানে শিশিরকুমার, তুলসী লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলির মতো কত 
প্ৰাতঃস্মরণীয় অভিনেতা অদৃশ্যভাবে দোল দিয়ে যেতেন এই সময়ের কোনো কাহিনিমুগ্ধ শ্রোতার 
কল্পলোকে। অতি বড়ো অর্বাচীনও কেতকী দত্তের অভিনয়কে প্ৰাচীনপন্থী বলতে পারেননি কোনোদিন ; 
অধীত। ফলে মায়ের হাত ধরে 'শাজাহান' নাটকে শিপার চরিত্রে যার উল্লেখযোগ্য অভিনয় শুরু, মহেন্দ্র 
গুপ্তর টিপু সুলতান’ হয়ে ‘মায়ামৃগ’ আর ‘আযান্টনি কবিয়াল’ নাটকের অবিস্মরণীয় চরিত্রচিত্রণের 
বৈভবে বাংলার অন্যতমা উল্লেখযোগ্য নাট্যশিল্পী হিসাবে যাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা, তিনি কী অবলীলায় 
মাত্র কয়েকবছর আগে উষ্ণীক নাট্যদলের 'কমলকামিনী' বা কারুকৃতির ‘মননিকেতন’ নাটকে আশ্চর্য 
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আধুনিক অভিনয় করেন অথবা এই সেদিন উষা গাঙ্গুলির নির্দেশনায় ‘মুক্তি’ নাটকে সংযত কিন্তু 
অনবদ্য অভিনয় প্ৰতিভায় এক অসহায়া বৃদ্ধা চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন অথবা দূরদর্শনের বিভিন্ন 
চ্যানেলে অভিনয় করেন-_ তা সাধারণভাবে অনুধাবন করা সহজ নয়। 
কেতকী দত্তের জন্ম কলকাতায় ১৯৩৪-এর ১২ জুলাই। পরিবার আর প্রতিবেশে ছিল 
অভিনয়ের পরিমণ্ডল। মাত্র ৭-৮ বছর বয়সে প্রোপাগান্ডা' চলচ্চিত্রে তার প্রথম অভিনয়। তারপর 
পেশাদার শিল্পী হিসাবে জীবনের অধিকাংশ সময় শ্রীরাম, স্টার, রঙমহল, মিনার্ভায় বাণিজ্যিক 
থিয়েটারে অভিনয়ের পর শেষ দিকে গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হন এবং স্বভাবজাত দক্ষতার স্বাক্ষর 
রাখেন সর্বক্ষেত্রে । বেতার-চলচ্চিত্র-যাত্রা বা দূরদর্শনে অভিনয় করলেও কেতকী দত্ত প্রায় ষাট বছর ধরে 
মূলত নাট্যাভিনয়ের সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিলেন। শেষদিকে শরীর ভেঙে পড়ছিল, ঝজু শরীরে অসুস্থতার 
ঘুণপোকা বাসা বাঁধছিল ভুত; তবু অভিনয় থেকে ছুটি নেবার কথা ভাবতে পারতেন না তিনি। 
শেষদিকে নাটকের গান গাইতে গিয়ে মনে হত নতুন করে সঞ্জীবনী শক্তি পাচ্ছেন। অসুস্থতা বা জীবনের 
দুঃখ, যন্ত্ৰণা, বঞ্চনা-_কোনো কিছু নিয়েই দীর্ঘ হাহাকার প্রকাশ করেননি কখনও। রবীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয় বা নাট্য আকাদেমি থেকে সম্মানিত হলেও কেতকী দত্ত সম্ভবত তার দীর্ঘ বৈচিত্র্যময় কাজ 
আর দক্ষতার প্রাপ্য স্বীকৃতি পাননি। তবু একনিষ্ঠ সাধিকার মতোই থিয়েটারে নতুন নতুন কাজে জড়িয়ে 
থাকবার অতৃপ্ত ইচ্ছা অমলিন ছিল জীবনের শেষদিন পর্যস্ত। কেতকী দত্তের প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে একটি 
ভালোবাসাময়ী এক স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের। 
চন্দন সেন 
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আমরা, তখনকার বহুরুপীর ছোটোরা, হাসি ঠাট্টাই করতাম উৎপলদাকে নিয়ে, বড়োরাও যে সে মজায় 
যোগ দিতেন না এমন নয়। ঠাট্টার বিষয় ছিল উৎপলদার ধরন, যেন কিছুতেই কিছু যায় আসে না, 
যেন যে কোনোরকম উদ্যোগ বা স্বপ্ন দেখা আসলে অর্থহীন। মুখে যে অনবরত এ সব কথা বলতেন 
তা নয়, কিন্তু তার আয়েসি স্বভাব, গদাইলস্করি চলাফেরা, চোখমুখে বিছিয়ে রাখা একটা সবজান্তা 
মিটিমিটি হাসি আমাদের প্রতি মুহূর্তে সেই কথাই বোঝাত। তখন তরতাজা যুবক আমরা, ছটফট 
করার, বহুরুপীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার বয়স, এইরকম ঝিমিয়ে পড়া মানুষকে পছন্দ হবে কেন ? পরে 
অবশ্য দেখেছি, প্রযোজনার ক্ষতি হবার সম্ভাবনায়, কিংবা নতুন নাটক পছন্দ না হলে তাকে কখনও 
সখনও জ্বলে উঠতে। খুবই কালেভদ্রে ঘটত এইরকম ঘটনা, তবে ঘটলে সকলেই শশব্যস্ত হয়ে 
উঠতেন__উৎপলদার হার্টের অবস্থা ভালো ছিল না, উত্তেজনায় মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাওয়ার ভয় 
ছিল। হয়তো তারই সতর্কতা হিসেবে এই নিরুদ্ধিগ্র ভাব, কে জানে। 

বহুরুপীতে উৎপলদার আলাদা একটা মর্যাদা ছিল পড়ুয়া মানুষ হিসেবে। মনে পড়ছে শম্ভু 
মিত্র কী একটা প্রসঙ্গে উৎপলদাকে বলেছিলেন, তুমি তো পড়াশোনা-টড়াশোনা করো'. ইত্যাদি। 
স্বয়ং শস্তু মিত্রের মুখে এই কথা শোনার পর বলা বাহুল্য, সেই বয়সে লোকটিকে অন্য চোখে দেখতে 
শুরু করি। হিন্দি আর উর্দু বেশ ভালো জানতেন, ইংরেজি তো বটেই। বহুরুপীতে মহলার অবসরে 
নানারকম উর্দু বই পড়ছেন উৎপলদা, মুখে টিপে রেখেছেন খইনি, এই ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। 
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বেশ কিছু অনুবাদ করেছিলেন, অনুবাদক হিসেবে নাম ছিল বলা যায়। আর ছিল গোয়েন্দা-গল্প 
লেখার অভ্যাস। গোয়েন্দাসুলভ কোনো তৎপরতা যাঁর ধাতে নেই, তিনি কেমন করে লেখেন এই সব 
গল্প, তাই নিয়ে মজা করতাম আমরা। 

অথচ এই আপাত টিলেঢালা মানুষটির ভেতরে যে তার ভালোবাসার কাজের জন্য তীব্র 
আবেগ কাজ করেছিল যৌবন বয়সে, তা বোঝা যায় যখন দেখি, ভালো করে নাটক আর সাহিত্যচর্চা 
করবেন বলে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেন তিনি। মনে রাখা চাই, তখন 
মিডিয়ার এত বাড়বাড়ত্ত হয়নি, সাহিত্যিক হিসেবেও তেমন খ্যাতি ছিল না যাতে সহজে এই 
ঝুঁকি নেওয়া যায়। বিয়ে করেননি, বই আর নাটক দিয়ে ঘেরা প্রায় সন্ন্যাসীর জীবন বেছে 
নিয়েছিলেন। প্রথমে অভিনয় করেন বাদল সরকারের শতাব্দীতে । ১৯৬৮-৬৯ সালে বহুরুপীতে যোগ 
দেন। আসল নাম ছিল শম্ভু, স্বভাবতই নাম বদলের দরকার হল, কারণ দল তো অফিস 
নয়, সেখানে দৈনন্দিন কাজে পদবির কোনো ভূমিকা নেই। বেশ কিছু নাটকের গুরুত্বপূর্ণ 
চরিত্রে অভিনয় করেছেন বহুরুপীতে-_তাদের মধ্যে মনে পড়ছে বর্বর বাঁশীতৈ মুশা (১৯৬৯), 
বিংশ শতাব্দীতে হাচিইয়া (১৯৬৯), কিংবদজীতে উমানন্দ ১৯৭০), ‘চোপ আদালত চলছেতৈ 
কার্নিক (১৯৭১), 'গন্ডার -এ লজিশিয়ান (১৯৭২), “ঘরে বাইরে তৈ কুলদা (১৯৭৪), ‘মৃচ্ছকটিক’ 
নাটকে সূত্রধার/ বিচারক (১৯৭৯), গালিলেও তে মোটা যাজক/ বারবেরিনি (১৯৮০), 'রাজদশন’ 
নাটকে ব্যাপ্রমল্প/মহারাজ নন্দ (১৯৮২), মি. কাকাতুয়াতৈ ড. পাকড়াশি (১৯৮৭), কিনু কাহারের 
থেটার-এ উজির (১৯৮৮), বার য় কালীধন ধাড়া (১৯৮৯), পিরীতি পরম নিধিতৈ দেওয়ান 
(১৯৯৪), মুক্তধারা য় রণজিৎ (১৯৯৬) প্রভৃতির নাম। মুক্তধারা” প্রযোজিত হতে না হতেই একবার 
অসুস্থ হয়ে পড়েন, বিকল্প অভিনেতা দিয়ে কাজ চালাতে হয়। সেরে উঠে আবার শুরু করেছিলেন 
অভিনয়, কিন্তু জখম হৃৎপিণ্ড জবাবই দিল শেষ পর্যস্ত। 

কেমন অভিনেতা ছিলেন উৎপল ভট্টাচাৰ্য ? আমি তার সঙ্গে অভিনয় করেছি “ঘরে বাইরে’ 
থেকে 'রাজদশন’ পর্যস্ত নাটকগুলিতে। তার আগের অভিনয় কিছু দেখেছি বটে কিন্তু বলবার মতো 
করে মনে নেই। যাকে বলে অভিনয়ের রেঞ্জ বা বিস্তৃতি অর্থাৎ নানা ধরনের চরিত্রকে কণ্ঠের, 
শরীরের বিচিত্র প্রকাশ ক্ষমতায় নানাভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা যে তার খুব বেশি ছিল এমন কথা 
বলতে পারব না, কিন্তু নিজের ধরন বজায় রেখে চরিত্রকে দেখানেপনাহীন সত্য করে তোলার এক 
আশ্চর্য ক্ষমতা যে ছিল তা বলতেই হবে। উৎপল ভট্টাচার্যের অভিনয় কখনই বহুরূপী রীতির বলে 
আমার মনে হয়নি, খুব অন্যরকম স্বাভাবিক অভিনয়ের ধাঁচ ছিল তার, সহজেই মনোযোগ কেড়ে 
নিতে পারতেন। বিশাল চেহারা ছিল, আর ছিল মেঘের মতো কণ্ঠস্বর। “ঘরে বাইরে তৈ কুলদার 
চরিত্রে অভিনয় করতেন, সেই ঠান্ডা, আবেগহীন তাকিয়ে থাকা আর ধরে ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা 
বলা দিয়ে কত স্বল্প অবসরে একটা সম্পূর্ণ মানুষ জ্যান্ত হয়ে উঠত। আবার 'রাজদশনি* নাটকে 
তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলে কী কাণ্ডটাই না করতেন মঞ্চে। অমর গাঙ্গুলির করা নন্দ চরিত্রে 
তার সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়েও কখনও তো মনে হয়নি দর্শকের ভাগে কিছু কম পড়ছে। 

থিয়েটার কিছু মানুয়কে ইতিহাসধন্য করে, আর বাকিরা থাকেন একটু আড়ালে। তাদের কাজ 
সেই ইতিহাসধন্যদের জন্য পথ কেটে দেওয়া। যারা উৎপলদার অভিনয় দেখেননি, তারা তার নাম 
উৎপলদাকে, তাদের স্মৃতিতে থেকে যাবেন এই বিশালদেহী বজ্ৰকণ্ঠ মানুষটি, তাতে আমার অন্তত 


কোনো সন্দেহ নেই। 
সৌমিত্র বসু 
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পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার (বর্তমান বাংলাদেশ) ভোলা শহরে সুবেন্দ্ৰচন্দ্ৰ-প্রভাবতী দত্ত-র ছ’টি 
ছেলেমেয়ের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান জ্যোৎস্না দত্ত জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। 
পেশায় আইনজীবী সুরেন্দ্রন্দ্র নিজে অভিনয় করতেন না, কিন্তু ভোলা-র উকিল মোক্তাররা যে 
শৌখিন দল গড়ে অভিনয় করতেন তাতে শিশু চরিত্রে অভিনয়ের ডাক পেলে কন্যাকে বাধা দিতেন 
না। যাত্রা থিয়েটারের নাচ-গান শেখাতেন কৃষ্ণচন্দ্ৰ নন্দী__তিনিই তাকে শিক্ষা দিতেন। 

স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের আনন্দ বিষাদের মুহুর্তে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন মা ও দাদাদের 
সঙ্গে, তখন তার বয়স মাত্র পাচ-ছ বছর। বাবা পরে আসেন, কিন্তু এই উদ্বাস্তু পরিবারটি 
অচিরকালের মধ্যে অফুরস্ত দারিদ্রের কবলে পতিত হয়। সাংসারিক প্রয়োজনেই ঢোলবাদক-গায়ক 
যোগেশ নট্টর আনুকূল্যে সেই বালিকা বয়সেই বাধ্য হয়েই যাত্রাদলে যোগ দেন। যদিও পরিবারের 
কেউ কোনোদিন অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। যাদবপুর বিজয়গড় কলোনিতে থাকার সময়, 
যোগেশ নট্টর মাধ্যমেই প্রফুল্লচন্দ্র দাসের ঠিকে দল মুক্তকেশী অপেরায় যোগ দিয়ে ‘চাবার ছেলে' 
পালায় সন্ধ্যা চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান। আবার যোগেশবাবুর আত্মীয় রামকৃষ্ণ নন্দীর 
যোগাযোগে এর পরে বিপিনবিহারী জ্যোতিষশান্ত্রীর ভুটুয়া বালক সম্প্রদায় বা চণ্ডী অপেরায় সখী 
দলের নর্তকী হিসেবে যোগ দেন। এই দলেই নাচ-গান-অভিনয়ে পারদর্শী হীরালাল ব্যানার্জির কাছেই 
তালিম নেওয়ার সুযোগ হয়। সে সময় পেশাদার যাত্রায় ভালো একানে হতে পারলে বাড়তি অনেক 
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সুযোগ পাওয়া যেত। সেই লক্ষ্যে জ্যোৎম্নাও নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করেছিলেন গুরু হীরালালের 
আস্তরিক সহায়তায়। সখী ব্যাচ থেকে একানে পদে উন্নীত হয়ে অনেকগুলি দলে ঘুরেছেন। 

তখন যাত্রায় মেয়ে চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করতেন। তাদের এক একজনের খুব দাপট 
ছিল। একটা সময় এল মেয়েটিকে দিয়ে আর একানে করানো যায় না, আবার স্ত্রী ভূমিকায় তাকে 
সাজাতে অধিকারীদের সাহস হয়নি। অথচ অভিনয়ের দিকে এমন ঝৌক-_চলতি প্রতিটি পালার 
প্রতিটি দৃশ্যই তার মুখস্থ। সত্যন্বর অপেরার গান হবে শিয়ারশোল রাজবাড়িতে, পালার নাম “বন্দির 
ছেলে'__ নায়িকার ভূমিকায় যে পুরুষটি অভিনয় করতেন তার নাম নন্দরানি। সেদিন নন্দ আসেননি, 
সেই নিয়ে সাজঘরে হুলস্থূল কাণ্ড--অবশেষে সে রাতের আসর রক্ষা করলেন জ্যোৎস্না, নন্দর বিকল্প 
হয়ে শেফালি চরিত্রে অভিনয় করে। প্রথম চরিত্রাভিনয়েই পুরস্কারও পেয়ে গেলেন। একই আসরে 
পরের দিন পাষাণের মেয়েতে সাজলেন গৌরী। দলের ডাকসাইটে প্রধান অভিনেতা গুরুপদ ঘোষ 
আশীর্বাদ জানালেন। 

নারী চরিত্রে প্রকৃত নারী, পেশাদার যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিল। 
পরের মরশুমে নতুন পালা ছিন্নশির'-এ কাকনবাঈ-এর পার্ট পেলেন। অবশ্য স্বনামে তার পরিচিতি 
আঠারো বছরের মেয়েটি সকলের মন কেড়ে নিল। যাত্রার দর্শকরা উপহার পেলেন, একটি নতুন 
চরিত্র সোনাই, পেলেন এক নতুন নায়িকা জ্যোৎস্না দত্ত, পরিণত বয়সে যিনি তার কৃতিত্বের গুণে যাত্রা 
সাম্ৰাজ্ী হিসেবে অভিহিত হয়েছিলেন। যাত্রায় অতীত ইতিহাসে মহিলাদের সংযোগ পরিলক্ষিত 
হলেও, জ্যোৎস্নাই প্ৰথম মহিলা, যিনি আধুনিককালে ক্রমান্বয়ে স্থায়ীভাবে মহিলাদের নিয়মিত 
অনুপ্রবেশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। 

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেনের অভিনয় সাফল্য যেমন চলচ্চিত্রে 
জুটি প্রথার প্রবর্তনায় অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল---তেমন সত্যন্বর অপেরায় ‘অগ্নি পরীক্ষা’ 
(১৯৫৭) পালায় স্বপনকুমারের উত্তম এবং জ্যোৎস্না দত্তের অৰ্চনা--যাত্ৰায় রোমান্টিক জুটি হিসেবে 
প্রবল আলোড়ন এনেছিল। পরে সত্যন্বর অপেরাতেই জ্যোৎস্না দত্ততপনকুমার এবং ষাটের দশকের 
শেষের দিকে নবরঞ্জন অপেরা থেকে গুরুদাস ধাড়া-জ্যোৎস্না দত্ত জুটি যাত্রাভিনয়ে দীর্ঘকাল দর্শকের 
মন জয় করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তারা ছিলেন দীর্ঘদিনের বন্ধু, কয়েক বছর আগে (১৫ আষাঢ় 
১৪০১) গুরুদাসের প্রয়াণের পর তিনি নিঃসঙ্গ, ব্যথিত, বন্ধুহীন জীবন-যাপন করেছেন। 

সত্যন্বর অপেরায় যে খ্যাতির শুরু, ক্রমান্বয়ে তা প্ৰলম্বিত হয়েছে-_নব রঞ্জন, নাট্যভারতী, 
নট্ট কোম্পানি, শিল্পীতীর্থ, চন্দ্রলোক অপেরায় বহু বিচিত্র চরিত্রাভিনয়ের সূত্রে। নবরঞ্জন অপেরায় 
“মাইকেল মধুসুদন’, নাট্যভারতীতে “বাঁচার লড়াই “বিনয় বাদল দীনেশ এবং “বউ ঠাকুরানির হাট 
পালায় তিনি তার অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। শেষোক্ত তিনটি পালার পরিচালক 
ছিলেন পঞ্চ সেন। শিল্পীতীর্ঘ দলে ছিলেন একাদিক্রমে বারো বছর, সেখানে ‘কবি’, “দীপার, ‘নটী 
অভিনয় করেছেন। এরপরে যোগ দেন চন্দ্রলোক অপেরায়, 'শচীমাতা গো, এবং “মা এক মন্দির 
পালায় তিনি অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে গীতাঞ্জলি অপেরা নামে একটি দল 
প্রতিষ্ঠা করে, প্রধান অভিনেত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সেই দলে “মুচি মায়ের শুচি ছেলে, 
‘নাগিনী বিমাতা', *গুরুদক্ষিণা', ‘ভাগের মা প্রভৃতি পালায় অভিনয় করেছেন। কিন্তু নিতান্তই 
ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার অভাবে ভয়ানক অর্থনৈতিক সংকটে পড়েন__যেজন্য নিজের দল ভাড়া দিয়ে 
মুক্ত লোক এবং আর্য অপেরায় তিনি যুক্ত হতে বাধ্য হন। ১৯৯৭-এ লক্ষ্মী নারায়ণ অপেরায় সংসার 
এক সার্কাস’ পালায় অন্নপূর্ণার ভূমিকায় তিনি শেষবারের মতো যাত্রা আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 
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শেষ জীবন তার সুখের হয়নি, আৰ্থিক অসচ্ছলতা ও অসুস্থতায় দীর্ঘদিন কষ্ট পেয়েছেন। ১৫ নভেম্বর 
২০০২ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার প্রয়াণ হয়। 

নাচ, গান, অভিনয় তিনটি ক্ষেত্রেই তার পারদর্শিতা সংশয়াতীত হয়ে উঠেছিল। বিশেষত তার 
গলায় গান শুনে চার দশকের অধিক সময়ব্যাপী যাত্রা আসরে আবালবৃদ্ধবনিতা মুগ্ধ হয়েছেন। 
রাতের পর রাত শোনা গান, দর্শক-শ্রোতার মনে দীর্ঘদিনের রেশ রেখে যেত। মহেন্দ্র দত্ত, অমিয় 
ভট্টাচার্য, পঞ্চানন মিত্র, প্রশান্ত ভট্টাচার্যর সুরে গান গেয়ে যেমন তিনি আসর মাত করেছেন, তেমন 
দুর্গা সেন, অনিল বাগচি, শ্যামল মিত্র, মান্না দে, মানবেন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়ের সুরও তীর কণ্ঠ মাধুর্ষে 
নতুন মাত্রা পেয়েছিল। এইচ এম ভি রেকর্ডে ‘সোনাই দীঘি” ‘বাঙালি’ পালায় তার অভিনয় যেমন 
সমাদৃত হয়েছে, তেমন ক্যাসেটেও এক সময় তার এক-একটি পালা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছে! 
ব্রজেন্দ্রকুমার দে এবং ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক পালাই তার অভিনয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বারবার। 
আসরে অসংখ্য যাত্রা দর্শকের সরাসরি সংবর্ধনা ছাড়াও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন, সরকারি 
বেসরকারি। ১৯৭৪-এ পেয়েছিলেন অন্গরা পুরস্কার। 
. এক সময় ‘যাত্ৰা অভিনেত্রী পরিষদ’ নামে একটি সংগঠনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, পরে 
শিল্পীদের সংগঠন “যাত্রা প্রহরী”র সভানেত্রী হয়েছেন। তার প্রতিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে বিশিষ্ট যাত্রাগুরু 
ূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন : ‘জ্যোৎস্না সম্রাজ্ঞী কেন ? একটি রাজ্যের সম্রার্ভীর 
যা দায়িত্ব, যাত্রায় জ্যোৎ্মার সেই দায়িত্ব। রাজ্যের সুখ-দুঃখ, খ্যাতি অখ্যাতির সঙ্গী যে হবে---যার 
অভিজ্ঞতা, যার প্রতিভা, যার পরিচালন ক্ষমতা গোটা রাজ্যে প্রতিভাত হবে, সম্ৰাজ্ঞী বলব 
তাকেই!” 

নিজের চেষ্টাতে, নিরস্তর অধ্যবসায়ে সখী ব্যাচের নাচিয়ে থেকে পদোন্নতির প্রতিটি স্তর 
পেরিয়ে নিজেকে ধীরে ধীরে তৈরি করেছেন, নিজের প্রতিভার গুণে খ্যাতির সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত 
হয়েছেন--যাত্রায় এমন দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই। যাত্রা জগতের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব তার পূর্বমূরি 
ছোটো ফণি বা ফণিভূষণ মতিলালের উত্থান ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই জ্যোৎস্নার অগ্রগতির তুলনা করা 
চলে। এক অর্থে পুরোনো যাত্রা আর নতুন যাত্রার মেলবন্ধন ঘটেছিল যাঁর জীবন ও কর্মে, সেই 
জ্যোৎস্না দত্তর প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা যাত্রার গৌরবময় স্বর্ণযুগের প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালের দীর্ঘ 


একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। 
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জন্ম : ২৪ ডিসেম্বর ১৯৪১ 





গোপাল দাস চলে গেলেন ১২ ডিসেম্বর, ২০০৩। বয়স হয়েছিল বাটি বছর। আক্রান্ত হয়েছিলেন 
দুরারোগ্য ক্যান্সারে। 

১৯৪১ সালের ২৪ ডিসেম্বর উত্তর কলকাতার দর্জিপাড়ায় গোপাল দাসের জন্ম। বাবা 
পঞ্চানন দাস এবং মা ভানু দাস। পারিবারিক আর্থিক সংকটের কারণে শৈশবেই, মাত্র চোদ্দো বছর 
বয়সে সংসারের দায়িত্ব কাধে নিতে হয় তাকে। কাজ শুরু করেন স্থানীয় একটি স্টডিওতে__ 
ঝাড়পৌছের কাজ। এবং এই সময়েই যুক্ত হন রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে। বামপন্থী নেতা পিপলস 
ডেমোকেসির তৎকালীন সম্পাদক অমরেন্দ্র মুখার্জির সান্নিধ্যে আসেন গোপাল দাস এবং তার হাত 
ধরেই রাজনীতির প্রথম পাঠ। পরবর্তীকালে অলক মজুমদারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। 
এঁদের সাহচর্যেই রাজনৈতিক ব্রিয়াকর্মের পাশাপাশি চলতে থাকে সংস্কৃতি চ্চা মূলত ছবি আঁকা 
এবং ছোটো পত্রিকা প্রকাশ। ১৯৬০ সালে উনিশ বছর বয়সে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে ভর্তি হন 
গোপাল দাস। ছাত্রাবস্থায় ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, বন্দিমুক্তি আন্দোলনে 
সক্রিয় অংশ নেন তিনি। কমিউনিস্ট পার্টি বিভাজনের পর যুক্ত হন কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদীর 
সঙ্গে। 

রাজনীতি এবং শিল্পচচ্কে একসূত্রে গেথে নেন গোপাল দাস। তার কাছে শিল্পচ্ হয়ে ওঠে 
রাজনীতিচচরিই একটি অংশ। তিনি বিশ্বাস করতেন-__জীবন-শিল্প-রাজনীতি একসূত্রে গাথা। 


২৬৮ নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


একটিকে অপরটি থেকে বিষুক্ত করে বাঁচা যায় না। ছাত্ৰাবস্থাতেই, ১৯৬৩ সালে রাজ্য আযকাডেমি 
সম্মানে ভূষিত হন তিনি। চিত্রকর শিল্পীদের সংগঠিত করার কাজে ব্রতী হন গোপাল দাস--গঠিত 
হয় পেইন্টার্স ফ্রন্ট। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক গোপাল দাস। এই সংগঠনে তারই উদ্যোগে যুক্ত হন 
স্বনামধন্য চিত্রকর বিজন চৌধুরিসহ বহু প্রথিতযশা শিল্পী। ১৯৬৬ সালের ঘটনা এসব। রাজনৈতিক 
সাংগঠনিক কর্মকান্ডের সুত্র ধরেই চিত্রকর গোপাল দাস পরিচিত হন নাট্যজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব 
নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। প্রখ্যাত অভিনেতা নিমাই ঘোষের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সুত্র ধরেও নাট্যমহলের সঙ্গে ক্রমশ ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ গড়ে ওঠে গোপাল 
দাসের। যুক্ত হন উৎপল দত্তর নাট্যদল পি এল টি-র সঙ্গেও। কল্লোল বিজয় উৎসবে গোপাল দাস 
ছিলেন অন্যতম চিত্রকর শিল্পী। 

অগ্নিগর্ভ সত্তর দশক। উত্তাল রাজনৈতিক ঘটনাবলি গোপাল দাসকে কঠিন থেকে কঠিনতর 
জীবনযাপনের দিকে ঠেলে দেয়। দীর্ঘদিন আত্মগোপন অবস্থায় কাটাতে হয় শিল্পীকে। একাধিকবার 
কারাবরণও করেন তিনি। এর পরই শুরু হয় কমিউনে দিন কাটানো। ১৯৭২ সালে, তখনও শিল্পী 
কমিউনে থাকেন, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কলেজ জীবনের সহপাঠী শম্পা দাশগুপ্তকে বিষে 
করেন তিনি। 

১৯৭৫ সাল থেকে পাকাপাকিভাবে দুৰ্গপুরে বসবাস করতে শুরু করেন গোপাল দাস। শুরু 
হয় আর এক জীবন। সংগঠন, সর্বদাই সংগঠিত করার চিন্তা ঘুরপাক খায় শিল্পী গোপাল দাসের 
চেতনায়। ১৯৭৯ সালে তিনি যুক্ত হন স্মারক নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে। স্মারকের বন্ধু সহকর্মীদের 
উৎসাহেই রং-তুলির পাশাপাশি হাতে উঠে আসে কলম-_নাট্যকারের কলম। মূলত স্মারকের 
প্রয়োজনেই নাট্যকার গোপাল দাসের নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ। প্রথম নাটক 'অবশ্যভাবী” অত্যন্ত 
মঞ্চসফল ও জনপ্রিয় প্রযোজনা। এরপর একের পর এক রচিত হয় “প্রতাখ্যান' ‘কুঁড়োরাম' ‘সেই 
কুঁড়ে লোকটা, 'একনায়কের সন্তান’ রাক্ষস; 'বেইমানের মা, ফ্রিডম ফাইটার" প্রভৃতি বড়ো ও 
ছোটো নাটক। ১৯৮৩ সালে স্মারক প্রযোজিত ‘এক নায়কের সন্তান’ এবং ১৯৮৮ সালে 'বেইমানের 
মা:__দুটি নাটকের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরস্কারে সম্মানিত হয় স্মারক নাট্যগোষ্ঠী। স্বভাবতই 
সেই সম্মান গোপাল দাসকে নাট্যকার হিসাবে সমধিক পরিচিতি এনে দেয়। 

কিন্তু রাজনীতির একনিষ্ঠ কর্মী গোপাল দাস শুধুমাত্র একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে 
একের পর এক প্রযোজনা করা নয়, সার্বিকভাবেই তিনি ছিলেন সংগঠক। দুগপরের নাট্যদলগুলিকে 
এক্যবদ্ধ করে নাট্য আন্দোলনের এক সাধারণ মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। এই 
উদ্দেশ্যেই গঠিত হয় নাট্য সংগ্রাম প্ৰস্তুতি কমিটি। সেটা ১৯৭৯-৮০ সালের ঘটনা। প্রতিযোগিতা 
যৌথভাবে নাট্যোৎসব, ওয়ার্কশপ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে থিয়েটার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে। নাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে গোপাল দাস শুধুমাত্র স্মারকের সঙ্গেই যুক্ত থাকেননি। 
দুগপুর, রানীগঞ্জ, আসানসোলসহ বর্ধমান জেলা ও জেলার বাইরেও বিভিন্ন নাট্যদলের সঙ্গে ছিল 
তার গভীর যোগাযোগ । থিয়েটার কমীদের জন্য ছিল তার অবারিত দ্বার থিয়েটারের মানুষ মানেই 
তার পরিবারের মানুষ--এমনই ভাবনায় অভ্যস্ত ছিলেন গোপাল দাস। বহু ছোটো, অপরিচিত দল 
তার কাছে এসে দাড়িয়েছে, পেয়েছে অকুণ্ঠ সাহায্য, ভালোবাসা, সহায়তা । থিয়েটারের কোনো 
মানুষকে কখনও বিমুখ করেননি তিনি। ১৯৯১ সালে ছোটো নাটকের জন্য রাজ্য সরকারের পুরস্কার 
লাভ করে ইউনিটি মালঞ্চ, হালিশহর। গোপাল দাস রচিত ও পরিচালিত 'হনুয়া কা বেটা ই ইউনিটি 
মালঞ্চ নাট্যদলকে ব্যাপক পরিচিতি এনে দেয়। এবং এর কৃতিত্ব অবশ্যই গোপাল দাসের--একথা 
অনস্বীকার্য। ‘হনুয়া কা বেটা” আজও, এই ২০০৪ সালেও সমান জনপ্রিয়তার সঙ্গে নিয়মিত অভিনীত 
হচ্ছে। থিয়েটারের ইতিহাসে এ-ঘটনা অবশ্যই সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ২৬৯ 


রং-তুলি হাতে ক্যানভাসে ছবি ফুটিয়ে তুলতেন যে শিল্পী, একদিন তারই মনে হয়েছে জীবন্ত 
ছবি আঁকবেন তিনি, চলমান জীবনের ছবি। তাই খুঁজে নিয়েছেন নতুনতর মাধ্যম। মঞ্চকে ক্যানভাস 
করে মানুষ আর চরিত্র নিয়ে একের পর এক ছবি তৈরি করে গেছেন নাট্যকার পরিচালক গোপাল 
দাস। শিল্পের জন্য শিল্প নয়, মানুষের জন্য শিল্প--দৃঢ় রাজনৈতিক বিশ্বাস, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং 
বিশ্লেষণী ক্ষমতা তার নাটককে অন্য মাত্রা দিয়েছে। ১৯৯৮ সালে শিল্পী আবারও খুঁজে নেন নতুনতর 
অভিনয়ের আঙিনা । পথ নয়, মঞ্চ নয়, নিজের ঘরই হয়ে ওঠে থিয়েটারের অঙ্জান। গঠিত হয় নটচর্চা 
আঙ্গিকের অভিনয় শুরু করেন গোপাল দাস। ইনটিমেট থিয়েটার বা অস্তরঙ্গা নাট্য। নিজেরই লেখা 
নাটক 'জননী-যন্তরা প্রযোজিত হয়। টিকিট ২ টাকা। এই আঙ্গিকও সাফল্য লাভ করে। দুর্গাপুরে 
ব্যাপক জনপ্রিয় হয় নটচচরি ‘জননী-যত্্ৰণা’৷ ২০০১ সালে দুর্গাপুর ছেড়ে আবার কলকাতায় চলে 
আসেন গোপাল দাস। কলকাতার উপকণ্ঠে রাজপুরে বসবাস শুরু করেন। এই সময়েই বন্ধু 
সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্তর উৎসাহে যুক্ত হন কৃষ্টি সংসদ নাট্যদলের সঙ্গে। প্রযোজিত হয় ‘মানুষ বড় ধূর্ত 
হেন এছাড়া অন্য কয়েকটি দলের সঙ্গে যোগাযোগ রচিত হয়। কথা ছিল পরিচালনার, কথা ছিল 
নতুন নাটক লেখার । কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রায় হঠাৎ-ই অসুস্থ হয়ে পড়েন গোপাল দাস। 


তন্দ্রা চক্রবর্তী 


২৭০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


ব্ব্্্‌ 


জন্ম : ৭ মে ১৯৪২ মৃত্যু : ৩০ মে ২০০১ 





উত্তর চব্বিশ পরগনার ইছাপুরে নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র তিনু বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৯৪২-এর ৭ মে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়স থেকেই সংগীত ও অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ, 
রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আশায় চন্দননগরের কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে 
তালিম নিয়েছেন ৷ একসময় নানা ধরনের জলসায় গান গাইতেন। ইছাপুর গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরিতে 
কাজ করবার সময় স্থানীয় উৎসাহী যুবকদের নিয়ে শিল্পায়ন নামে একটা দল গড়েছিলেন ১৯৬৫ 
্রিস্টাব্দে। সেই দলে ‘কালভার্ট! ‘শান্তি, 'রাগললিত' ‘সুধের সন্ধানে’ নাটকে যথাক্রমে বিপ্লব, ছিদাম, 
সর্বজ্ঞ, সুনির্মল চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এই শিল্পায়ন দলে প্রখ্যাত অভিনেত্রী বেলা সরকার তারই 
আবিষ্কার। 

তখন কলকাতায় নক্ষত্র দলের সর্বাধিনায়ক শ্যামল ঘোষ, শিল্পায়নের বিমলেন্দু দাস তার 
তিন-চারজন সঙ্গী নিয়ে যোগ দিলেন সে দলে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘মৃত্যু সংবাদ' নাটকে 
শেষের দিকে একটা দৃশ্যে নামমাত্র একটা ভূমিকা পেয়েছিলেন এক দঙ্গল ছেলের সঙ্গে একবার 
ঢোকা আর বেরোনো। নক্ষত্র এর পরে তিনটি ছোটো নাটক মঞ্চস্থ করে, অজিতেশের ‘নানা রঙের 
দিন’, 'মোহিতের সোনার চাবি আর শ্যামলের “প্রেতায়িত স্বপ্ন ৷ প্রথম দুটি পরিচালনা করেন গণনাট্য 
সংঘের পুরোনো কর্মী ইন্দ্র রায়__শেষোক্ত নাটকে এক মিলিটারি অফিসারের চরিত্রে তিনি প্রথম 
সংলাপ বলার সুযোগ পান। এরপর “চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকে অন্যতম প্রধান চরিত্র ডাক্তারের 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ২৭১ 


ভূমিকায় অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ‘বৃষ্টি বৃষ্টি নাটকে পেয়েছিলেন নায়ক সুশাস্ত 
চরিত্র, তা ছাড়াও ‘ক্যাপ্টেন হুররা-য় শ্যামলের বিকল্প হিসেবে প্রায়ই করতেন হুররা। নক্ষত্র দলেই 
“লম্বকর্ণ পালায় ক্যানেস্তারা যাত্রাপার্টির মূল গায়েন নরহরির চরিত্রে সংগীত সহ অভিনয় করে 
সত্যজিৎ রায়ের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। উৎপল দত্তের ‘সন্ন্যাসীর তরবারি পালার যাত্রারুপ 
‘দেশদ্রোহী নামে যখন নক্ষত্র দলেই অভিনীত হয়, তখন তিনি কৃপানন্দের ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন। 

শ্যামল ঘোষ যাত্রায় যোগ দেওয়ার জন্য নক্ষত্র দল বন্ধ হয়ে যায়, তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রদীপ 
অপেরায় যোগ দেন ১৯৭৬-এ-_-ইলিশমারির চর পালার জয়নদ্দি চরিত্রে তিনি পেশাদার যাত্রায় 
প্রথম অভিনয় করেন। পরের বছর জনতীর্থ অপেরায় যোগ দিয়ে ‘প্ৰেয়সী আনারকলি' পালায় শাহ 
আলম চরিত্রটি রূপ দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তার অগ্রজ গৌর বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক দিন থেকেই 
যাত্রার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

বাচনিক অভিনয়ের উচ্চগ্রামের কণ্ঠশক্তি, সুগঠিত দেহসৌষ্টব_-যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে দুটি 
আবশ্যিক উপাদান তাকে স্থায়ী খ্যাতির অধিকারী করেছিল। চেহারা ও কষ্ঠস্বরে অজিতেশের 
উত্তরাধিকার তার সাফল্যের পথ প্রশস্ত করেছিল। শ্যামল ঘোষ বলেছিলেন চেষ্টাকৃতভাবে 
অজিতেশকে কোনো দিন নকল করতে যাননি, অথচ অজিতেশের সঙ্গেই তার মিল চোখে পড়ার 
মতো। পৌরাণিক, এঁতিহাসিক এবং সামাজিক পালার চরিত্রায়ণে তার কৃতিত্ব যাত্রার দর্শক মহলে 
তাঁকে জনপ্রিয় করেছিল। 

পেশাদার যাত্রায় প্রায় তেইশ বছর তিনি যুক্ত থেকেছেন_-এর মধ্যে লোকনাট্য দলে 
যোগদানের পরেই তীর খ্যাতি দ্রুত উচ্চমুখী হতে থাকে। প্রথম বছরে “চিডিতনের বিবি পালায় এক 
মাদারি খেলোয়াড় সেজে আসর মাতিয়ে দিয়েছিলেন, ওই বছরে আর একটি পালা “লালকেল্লা-তেও 
তিনি অভিনয় করেছেন। ১৯৮০-৮৮ পর্যন্ত লোকনাট্য দলে প্রধানত ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের পালায় 
অভিনয় করে প্রচুর যশ ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। “দেবী মালিনী, ' বনপলাশীর পদাবলী, “মায়ের 
আঁচল, ‘শ্রীমতী বেগম, “রাজ সন্যাসী, 'ভগবানবাবু', “বিমাতা কৈকেয়ী, 'কলিযুগের বউ', “সাত 
টাকার সভ্ভান, “ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ, ‘কুমারী স্বাধীনতা প্রভৃতি পালায় এক-একটি প্রধান ভূমিকায় 
তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু লোকনাট্য দলেই ‘গান্ধারী জননী পালায় দুৰ্যোধন 
তাকে সবচেয়ে বেশি খ্যাতির অধিকারী করেছিল। চন্দ্রলোক অপেরায় ‘অভিশপ্ত যৌবন পালায় 
যযাতি তার একটি স্মরণীয় অভিনয়। ওই দলে “চাকরি করা বউমা পালাতেও তিনি অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন। আর যেসব দলে তিনি যুক্ত ছিলেন পালার নাম সহ সেগুলি : ভৈরব অপেরা (“বউমা 
তোমার পায়ে নমস্কার, ‘বউ হয়েছে রঙের বিবি, ‘ধান কাটছে নতুন বউ') ; বসুন্ধরা অপেরা 
(“ঘরের লক্ষ্মী কীদছে') যুব চেতনা (“মক্কার মাটি গঙ্গার জল) ; সুনীল অপেরা (‘ভগবানের লজ্জা 
নেই')। শেষোক্ত পালা দুটির পালাকার-নির্দেশিক সুনীল চৌধুরি। দিগবিজয়ী অপেরায় “জুলভ চিতায় 
জ্বলছে সীতা' সুশীলের লেখা, শমিত ভঞ্জের বিকল্প হিসেবে তিনি মাঝ মরশুম থেকে অভিনয় 
সত্যন্বর অপেরায় “রক্তে রাঙা কারগিল' পালায়, সেটির পরিচালনা করেছিলেন তিনি! 

যাত্রায় যোগ দিয়ে তিনি বিবাহ করেছিলেন অভিনেত্রী অনুরাধাকে। অবশ্য বিবাহের পরে 
অনুরাধা যাত্রা জগৎ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছিলেন। কলকাতায় বনহুগলি উত্তরায়ণে তারা 
ফ্ল্যাট কিনে বসবাস করতেন, সেই বাড়িতেই ৩০ মে ২০০১ তিনু প্রয়াত হন, মাত্র ছাব্বিশ দিন আগে 
তীর স্ত্রীও অকস্মাৎ প্রয়াত হয়েছেন! রাড সুগারে শেষ কয়েক বছর তিনি অত্যন্ত কাহিল হয়ে 
পড়েছিলেন। 
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সত্তরের দশকে বাণিজ্যিক সাফল্যে আরো অনেকের মতো তিনুও অনুপ্রাণিত হয়ে পেশাদার 
যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। নিজের ক্ষমতার জোরেই চিৎপুরের যাত্রাদলে শীর্ষস্থানে পৌছেছিলেন। _ 
নিতান্ত শারীরিক কারণে বাধ্য হয়ে বিদায় না নিলে, হয়তো ষাট বছর বয়স অতিক্রম করে তিনি 
আরো বেশ কিছুদিন যাত্রার সেবা করে যেতে পারতেন। মঞ্চ ও যাত্রা-_পারস্পরিক সেতু সম্পর্ক 
স্থাপনে যাঁদের কৃতিত্বের কথা স্মরণীয় হয়ে থাকবে, তিনু তাদের মধ্যে অন্যতম অভিনেতা । তীর 
শূন্যস্থান পূর্ণ হতে পারে এমন ব্যক্তি অদূর ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহের অবকাশ রইল। 


জন্ম : ২ নভেম্বর ১৯৪২ 





যদ্দুর মনে পড়ছে উজ্জ্বল প্রথম যে গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করত তার নাম মাইমেসিস্‌। 'ঈশ্বরবারু 
আসছে" নামের একটা নাটক সে সময় খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সময়টা ছিল ১৯৬৮ সাল। 
এরপর ১৯৭১ সালে কার্টুন থিয়েটার গ্রুপে যোগ দেয় উজ্জুল। ন্যায় অন্যায়, ক্ষুধিত পাষাণ! 
‘চেরাগ বিবির হাট’ ইত্যাদি নাটকগুলো তখনকার নাট্যামোদী দর্শকদের মধ্যে রীতিমতো আলোড়ন 
ফেলে দিয়েছিল। ১৯৭৩ সালে কোমল গান্ধার গ্রুপের ‘ঘোড়া’ নাটকের সময় আমাদের গোটা পরিবার 
নিজেরা বাড়িতে বসে তৈরি করেছিলাম। দিনগুলো আবার যদি ফিরে আসত... কোমল গান্ধার-এ 
থাকতে থাকতেই ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটারের পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রফেশনাল থিয়েটার 
বা বোর্ডের নাটকে যোগ দেয় উজ্জ্বল। ‘রজনী’ আর ‘যোগাযোগ’ দুটো নাটকই খুব ভালো হয়েছিল। 
১৯৭৭ সালে পাকাপাকিভাবে প্রফেশনাল থিয়েটার করা শুরু করল সারকারিনায়। নাটকটার নাম ছিল 
তুষার যুগ আসছে'। বোর্ডের নাটকে খুব সাফল্য পেয়েছিল উজ্জ্বল। ১৯৭৮ সালে রংমহলে 
ছদ্মবেশী’ বা ১৯৭৯-১৯৮২ ‘জয় মা কালী বোর্ডিং-এর কথা আজও লোকের মুখে আলোচিত হয়। 
১৯৮৪ সালে যাত্রায় যোগ দিল উজ্জ্বল। দীর্ঘ দশবছর যাত্রা নিয়েই ব্যস্ত ছিল ও। ১৯৯৪ সালে 
থিয়েটার ওয়ার্কশপে নিজের পরিচালনায় ম্যাক্সমুলার ভবন-এ ব্রেখটের নাটক ‘ক্যালকাটা ৪ঠা মে’ 
মঞ্চস্থ করেছিল। ওর শেষ নাটক তরুণকুমার পরিচালিত ‘মরেও শাস্তি নেই৷ উত্তম মঞ্চে অভিনীত 
হত নাটকটা। 
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সারাটা জীবনই নাটক, যাত্রা, সিনেমা নিয়ে কাটিয়ে দিল উজ্জ্বল। যতটা সম্মান ওর প্রাপ্য 
ছিল, তা হয়তো পায়নি আর সেটা কিছুটা ওর নিজের স্বভাবের জন্যই। একেবারে প্রচারবিমুখ মানুষ 
ছিল ও। এমনকী উৎপল দত্ত পরিচালিত ‘ঝড়’ ছবিতে ডিরোজিওর ভূমিকায় অভিনয় করে ও যখন 
রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছিল, তখনও আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই বাসে ট্রামে চড়ে ঘুরে 
বেড়াত। তথাকথিত “স্টার” হবার কোনো বাসনা ওর ছিল না। বরাবর বলত, মানুষের কাছাকাছি 
থাকাটাই আসল। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সুখদুঃখ, জীবনযাপন, এ সবের খোঁজ না রাখলে 
অভিনয় করার কোনো মানেই থাকে না। মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে গেলে, মানুষের জন্য নাটক 
তৈরি হবে কী করে? 

আজ এতদিন পরে অতীতের কথা লিখতে বসে অনেক কিছুই মনে আসছে না। যতটুকু মনে 
পড়ল, লিখলাম। অভিনয়প্রিয় মানুষটা কাজ করতে করতেই হঠাৎ চলে গেল। | বোধ হয় ওর জন্য 
আর নতুন কোনো সংলাপ বিধির নাটকে লেখা ছিল না। 


মুক্ত সেনগুপ্ত 


নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ ২৭৫ 





চলে গেলেন সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। অনেকে বললেন, উত্তমকুমারের ভ্রাতৃবধু মারা গেলেন। ওঁরা 
জানেনই না 'মেঘকালো' ছবিতে উনি সুচিত্রা সেনের দুষ্টু বখে যাওয়া বোনের চরিত্রে পাল্লা দিয়ে 
অভিনয় করেছিলেন। ‘মেম সাহেব-এ উত্তমকুমারের বড়ো শ্যালিকার চরিত্রে মাতিয়ে দিয়েছিলেন 
‘ছদ্মবেশী’ নাটকে নায়িকার চরিত্রে যে কমেডি অভিনয় করেছিলেন, তা সাবিত্ৰী চট্টোপাধ্যায় ছাড়া 
আর কার পক্ষে করা সম্ভব তা বলা শক্ত। কিংবা “ভাঙাগড়ার খেলা নাটকে অন্তৰ্মুখী চরিত্রে তার 
অনন্য অভিব্যক্তি। সেই তিনি মৃত্যুর পর শুধু উত্তমকুমারের ভ্রাতৃবধূ ? পেশাদার থিয়েটারেই তার 
প্রথম অভিনেত্রী হিসাবে চিহ্নিত হওয়া। কিংবদস্তী সেই নাটকের নাম 'সেতু'। এই নাটকেই প্রখ্যাত 
অভিনেতা তরুণকুমারের সঙ্গে তার পরিচয়, আলাপ। বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে না, 
তরুণ-সুরতা-_এই অভিনয় জুটি পরস্পরকে সমৃদ্ধ করেছিল। সৌমিত্রবাবু জানালেন, সুৱতা চিত্রে 
এবং মঞ্চে_ দুটি ক্ষেত্রেই বড়ো মাপের অভিনেত্রী ছিলেন। শুভেন্দুবাবু বললেন, কমেডি অভিনয়টায় 
ওঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। সন্তু মুখোপাধ্যায় বললেন, এইসব দিকপাল অভিনেত্রী আবার কবে আসবে 
এই বাংলায় জানি না। দুটি আয়ত চোখে কত অনুভবই যে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন, ওই কণ্ঠের 
‘রেঞ্জ’ যে কী তীক্ষ্ণ ছিল, তা যাঁরা তার চিত্রে এবং মঞ্চের অভিনয় দেখেছেন, তারাই বলতে 
পারবেন। সুৱতা তো সেই অভিনেত্রী, যাঁকে সরযূদেবী, ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে এক মঞ্চে নিশ্বাস 
নিতে হত। নরেশ মিত্রের অভিনয় শিক্ষা তখনও মাথায় তুলে নেওয়া হত। সত্যজিৎ রায়ের 


২৭৬ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


‘চিডিয়াখানা-য় নজরবিবি চরিত্রে সুব্রতা আজও অদ্বিতীয়া। ধরা যাক বঞ্কিমচন্দ্ৰের ‘কৃষ্ণকান্তের 
উইল'-এর যে নাট্যবূপ স্টার থিয়েটারে হয়েছিল, সেখানে ভ্রমর হয়েছিলেন সুৱতা। প্রথমদিকে 
ভ্রমরের সারল্য এবং তারপর ধীরে ধীরে অসুস্থ হবার পর থেকে তার পরিণত হয়ে ওঠার যে 'জার্ি' 
তা যে কী মুল্লিয়ানায় এবং তার সঙ্গে কী অন্তরের ভিতর থেকে তৈরি করেছিলেন, তা ভাষায় প্রকাশ 
করা অসম্ভব! সুপ্রিয়া দেবীর পর সুব্রতাই সেই অভিনেত্রী যিনি একই সঙ্গে গ্রামের সারল্য আর 
শহরের কৌণিকতাকে ধরতে পারেন। তাই যে দক্ষতায় ভ্রমরের মনটি তুলে আনেন, সেই একই 
দক্ষতায় ‘বিৱর' নাটকের জটিল নায়িকাকে তুলে ধরেন। সুব্রতারা আমাদের দেশে কাব্যে 
উপেক্ষিতা”। সুব্ৰতারা--বলতে এখানে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শমিতা 
বিশ্বাস, লিলি চক্রবর্তী, সুলতা চৌধুরি। যাঁরা আমাদের বাংলা ছবির জগতে নায়িকা শকুস্তলার পাশে 
অনিবাৰ্য অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। তারাই বাংলা ছবির বিধবা ননদ, একটু হিংসুটে জা, দরদি বান্ধবী, 
ভারি মিষ্টি বৌদি। এইসব চরিত্রে এঁরা গোটা বাঙালি সমাজ ও তার সম্পর্কের প্রতিটি স্তর গুলে খেয়ে 
ফেলেছিলেন। তাই সুব্রতাদের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসত একটা জাতি তার শিকড়সমেত। 


3. প্রথম কদম ফুল-এ সৌমিত্রবাবুর বৌদি, কিংবা অগীশ্বর-এ উত্তমকুমারের বিধবা ছোটোবোন, যার 


আবার বিয়ে দেওয়াচ্ছেন তার দাদা-_ভাবা যায় না। কারণ যেখানে তিনি বৌদি, সব মেনে চলার 
সহনশীলতা ও ব্যক্তিত্বহীনতার নিটোল ভাব সেখানে । আবার যেখানে তিনি বিধবা বোন, আবার 
বিয়ে হচ্ছে_ সেখানে সে যুগে ওই মেয়েটির মানসিক পরিবর্তনকে যে কত ছোটো ছোটো সূক্ষ্ম রেখায় 
ধরে দেন, তার আলোচনা আমাদের দেশে হয় না। কেন ছোটো সূক্ষ্ম রেখার কথা তোলা হল, সে 
প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে ওই যুগের একজন তত শিক্ষিত নন, আবার ইনটেলেকচুয়াল ও 
সংবেদনশীল দাদার প্রভাবে বেড়ে ওঠা বিধবা মেয়েকে প্রকাশ করতে গেলে ঠিক যতটা দরকার 
ততটাই। এই মাপবোধ অসাধারণ। 

এই প্রতিভাময়ীর যোগ্য সম্মান কিন্তু দিয়েছে থিয়েটারই। থিয়েটারই তাকে নায়িকা করেছে। 
কীরকম মনে হয়, যদি রবীন্দ্রনাথের “চতুরঙ্গ করা যেত আর দামিনীর চরিত্র দেওয়া হত সুব্রতাকে, 
তবে কী অসাধারণ কাণ্ডটাই না ঘটত। কারণ দামিনী একইসঙ্গে আটপৌরে এবং দেদীপ্যময়ী। 
আজকের পশ্চিমা বাতাসে ভারাক্রান্ত বাংলা ভাষা উচ্চারণে রপ্ত এমনকী রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলে বেড়ে 
ওঠা আজকের কোনো অভিনেত্রীও কি পারবেন সেই দামিনীকে ফুটিয়ে তুলতে ? আসলে মুশকিল 
হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রগুলি যে একেবারেই রাবীন্দ্রিক নন। উচ্চারণে শহুরে ঝৌক প্রবল হলে তো 


?' সে সব চরিত্র হবে না। সেই দিকটি আমরা বিস্মৃত হয়েছিলাম। তাই সুৱতার ভ্রমর কিংবা শমিতার 





বিশ্বরুপায় ষোড়শী বাদে তাদের দিয়ে এ সব করানো হয়নি। 
সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ২৭৭ 





অসময়েই চলে গেলেন বিদ্যুৎদা। অসুস্থ ছিলেন বেশ কয়েক মাস। ভালো হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন, 
তবুও। 


দীর্ঘদিনের পরিচয়। সিরিয়াস থিয়েটারে কাজ করতে এসে দেখি এই সিরিয়াস নাট্যকর্মীকে, 
সেই ১৯৬৯ সনে, সন্ধিক্ষণে। বিদ্যুৎদা সম্পাদক। রুচিশীল পরিচ্ছন্ন এক মানুষ, ফ্ৰেঞ্চ কাট দাড়ি 
নিয়ে এক অদ্ভূত আভিজাত্য। নীচু গলায় কথা বলেন কিন্তু নিজ মতামত প্রকাশে অত্যন্ত দৃঢ়, কিছুট 
অনমনীয়। এক সঙ্গে অভিনয় করতাম-_মহড়া দিতাম সন্ধক্ষণে,_তার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা 
করতাম সর্বদা__। আমার কাছে বিদ্যুৎ্দা এক আর্কষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অন্যের চেয়ে যেন 
একটু আলাদা। বিদ্যুৎদার প্রতি এই মনোভাব আমার শেষদিন পর্যন্ত বজায় ছিল। শেষ দেখা 
ক্যালকাটা হসপিটালে। 

সন্ধিক্ষণ বন্ধ হয়ে যাবার পর আমরা করলাম সায়ক, বিদ্যুৎদা করলেন প্রোফাইল 
তার নির্দেশনায় প্রোফাইল করল “রাজা নিরুদ্দেশ ও ‘আমি ও আমার বন্ধুরা'। প্রোফাইল ছেড়ে 
বেরিয়ে এলেন__নতুনভাবে তৈরি করলেন প্রয়াস। কেন বেরিয়ে এলেন, অভিমানে না মতাস্তরে-_ 
ঠিক জানি না। প্রশ্ন করাতে গম্ভীর হয়েছিলেন, বিশেষ কিছু বলেননি। প্রয়াসে পরপর 
করলেন ‘অশ্বমেধ, 'রতিকাভের রঙ্গ, “দানব, 'আতরবাল/র খালি কুঠি” ও সর্বশেষ “কঙ্কাবতী 
এর মধ্যে অশ্বমেধ! “দানব (রুপান্তর-অশোক মুখোপধ্যায়) ও 'আতরবালার খালি কুঠি 


২৭৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


বেশ জনপ্ৰিয় হয়েছিল। অধিকাংশ নাটকই তীর--নিৰ্দেশনা তো বটেই। অভিনয়ও করতেন 

মধ্যখানে টেলিভিশন ও ডকুমেন্টারি ছবি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। স্বনামধন্য আলোক 
চিত্রশিল্পী পানু নাগ, বিদ্যুৎদার দাদা তবু এ কাজ বিদ্যুৎদা নিজের উদ্যোগেই করেছিলেন। কাজ 
করতেন ইনডিয়ান অয়েলে। নাটকেই হোক কিংবা এসব কাজেও অর্থের অনেক জোগান তিনি 
ব্যক্তিগত উদ্যোগেই করতেন। “প্রথম কদম ফুল' বলে একটি টেলি সিরিয়াল দূরদর্শনে তার 
পরিচালনায় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সুজিত গুপ্তের সঙ্গে দু-একটি ডকুমেন্টারি ছবিও করেছিলেন 
তার মধ্যে 45771281297 Peace’ সকলের প্রশংসা পেয়েছিল। আমরা নাটকের সবাই মিলে একটি 
সিরিয়াল করেছিলাম__“পরশুরামের গপ্পো । এই সিরিয়ালে ‘কচি সংসদ গল্পে অশোক 
মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এক চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন বিদ্যুৎদা। জনতা অপেরায় 
একটা যাত্রাপালার নির্দেশনাও তিনি দিয়েছিলেন ! 

বিজন থিয়েটার নির্মাণের সময় এবং পরবর্তী চার-পাঁচ বছর বিদ্যুৎদা খুবই উদ্যোগী হয়ে 
কয়েকটি দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তার এবং পঙ্কজ মুন্সির যুগ্ম আহানে প্রায় ৩৫টি নাট্যদল মিলে 
হয়েছিল বিজন থিয়েটার নাট্যোৎসব। সেই সময় প্রয়াস ও সায়ক একই মহড়া কক্ষ ভাগাভাগি করে 
কাজ করুত। পরে সায়ক নতুন মহড়া কক্ষে চলে যায়। 

বিদ্যুৎধদা ছিলেন অত্যন্ত আত্মসচেতন, স্বাধীনচেতা, একটু অভিমানীও। নিজের ওপর বিশ্বাস 
ছিল-_আর ছিল নিজের কাজ নিজের মতন করে, করে যাওয়ার সদর্থক ইচ্ছা । প্রয়াস সংসার নিয়েই 
খুশি ছিলেন-_একটু ভিড় বাঁচিয়ে চলতেন। ধান্দা করতে কিংবা সুযোগ নিতে তাঁকে কখনও দেখিনি। 
সৎ ও স্বাধীনভাবে নাটকের কাজ করে গেছেন। একবার তীর নির্দেশনায় প্রয়াসে আমি ও রমাপ্রসাদ 
বণিক কাজ করতে গিয়েছিলাম। কয়েকদিন মহড়াও দিয়েছিলাম-কিন্তু কাজটা হয়ে ওঠেনি। 

উত্তর কলকাতার ছেলে। ছাত্রজীবন টাউন স্কুল ও মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে । ছাত্রজীবনে অন্তরঙ্গ 
বন্ধু ছিলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্ৰী বুদ্ধদেব ভট্টাচাৰ্য। সন্ধিক্ষণেও ছিলেন তিনি এক সময়। খুবই মধুর 
সম্পর্ক ছিল দুই বন্ধুর। বিদ্যুৎদা কিন্তু কখনই এই বন্ধুত্বের কথা পাঁচজনকে বলতেন না। কোনোদিন 
এই বন্ধুত্বের সুযোগও নেননি পরবর্তী সময়ে। অপর দিকে আমার সঙ্গে যতবার বুদ্ধদেববাবুর দেখা 
হবার সুযোগ হয়েছে ততবারই তিনি বিদ্যুৎদার খবরাখবর নিতে ভোলেননি। হাসপাতালে যখন 
বিদ্যুৎ্দা অসুস্থ হয়ে ভর্তি ছিলেন প্রায়ই সেখানে বুদ্ধদেববাবুর শুভেচ্ছা ও ফুল পৌছেছে। 

এই আমাদের বিদ্যুৎদা। 
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জন্ম : ২৬ ডিসেম্বর ১৯৪৫ 





সালটা মনে আছে : উনিশশো পঁচাত্তর ; ‘আলিবাবা’ নাটকের মহড়া শুরু হয়েছে। থিয়েটার ওয়ার্কশপ 
প্রযোজনা, বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক 'আলিবাবা'। এই নাটকের 
মহড়ার সময়েই মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথম দেখি ; সেটা আমারও প্রথম থিয়েটারে আসা। মঞ্জু 
বন্দ্যোপাধ্যায় সাকিনা বেগম-এর ভূমিকায় আর আমি মর্জিনা। 

প্রথমদিকে খুব একটা কাছে ঘেঁষতাম না। এত সুন্দরী। আর এত ভালো গান। বিশেষ করে 
টগ্লা। চণ্ডীদাস মাল-এর কাছে শিখেছিলেন। গান শেখার শুরু অবশ্য আরও আগে। প্রথমে দক্ষিণী, 
পরে সুনীলকুমার রায় ও সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। 

'আলিবাবা'র মহড়া তখন চলছিল ওঁর বাড়িতে। গোলপার্কে। সেটা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
অনাহৃত ভঙ্গিতে নিজের ঘরে ঢুকে যেতেন__সেটা দেখে। নাটকটা যদিও শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ 
হয়ে ওঠেনি। যেমনই আরেকটা নাটক শেষ অবধি মঞ্চস্থ হয়নি বেশ কিছুদিন মহড়া চলা সত্বেও । 
শ্যামল ঘোষ পরিচালিত 'সন্যাসীর তরবারী'_ এখানেও মঞ্জুদি এক বড়ো ভূমিকায় অভিনয় 
করেছিলেন। 

অবশ্যই মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বিরল অভিনেত্রী যিনি ষাটের দশকের শেষ থেকে সত্তর 
দশক অবধি প্রায় সব দিকপাল নির্দেশকের সঙ্গে কাজ করেছেন। 
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হ্‌ আমরা ভুলিনি।' 


kh 


শম্ভু মিত্র পরিচালিত ‘পাগলা ঘোড়া’ হি রাজা-য় একটি বড়ো চরিত্রে । উৎপল 
দত্ত পরিচালিত বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ; সৃযর্শিকার; ঠিকানা’ বিজন ভট্টাচাৰ্য রচিত পরিচালিত 
“সোনার বাংলায়; বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পর রচিত এই নাটক একবারই মাত্র মঞ্চস্থ হয়েছিল। 
শ্যামল ঘোষ নির্দেশিত 'লম্বকর্ণ পালা?য়ও অভিনয় করেন। বিভাস চক্রবর্তীর আলিবাবা’ নাটকটি 


-. যদিও শেষ অবধি মঞ্চস্থ হয়নি। 


পরিচালকের ভূমিকাতেও তাকে দেখি সেই অনেক আগে ; যখন “মহিলা পরিচালক’ এই 
শব্দটা নাটকের জগতে বুমেরাং হয়ে আসেনি। গিরিশ কারনাড-এর নাটক “হয়বদন” শঙ্খ ঘোষ-এর 
বাংলা অনুবাদে পদ্মিনীর ভূমিকায় অভিনয়ও করেছিলেন। 

এছাড়া পাঠভবন "স্কুলে শিক্ষকতা করার সুবাদে ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে সুকুমার রায়-এর 
হযবরল” নাট্য প্রযোজনা অনেক বেশি মন কেড়েছিল আমাদের। 

যদিও অনেকদিন তিনি সক্রিয়ভাবে থিয়েটার করছিলেন না তবুও তার অকালপ্রয়াণ 
আমাদের মনে শূন্যতার জন্ম দেয় বই কী। আজ আরেকবার বলতে চাই “মঞ্জুদি তোমায় কিন্তু 


জয়তি বসু 
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মৃত্যু : ১ নভেম্বর ২০০২ 





জয় সেনগুপ্ত। ১৯৪৭-র ২৩ জানুয়ারি অসমের করিমগঞ্জে জন্ম। বাবা শ্যামাপদ ও মা কল্যাণীর প্রথম 
পুত্র। তারা ছিলেন দুই ভাই এক বোন-_দিদি সুনীপা, ভাই প্রদীপ । 

পড়াশোনার শুরু অসমে। কলকাতায় এসে টাউন স্কুলে ভর্তি হন সিটি মিজাঁপুর কলেজে আই-এ 
দরজার থিয়েটার করার উৎসাহে ১৯৬২তে কজন বন্ধ মিলে হরি ঘোষ স্ট্রিটে লুব্ূক নাট্যসংস্থা 

করেন। 

১৯৬৬-র জুলাইতে নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন। শ্রদ্ধেয় অজিতেশ বন্দ্োপাধ্যায়ের 
কাছে নাটকের পাঠ নেওয়া শুরু হল। 'শের আফগান" নাটকে নান্দীকারের হয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ। 'তিন 
পয়সার পালা’ শাহী সংবাদ’, 'বীতংস' ‘হে সময় উত্তাল সময় "ইত্যাদি প্রযোজনাতেও তিনি অভিনয় 
করেছেন। নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির আয়োজনে বিভিন্ন দলের একত্র অভিনয়েও তিনি অংশগ্রহণ করেন। 

১৯৬৮তে স্থানীয় ক্লাব সৈনিক সংঘে ছোটোদের নিয়ে নাটক করা শুরু করেন। ওই ক্লাবে তার 
পরিচালিত সুকুমার রায়ের ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’ নাটকটি ১৯৭২-এ রবীন্দ্রসদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
আয়োজিত একাঞ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পায়। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ আয়োজিত 
সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় ওই প্ৰযোজনাটি দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেতা ও 
শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার লাভ করে। অতঃপর স্টার রঙ্গমঞ্চে জয় সেনগুপ্তের নেতৃত্বে লক্ষ্মণের 
শক্তিশেল’ নাটকটি পৃণা্ারূপে প্রতি রবি ও ছুটির দিন সকালে অভিনীত হতে থাকে। বাংলা তথা 
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ভিজ 


ভারতবর্ষে সেই প্রথম ছোটোদের নাটকের পেশাদারি অভিনয় । স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য তিনি ‘এক 
পয়সার দেশ” নাটকটি রচনা করেন। 

১৯৭৪-এর ২৮ জানুয়ারি তিনি প্রত্যয় সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তীর নির্দেশিত 
উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলি : পৃণঙ্গি-_ লক্ষ্মণের শক্তিশেল; ‘এক পয়সার দেশ", একলব্য, আবার হব 
রাজা, নাচের পুতুল, অরণ্যে সুর্য; 'সরসতীয়া' এবং একাঙ্ক-_ চেলকাশ, দৃষ্টিদান!, ‘নানা রঙের দিন? 

তার নেতৃত্বে রামমোহন লাইব্রেরির হলঘরের নাম বদলে রামমোহন মঞ্চ করে, প্রত্যয় বাণিজ্যিক 
মঞ্চগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিতে লক্ষ্মণের শক্তিশেল’ নাটকটি করতে থাকে। 
এছাড়া পরবর্তীকালে বিজন থিয়েটারে প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার সকালে ‘আবার হব রাজা” 
এবং সৃজনী কলাকেন্দ্রে প্রথম ও তৃতীয় রবিবার সন্ধেতে নাচের পুতুল" নাটক দুটির দীর্ঘদিন অভিনয় 
হয়েছে। 

তিনি ছিলেন আপাদমস্তক নাটক-পাগল মানুষ। জীবনের বহু পর্বেই নাটকের কাজকে আর্থিক 
সচ্ছলতার উরে স্থান দিয়েছেন। নাট্য আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাস রেখে স্বপ্ন দেখতেন পেশাদারি নাট্যকর্মী 
হওয়ার। 
ৃ ১৯৮৮-র ডিসেম্বর থেকে আর্থিক সংকটের কারণে প্রত্যয় নতুন বা পুরোনো প্রযোজনার কাজ 


| “চালাতে পারেনি। জয় সেনগুপ্ত যাত্রার পরিচালনা শুরু করেন। এ ছাড়া অন্য দল, শোহন, থিয়েটার 
ইন্টারেস্ট নাট্যগোষ্ঠী ও বিপ্লবী, শাদবাার তি মুল. আছরিড ইতমি ৰামা কে হয় বিরোধ! 


করেন। 
২০০২-এর ১ নভেম্বর তিনি প্রয়াত হয়েছেন। | 
তাপস সিংহ 
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নাট্য আকাদেমি প্ৰতিবেদন 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তার জন্মলগ্ন থেকে কাজ করে চলেছে নাট্যচৰ্চার 
সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে এবং আজ পৰ্যন্ত অব্যাহত রয়েছে তার কাজের গতি। নাট্য আকাদেমি 
পত্রিকার অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ডিসেম্বর, ২০০৩ পৰ্যন্ত নাট্য আকাদেমি যে সব 
কর্মসূচি ৰূপায়িত করেছে তার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন। 


নাট্যোৎসব 

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্্ত প্রান্তরে নাট্যচর্চার প্রসার ঘটাতে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
কর্মসূচি নাট্যোৎসব। ২০০১ থেকে ডিসেম্বর, ২০০৩ পর্যন্ত আয়োজিত হয়েছে, শিশু-কিশোর 
নাট্যোৎসব, জেলা পথনাটক উৎসব, বহির্বজ্গ নাট্যোৎসব। 
দক্ষিণবঙ্গ শিশু নাট্যোৎসব, ২০০১ 

স্থান : রবীন্দ্রসদন, বহরমপুর । তারিখ : ১৯-২৩ জানুয়ারি, ২০০১। উদ্বোধক : শৈলেন ঘোষ, 
বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য । 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 

শুদ্রক, নাটক : আরশি দেশের পড়শিরা, পরিচালক : বিপ্লানু মৈত্র। সুহৃদ (বহরমপুর), 
নাটক : লালককমল আর নীলকমল, পরিচালক : পরিমল ঘোষ। অঙ্কুর (বাটানগর), 
নাটক : ফ্লপ্লবহ্ন, পরিচালক : সমীরণ ঘোষ। বহরমপুর ছাড়পত্র, নাটক : টুপুর ও শয়তান, 
পরিচালক : মনোজিৎ সেনগুপ্ত। আনন্দ কালচারাল সেন্টাব (কোচবিহার), নাটক : ফ্কাথপরের সাজা 
পরিচালক : আশুতোষ পাল। রানাঘাট সব পেয়েছির আসর, নাটক : মানিক দিয়ে গাঁথা 
পরিচালক : অমর দালাল। নৃত্যম (কলকাতা), নাটক : ক্ষীরের পুতুল, পরিচালক : সুজাতা 
মুখোপাধ্যায় ও অরুণাভ মুখোপাধ্যায়। শিশুবুপম (হাওড়া), নাটক : ব্রঙ্গাদত্যির থলে, পরিচালক : 
মানব মুখোপাধ্যায়। বিডন স্ট্রিট শুভম (কলকাতা), নাটক : অথ শিক্ষা বিচির পরিচালক : শ্যামল 
সরকার। কূটাভাস (ব্যোরাকপুর), নাটক : কেক; পরিচালক : তুষারকান্তি পাল। যুবনাশ্ব নাট্য 
বিদ্যালয়, নাটক : লঙ্কাদহন, পরিচালক : লিপিকা দত্ত। 
দক্ষিণবঙ্গ, শিশু নাট্যোৎসব, ২০০৩ 

স্থান : রবীন্দ্রভবন, সিউড়ি। তারিখ : ১৮-২২ জুলাই, ২০০৩। উদ্বোধক : শৈলেন ঘোষ, 
বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য। প্রধান অতিথি : ধীরেন সেন, মাননীয় 
রাষ্ট্রমন্ত্রী, পঞ্চায়েত ও গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 
কিশোর বাহিনী, বর্ধমান, নাটক : পাগলা ঘোড়া, পরিচালক : রঞ্জিতা দেওয়ানজি। সংরক্ষণ সংস্থা, 
কৃষ্ণনগর, নাটক : থিয়েটারি বিড়স্বনা, পরিচালক : শমিতা ঘোষ। রুদ্রবীণা ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, 
সিউড়ি, নাটক : ববি, পরিচালক : প্রদীপ চট্টরোপাধ্যায়। শিশ্রুপম, হাওড়া, নাটক : কবচবাবা, 
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পরিচালক মানব মুখোপাধ্যায়। নাইয়া, রামপুরহাট, নাটক : মড়া কাওয়া, পরিচালক : অমিতাভ 
হালদার। কিশোর বাহিনী, বাঁকুড়া, নাটক : কাজের ছেলে, পরিচালক : দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় । 
বহরমপুর রেপার্টারি থিয়েটার ও আনন্দ আশ্রম, মুর্শিদাবাদ, নাটক : ডালু, পরিচালক : প্রদীপ 
ভট্টাচার্য। কুটাভাস, ব্যারাকপুর, উঃ চব্বিশ পরগনা, নাটক : বুদ্ধির জয়, পরিচালক : তুষারকাস্তি 
পাল। রুপান্তর, গোবরভাঙা, উঃ চব্বিশ পরগনা, নাটক : অঙ্কমালার দেশে। সাহিত্যিকা, বোলপুর, 
নাটক : সত্যি সত্যি খেলা, পরিচালক : দেবাংশু মজুমদার। বন্ধুমহল, ক্যানিং, দঃ চব্বিশ পরগনা, 
নাটক : বুবুন ও জাদুকর, পরিচালক : গোপাল মণ্ডল। আনন, সিউড়ি, নাটক : হু ইজ দি গ্রেটেস্ট, 
পরিচালক : বাবুন চক্রবর্তী 
উত্তরবঙ্গ শিশুকিশোর নাট্যোৎসব, ২০০৩ 

স্থান : রবীন্দ্রভবন, কোচবিহার। তারিখ : ২৭-৩০ আগস্ট, ২০০৩। উদ্বোধক : হরিমাধব 
মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব। 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 

সম্মিলিত প্রয়াস, কোচবিহার, নাটক : দুষ্টু দর্জি, পরিচালক : দেবব্রত আচার্য। গিলোটিন 
মাথাভাঙা, নাটক : পিকনিক, পরিচালক : নারায়ণ সাহা। সৃষ্টি, দিনহাটা, নাটক : রাজার দেশে ভুত 
পরিচালক : তপন সাহা। চিত্তপট, জলপাইগুড়ি, নাটক : নাটক নিয়ে ধুন্দুমার, পরিচালক : শেখর 
মজুমদার। উষাভানু, দক্ষিণ দিনাজপুর, নাটক : গয়ালুর জীবনকথা, পরিচালক :. সৌরভ রায়। 
লোকমঞ্চ, মালদহ, নাটক : চিচিজ্গে এন্ড কোং, পরিচালক : রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়। কলাসদন, 
দার্জিলিং, নাটক : মা ত্রিশঙ্কু হোয়েনা, পরিচালক : ওম নারায়ণ গুপ্ত। অনন্য থিয়েটার ও সরলাসুন্দরী 
হাইস্কুল, উত্তর দিনাজপুর, নাটক : সুজন হরবোলা, পরিচালক : পার্থ বন্য্যোপাধ্যায়। শিশুনাট্যম, 
শিলিগুড়ি, নাটক : যারা মানুষ নয়, পরিচালক : দীপোজ্জবল চৌধুরি। 
রাজ্য নাট্যোৎসব ২০০১ 

স্থান : গীতাঞ্জলি সংস্কৃতি অঙ্গন, বোলপুর। তারিখ : ১৬--২১ মার্চ, ২০০১ উদ্বোধক : 
বিভাস চক্রবর্তী, বিশিষ্ট পরিচালক ও অভিনেতা এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য। 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল | 

যুগাগ্নি, বহরমপুর, নাটক : হ্যা কি না, পরিচালক. : শ্যামল দাস। চুপকথা, কলকাতা, 
নাটক : জন্মদিন, পরিচালক : অসিত মুখোপাধ্যায়। থিয়েটার ওয়ার্কশপ, কলকাতা, নাটক : পোকা, 
পরিচালক : অশোক মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যিকা, শান্তিনিকেতন, নাটক : সংক্রান্তি, পরিচালক : দেবাংশু 
মজুমদার। অন্য থিয়েটার, কলকাতা, নাটক : মাধব মালঞ্চী কইন্যা, পরিচালক : বিভাস চক্রবর্তী 
থিয়েটার কমিউন, কলকাতা, নাটক : সধবার একাদশী, পরিগলক : নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত। সায়ক, 
কলকাতা, নাটক : দায়বদ্ধ; পরিচালক : মেঘনাদ ভট্টাচার্য 
দক্ষিণ রা উৎসৰ ২০০১ 

: বালুরঘাটের বিভিন্ন স্থান। তারিখ : ২৭--৩১ জুলাই, ২০০১। উদ্বোধক : বিশিষ্ট 

রা দলে 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল _ 

দাগ নাট্যসংস্থা, কুমারগঞ্জ, নাটক : কলঙ্ক পরিচালক শিবু দাস। ত্রিয়াশ নাট্যসংস্থা, গঙ্গারামপুর, 
নাটক : বাতবশান্ত্র, পরিচালক : অজিতেশ চক্রবর্তী। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, গঙ্গারামপুর, নাটক : 
মঙ্গলপুরের গল্প। দক্ষিণ দিনাজপুর তফসিলি জাতি, উপজাতি, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সমিতি, কুশমণ্ডি, নাটক 
: ভুল, পরিচালক : সৌরভ রায়। কুশমন্ডি গ্রুপ থিয়েটার, নাটক : সৎকার, পরিচালক : সুরজিৎ ঘোষ । 


২৮৬ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


স্ব 


সহ 





দক্ষিণবঙ্গ জেলা পথনাটক উৎসব ২০০১ 


জোনাকি নাট্যসংসদ, কুশমন্ডি, নাটক : সেথুয়া। ধুপদী সংস্কৃতি পরিষদ, নাটক : সংশোধন। বড়োগ্রাম 
বিবেকানন্দ নাট্যসংস্থা, হরিরামপুর, নাটক : ভুলের মাশূল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বালুরঘাট শাখা, নাটক 
: ফটো ফিনিস। কুশমন্ডি গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি ও ভাষা উন্নয়ন সংস্থা, নাটক : গাবানুর সংসার। অগ্নিবীণা 
নাট্যসংস্থা, শিবপুর অঞ্চল, নাটক : মড়া। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বংশীহারী শাখা, নাটক : অন্নদাস। 
পতিরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়, এত আশা নাটক: প্রদীপের বন্ধুরা। আনন্দ আশ্রম, নাটক : একের পিঠে দুই । 
তিওড় পিপলস্‌ থিয়েটার, নাটক : ও বিচারপাতি। 

উৎসবে পর্যবেক্ষক পিস উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য 
আকাদেমির সদস্য বিষ্ণু বসু। 


দক্ষিণ চবিবশ পরগনা জেলা পথনাটক উৎসব ২০০১ 
স্থান : লক্ষ্মীকান্তপুর। তারিখ : ২--৬ অক্টোবর, ২০০১। উদ্বোধক : শিশির সেন, বিশিষ্ট 
নাট্যব্যক্তিত্ব ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য। 


অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, লোকশিল্পী শাখা, নাটক : আগ্লিগর্ভ। ব্লুষ্কাই রাজপুর, নাটক 
আওরত। রুপরঙ নাট্যসংস্থা, নাটক : যুদ্ধ। যুব সংস্কৃতি পরিষদ, নাটক : গর্ত। রাজপুর আগামী, 
নাটক : শতপুষ্পের গান। অকজ্কুর-জয়নগর, নাটক : ঘোটকাও। নোনা থিয়েটার, কাকদ্বীপ, 
নাটক : একটি মানুষের জন্য। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বারুইপুর শাখা, নাটক : মানুষ। শিল্পী সংসদ, 
বিজয়গড়, নাটক : অকল্পনীয় বিচার ও কল্পিত আদালত। বীশদ্ৰোণী সব্যসাচী নাটাসংস্থা, নাটক : 
শিকিড়ে লেগেছে টান| মগরাহাট প্রগতি শাখা, নাটক : ফটিকের হ্বপ্লগুলি। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, 
প্ৰত্যয় শাখা, নাটক : আদত। মিলন সংঘ, নাটক : যদি আমরা সবাই। গাববেড়িয়া যাযাবর নাট্যসংস্থা 
নাটক : আমরা বাঁচব। মালঞ্চ অয়ন, নাটক : যমে মানুষে। 

উৎসবের পর্যবেক্ষক ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য 
শিব শর্মা। 





নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ২৮৭ 


হাওড়া জেলা পথনাটক উৎসব ২০০১ 

স্থান : বাগনান উচ্চ বিদ্যালয় ও সালকিয়া জটাধারী পার্ক। তারিখ : ৩-৪ অক্টোবর, ২০০১ 
ও ৭---৯ অক্টোবর, ২০০১। উদ্বোধক : বিশিষ্ট অভিনেতা এবং নাট্যবিদ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, উত্তর হাওড়া শাখা, নাটক : ফটিকের স্বপ্নগুলি। পিপলস রেপার্টারি 
থিয়েটার, নাটক : নিজন্ক বাহিনী। বাগনান রঙ্গতীর্থ, নাটক : সাইক্লোন, পরিচালক : অমিতাভ ঘোষ! 
অভিনেয়, বালি হাওড়া, নাটক : কারখানা, পরিচালক : সৌম্যেন্দু ঘোষ। তৃষ্ণা, রামরাজাতলা, 
নাটক : সে রাজি, সে রাজি নয়, পরিচালক : অর্ক মুখোপাধ্যায়। চলাচল, বাগনান, নাটক : বহুরুপীর 
খেলা, পরিচালক : ইন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। থিয়েটার ওয়ার্কার্স, কদমতলা, নাটক : সুভদ্ৰা, 
পরিচালক : অশোক ঘোষ। জনবাদী লেখক সংঘ, হাওড়া, নাটক : অপহরণ ভাইচারেকা, 
পরিচালক : মহেশ জয়সোয়াল। বেদুইন, পাতিহাল, নাটক : ৰ্বপ্লপুরীর বাসিন্দা, পরিচালক : রাজা 
আহমেদ। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, শিবপুর শাখা, নাটক : ভুকু, পরিচালক : পরিতোষ ভট্টাচার্য । 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পটভূমি শাখা, নাটক : ফটিকচাদের হ্বপ্রগুলি, পরিচালক : ললিত রক্ষিত। 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বি গার্ডেন শাখা, নাটক : মুক্তির কণ্ঠ, পরিচালক : সুপ্রকাশ সান্যাল। 
হ-য-ব-র-ল, লিলুয়া, নাটক : বোকা বুড়োর গপ্পো; পরিচালক : মণীশ দেব। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, 
বেলুড় বোধন শাখা, নাটক : বড়াম মায়ের থানে, পরিচালক : শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও শিবুপদ ঘোষ। 

উৎসবে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য 
সঞ্জীব সেন। 
উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পথনাটক উৎসব 

স্থান : বারাসাত সুধী প্রধান মঞ্চ। তারিখ : ১৬-২০ ডিসেম্বর, ২০০১। উদ্বোধক : বিশিষ্ট 
নাট্যব্যক্তিত্ব ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য বিষ্ণু বসু। 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 

লোকায়ত, বরানগর, নাটক : আকমণ। মহুয়া, বসিরহাট, নাটক : লজ্জা। ভারতীয় গণনাট্য 
সংঘ, আড়িয়াদহ, নাটক, সামনে লড়াই। খারিজ নাট্যসংস্থা, খড়দহ, নাটক : ভুল রাস্ভা। নিউ ওয়েভ 
থিয়েটার, কামারহাটি, নাটক : কচিপাতার কানা। স্ববাক, বরানগর, নাটক : মহাজন। ভারতীয় গণনাট্য 
সংঘ, খড়দহ শাখা, নাটক : বেড়া। থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম, কল্যাণনগর, নাটক : সেতুরাম। ইউনিটি 
মালঞ্চ, হালিশহর, নাটক : ধর্মের নামে বজ্জাতি। চারণ সাহিত্য চক্র, মধ্যমপ্রাম, নাটক : খণ্ডন। 
স্ফুলিঙ্া, বেলঘরিয়া, নাটক : জবানবন্দী। নকশা, গোবরডাঙা নাটক : শনি। ঝতম, মধ্যমগ্রাম, নাটক 
: চাপাপড়া মানুষ। যুবক সংঘ কালচারাল ইউনিট, বারাসাত, নাটক : মহামিছিল। 

উৎসবে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য 
আকাদেমির সদস্য চন্দন সেন। 
হুগলি জেলা পথনাটক উৎসব ২০০২ 

স্থান : কানাইপুর বড়বহেড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। তারিখ : ২--৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০২। উদ্বোধক 
: বিশিষ্ট অভিনেতা এবং নাট্যবিদ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, উত্তরণ শাখা, নাটক: সাপ, পরিচালক : অরুণাভ ভৌমিক। ভারতীয় 
গণনাট্য সংঘ, পিপলস আর্ট সেন্টার শাখা, নাটক : ঠগ। সৃজন নাট্যসংস্থা, হুগলি, নাটক : মুখোশ, 
পরিচালক : অমিত দে। রিষড়া রবিবাসরীয়, হুগলি নাটক : যুদ্ধ, পরিচালক : রতন ভট্টাচার্য । 


২৮৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, গণমঞ্চ শাখা, নাটক : ঝগড় বুড়োর নয়া কীর্তি পরিচালক : শ্যামল মণ্ডল। 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, নিশানা শাখা, নাটক : মড়া, পরিচালক : রণজিৎ মিত্র। দৰ্পণ নাট্যগোষ্ঠী, 
নাটক : ভুবনডাঙায় ভানু সিংহ পরিচালক : প্রকাশ দাস। হেমস্ত নাট্যকলাকেন্দ্র, নাটক : মানুষ, 
পরিচালক : বিশু গোস্বামী। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, নান্দনিক শাখা, নাটক : সাপ, পরিচালক : 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। আরোহী, ব্যান্ডেল, নাটক : কন্যে নিয়ে হন্যে নয়, পরিচালক : রঞ্জন রায়। 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, অভিযাত্রী শাখা, নাটক : আলোর ঠিকানা, পরিচালক : কনকবরণ 
চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, অনির্বাণ শাখা, নাটক : ফেরা, পরিচালক : কানাই ভৌমিক। 
প্ৰতিবিম্ব নাট্যসংস্থা, হুগলি, নাটক : বেড়া। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, প্রাভদা শাখা, নাটক : শঠে শা 
পরিচালক : রতন রায়চৌধুরী। 

উৎসবের পর্যবেক্ষক ছিলেন দর্শন চৌধুরী। 
বীরভূম জেলা পথনাটক উৎসব ২০০২ 

স্থান : নলহাটি, আউটডোর হাসপাতাল মাঠ। তারিখ : ১৬---২০ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ ৷ 


| উদ্বোধক : বিশিষ্ট অভিনেতা, পরিচালক এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য নীলকণ্ঠ সেনগৃপ্ত। 


অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 

সাহিত্যিকা, শান্তিনিকেতন, বোলপুর, নাটক : নিমকেতু, পরিচালক : অগ্নিমিত্র ঘোষ৷ রঙ্গাম, 
রামপুরহাট, নাটক : স্বরবর্ণ, পরিচালক : স্বপন সিদ্ধাত্ত। চিরস্তন থিয়েটার, নাটক : চেতন কথ! 
পরিচালক : দেবাশিস দত্ত। নয়নজুলি, ঘুড়িযা, নাটক : নগরক্ত বিফলতা, পরিচালক : জুলফিকার 
জিন্না। এখনই, সিউড়ি, নাটক : চাপাপড়া মানুষ, পরিচালক : রজ সাহা। থিয়েটার অভিযান, সিউড়ি, 
নাটক : শিক্ষার অধিকার, পরিচালক : সুবিনয় দাস। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, উত্তরণ শাখা, বোলপুর, 
নাটক : চাপাপড়া মানুষ। পরিচালক পরিতোষ দে। জোনাকি ক্লাব, সিউড়ি, নাটক : বারগেনিং 
পরিচালক : তপননারায়ণ রায়টৌধুরি। নাইয়া, রামপুরহাট, নাটক : সোপান, পরিচালক : অমিতাভ 
হালদার। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, নলহাটি (অনির্বাণ শাখা), নাটক : সপ, পরিচালক ; তাপস গুপ্ত। 
কুচুইঘাটা যুগবাণী, কুচুইঘাটা, নাটক : ভাল করে পড়গা ইস্কুলে, পরিচালক : সাক্ষীগোপাল সাহা। 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, কল্তুরী শাখা, চাতরা, নাটক : গিরগিটি, পরিচালক : সমীর চট্টোপাধ্যায়। 
বীরভূম নাট্যকেন্দ্ৰম, রামপুরহাট, নাটক : অরুশোদয়ের পথে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, ভিক্টর জারা 
শাখা, দুবরাজপুর, নাটক : অথ কৃষ্ণকথা। আনন, সিউড়ি, নাটক : বদনচাদ লগনচীদ্‌, পরিচালক : 
বাবুন চক্রবর্তী 

উৎসবে পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য গবেষক এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য 
আকাদেমির সদস্য বিষ্ণু বসু। 
বর্ধমান জেলা পথনাটক উৎসব ২০০১ 

স্থান : বর্ধমান শহরের বিভিন্ন স্থান। তারিখ : ১৩--১৮ অক্টোবর, ২০০১। উদ্বোধক : 
কবিলাল মাড্ডি, সহকারী সভাধিপতি, বর্ধমান জেলা পরিষদ, বর্ধমান। 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 

কল্যাণপুর রিক্রিয়েশন ক্লাব, আসানসোল, নাটক : আজ কাল, পরশুর মা। বি ডি এ ঝাকসা 
পঞ্চায়েত সমিতি, দুর্গাপুর, নাটক : সমসাময়িক ৷ নটযোদ্ধা নাট্যগোষ্ঠী, বর্ধমান সদর (উত্তর) 
নাটক : মহাভারতের য়ুদ্ধ। সমকাল, সাহেববাগান, কাটোয়া, নাটক : আদাব। সেতু প্রগতিশীল 
নাট্যসংস্থা, রামনগর, কালনা, নাটক : ফেলবেন না, ফেলবেন না। চেনা মুখ, মেমারি, নাটক : 
অঙ্গীকার। বাণী নাট্যম, রাণীগঞ্জ, নাটক : মহাবুট/ এবং আমরা, বনকাটি, নাটক : গাঁধা। ঢুয়ান 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ২৮৯ 
নাট্য পত্রিকা নয়-১৯ 
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পূবৰ্মেদিনীপুর জেলা পথনাটক উৎসব ২০০৩-এ ঝাড়থাম বলাকার-র পথনাটক 


নাট্যগোষ্ঠী, বর্ধমান সদর (উত্তর) নাটক : হট্টমালার ওপারে। ইয়ং আযসোসিয়েশন, কাটোয়া, 
নাটক : মনের ব্যাধি। কালনা কালচারাল স্টাডি সার্কেল, কালনা, নাটক : শ্মশানে তাত্বিক । চারণ 
শিল্পী গোষ্ঠী, আমোদপুর, নাটক : সূর্য ওঠার আগে। মিতালী সাংস্কৃতিক চক্র, আসানসোল, নাটক : 
আর বিলম্ব নয়। শিল্পায়ন, দুর্গাপুর, নাটক : আলোয় ফেরা। অগ্নিবীণা সাংস্কৃতিক সংস্থা, মেমারি, 
নাটক : কাজের দিন। উড়নচণ্ডী, কাটোয়া, নাটক : ভুল রাস্তা। নবোদয় নাট্যগোষ্টা, কালনা, 
নাটক : আলোয় ফেরা। সমবেত প্রয়াস, বর্ধমান, নাটক : ব্রিংশ শতাব্দী । 
মুর্শিদাবাদ জেলা পথনাটক উৎসব 

স্থান : ইসলামপুর এবং কান্দি। তারিখ : ৯--১৩ অক্টোবর, ২০০১। 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 

সুহৃদ, বহরমপুর। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, লালগোলা। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বহরমপুর । 
খত্বিক, বহরমপুর। প্রান্তিক, বহরমপুর। বুদ্ৰবীণা, সাগরপাড়া। সপ্তৰ্ষি, বহরমপুর। ছান্দিক, বহরমপুর 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, ইসলামপুর। কলতান, নন্দীগ্রাম, জঙ্গীপুর। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, সালার, 
মুর্শিদাবাদ। রূপশিল্পী, বহরমপুর। যুগাগ্সি, বহরমপুর। কোরাস, কান্দি। উদয়ন, পাঁচথুপি। 
পর্ব মেদিনীপুর জেলা পথনাটক উৎসব ২০০৩ 

স্থান : তমলুক রাখাল মেমোরিয়াল মাঠ। তারিখ : ১৬--২০ ডিসেম্বর, ২০০৩। উদ্বোধক : 
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট অভিনেতা, পরিচালক এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য। 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 

রক্তিম, কোলাঘাট, নাটক : হল্লাবোল। মুক্তধারা, হলদিয়া, নাটক : কাঠগড়ায় জ্যাজ মড়া, 
আনন্দলোক ড্রামাটিক ক্লাব, তমলুক নাটক : সাপ, পরিচালক : তপন নন্দী। আনন্দলোক নাট্য সংস্থা, 
তমলুক, নাটক : অন্বেষণ, পরিচালক : রক্তকমল দাশগুপ্ত। কন্টাই প্রতীকী, নাটক : ভাইরাস, 
পরিচালক : অমিত মৈত্র। সূর্যসেনা, কীকটিয়া, নাটক : বিয়ের চিঠি, পরিচালক : অশোককুমার দাস। 


২৯০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 





মল্লার, মহিষাদল, নাটক : সময়ের জলছবি, পরিচালক : প্রশান্ত গিরি। আঙ্গিক, গড়বেতা, 


নাটক : সুখীবদন, পরিচালক : অমলেন্দু হাজরা। বলাকা, ঝাড়গ্রাম, নাটক : ওঝার ঘাড়ে ভুত 


পরিচালক : প্রণব চক্রবর্তী। জে আই আই সি, বাঁকুড়া, নাটক : আঁধার পেরিয়ে। উজান, পশ্চিম 


“মেদিনীপুর, নাটক : বাঘবালি, পরিচালক : নন্দন ভট্টাচাৰ্য। দুর্বার, বিষ্ণুপুর, নাটক : এখনও মানুষ, 


অন্বেষা, পুরুলিয়া, নাটক : এক যে ছিল রাজা। পল্লীজাগরণ, কোতলপুর, বাঁকুড়া, নাটক : আলোটা 
জ্বলবেই । আঙ্গিক, বাঁকুড়া, নাটক : আলোর পথে। 

উৎসবে পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা, পরিচালক এবং পশ্চিমবঙ্গ 
নাট্য আকাদেমির সদস্য প্রবীর গুহ। 
বহির্বষ্ নাট্যোৎসব 
বিগত বছরে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি এবং পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে এলাহাবাদ 
এবং কানপুরে নাট্যোৎসবের আয়োজন হয়। 
এলাহাবাদ নাট্যোৎসব ২০০১ 
ূ স্থান : এলাহাবাদ জগততারণ হল। তারিখ : ২৪---২৬ ডিসেম্বর, ২০০১। সহযোগিতা : 
রূপকথা, এলাহাবাদ। 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 
| থিয়েটার প্যাশন, নাটক : অন্তর বাহির, পরিচালক : রমাপ্রসাদ বণিক। শুদ্রক, নাটক : 
রাঙামাটি, পরিচালক : দেবাশিস মজুমদার। হ-য-ব-র-ল, নাটক : ফিরে এসো প্রেম, পরিচালক : 
চন্দন সেন। 
কানপুর নাট্যোৎসব ২০০২ 

স্থান : লাজপতভবন, কানপুর। তারিখ : ১১---১৩ জানুয়ারি, ২০০২। সহযোগিতা : কাকলি 
ও দূরের খেয়া, কানপুর। 
অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 

রঙ্গকর্মী, নাটক : মুক্তি। পরিচালক : উষা গঞ্জোপাধ্যায়। থিয়েটার ওয়ার্কশপ, নাটক : 
পালিয়ে বেড়ায়, পরিচালক : অশোক মুখোপাধ্যায়। সায়ক, নাটক : দায়বদ্ধ, পরিচালক : মেঘনাদ 


ভট্টাচাৰ্য। 
নাট্য প্ৰশিক্ষণ শিবির 

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি বিগত সময়কালের মধ্যে আয়োজন করেছে একটি কেন্দ্রীয় নাট্য প্ৰশিক্ষণ 
শিবির এবং একটি মূকাভিনয় প্ৰশিক্ষণ শিবির। 
কেন্দ্রীয় নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির ২০০১ 

১৬--২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০১ গিরিশ মঞ্চে আয়োজিত হয় কেন্দ্রীয় নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির । 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির ব্যবস্থাপনায় হালিশহর, পুরুলিয়া, মালদহ এবং আলিপুরদুয়ারে অনুষ্ঠিত 
চারটি সাধারণ নাট্য প্রশিক্ষণ শিবিরের বাছাই করা শিক্ষার্থী এবং কলকাতায় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে 
নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। 

শিবির সঞ্চালক ছিলেন নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত এবং শিবিরে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 
নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, বুদ্ৰপ্ৰসাদ সেনগুপ্ত, বিভাস চক্রবর্তী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, দেবেশ চক্রবর্তী, রমাপ্রসাদ 
বণিক, অশোক মুখোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, কুমার রায়, তাপস সেন, দেবাশিস মজুমদার, পঙ্কজ 
মুন্সি, যোগেশ দত্ত, সোহাগ সেন, শিশির সেন, সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত চক্রবর্তী, সুমন 
মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, ধুব মিত্র, তড়িৎ চৌধুরী, মেঘনাদ ভট্টাচাৰ্য, মুরারি রায় চৌধুরী, 
স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত প্রমুখ। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ২৯১ 





মিত্র স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন কবি নাটককার মোহিত চট্োপাধ্যায় 


শা 


শ্ব 


মোট বাইশজন প্ৰশিক্ষাৰ্থী এই শিবিরে এসেছিলেন। তারা হলেন জলপাইগুড়ির রবীন্দ্রচন্দ্র 
সরকার, পাপড়ি দেব, দীপংকর রায়, প্রদীপ মণ্ডল; কোচবিহারের শম্পা দাস, বর্ধমানের স্বাতী বিশ্বাস, 
শ্ৰীমন্ত মুখোপাধ্যায়, কুম্ভল চট্টোপাধ্যায়, গৌতম মিত্ৰ; বীরভূমের বহ্নি চক্রবর্তী; মুর্শিদাবাদের দেবজিৎ 
হালদার, ঝুম্পা দাস; হাওড়ার উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌমিতা ভট্টাচাৰ্য; উত্তর চব্বিশ পরগনার 
মানবেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং কলকাতার দেবাশিস দত্ত, প্রবীর রায়, সমরেশ জাতুয়া, সাত্যকী বসু, 
অমিতকুমার দাস, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, রাজর্ষি বাগচি। 
মুকাভিনয় প্রশিক্ষণ শিবির ২০০২ 

২২__২৮ মে, ২০০২, এঁকতান, সম্টলেকে অনুষ্ঠিত হয় মূকাভিনয় প্রশিক্ষণ শিবির। শিবির 
পরিচালক ছিলেন যোগেশ দত্ত। শিবিরে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণেশ মুখোপাধ্যায় অরুণ 
মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, অমর ঘোষ, শাস্তি বসু, ধুব মিত, নিরঞ্জন গোস্বামী, অঞ্জন দেব, বিদ্যুৎ 
দত্ত, চঞ্চল দাশগুপ্ত, দেবেশ রায়চৌধুরি, কমল নস্কর, শান্তিময় রায়, সুব্রত মজুমদার, তরুণ দত্ত রায়, 
অসীম পাল, সুমন মুখোপাধ্যায়, নকুলেশ্বর চৌধুরী ও তরুণ প্রধান। 

কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ছাবিবশজন শিক্ষার্থী এই আবাসিক শিবিরটিতে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষার্থীরা হলেন শাওন বায়েন (হাওড়া), মইদুল ইসলাম (দঃ চব্বিশ 
পরগনা), তাপসকুমার সরকার (উঃ চব্বিশ পরগনা), দেবাশিস দত্ত (কলকাতা), শাস্তনু কোলে 
(হুগলি), নরেন্দ্রনাথ মুরমু (হুগলি) বন্টু বসু (উঃ চব্বিশ পরগনা), রণজিৎ নায়েক (উঃ চক্লি' 
পরগনা), লক্ষ্মণ দাস (উঃ চব্বিশ পরগনা), সুরজিৎ মণ্ডল (কলকাতা), সঞ্জয় চক্রবর্তী 
(কলকাতা), চঞ্চল কর (নদিয়া), রাম সিং (দঃ চব্বিশ পরগনা), চিন্ময় হালদার (উঃ চব্বিশ 
পরগনা), সুজিত মন্ডল (দক্ষিণ চবিবশ পরগনা), গৌতম শর্মা (কলকাতা), পরিতোষ আচার্য (দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগনা), রাজকুমার অধিকারী (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা), সুভাষ সরকার (নদিয়া), ফটিক 
মিদ্যা, শান্তনু বিশ্বাস, চঞ্চলকুমার শী, অনন্যা মণ্ডল, সুশান্ত দাস, অনিল দলুই, অনিল সাহা। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ 


২৮৫. 





সতু সেন স্মারক সংখ্যা বই প্রকাশ করছেন প্রয়াত সতু সেনের স্ত্রী শ্রীমতী বাসভী সেন 


স্মারক বক্তৃতা 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে বাংলা আকাদেমি সভাঘরে ২৮ মার্চ, ২০০১ উৎপল দত্ত 
স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। সভার বক্তা ছিলেন ড. বিষ্ণু বসু এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন 
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘থিয়েটার বনাম থিয়েটার!’ 

২২ আগস্ট, ২০০১ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আয়োজিত শম্ভূ 
মিত্র স্মারক বক্তৃতায় বক্তব্য রাখেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। তার বক্তৃতার বিষয় ছিল লীন 
কিছু উপলকি'। সভায় সভাপতিত্ব করেন কুমার রায়। 

৩০ মার্চ ২০০২ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে 
আয়োজিত উৎপল দত্ত স্মারক বক্তৃতায় বক্তব্য রাখেন সুকান্ত চৌধুরি, সভাপতি ছিলেন শোভা সেন 
বং বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘সমাজ, সাহিত্য, নাটক'। 

৩১ মার্চ, ২০০৩ নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে বাংলা আকাদেমি সভাঘরে আয়োজিত উৎপল 
দত্ত স্মারক বক্তৃতা করেন পবিত্র সরকার, সভাপতিত্ব করেন শোভা সেন এবং বক্তৃতার বিষয় ছিল 
‘প্রথা ও প্রথাভঙ্গ : নাটক রচনার দিক-দিগত' | 

২৪ নভেম্বর ২০০৩ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে বাংলা আকাদেমি সভাঘরে 
আয়োজিত শম্ভু মিত্র স্মারক বক্তৃতায় বক্তব্য রাখেন মনোজ মিত্র। সভাপতি ছিলেন পবিত্র সরকার। 
বক্তৃতার বিষয় ছিল “মনের কথা, নাটাকথা | 

নাট্যচর্চা প্রসার প্রকল্প 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি তার নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত করা ছাড়াও নাটাচৰ্চার 
প্রসার প্রকল্পে বিভিন্ন সংস্থাকে নানাভাবে সহযোগিতাও করে থাকে। যেমন 

২০০১-এ বাণীপুর লোক উৎসবে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তা ছিলেন বিষ্ণু বসু ও 
রমেন লাহিড়ী। 


নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ ২৯৩ 


নদিয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং নদিয়া জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ২৩--২৮ 
জুলাই, ২০০১ কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত হয় নাট্য প্ৰশিক্ষণ শিবির। 

রায়গঞ্জে বিবেকানন্দ নাট্যচক্র নাট্যোৎসবে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অসিত বসু। 

যুগাগ্সি বহরমপুর-এর ব্যবস্থাপনায় বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে ৪ ফেব্রুয়ারি, 
২০০২-এ আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন শিশির সেন এবং নৃপেন্দ্র সাহা। আলোচনা 
সভার বিষয় ছিল “পথনাটকের গুরুত্ব ৷ 

বাণীপুর লোক উৎসবে ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ নাট্য সংক্রান্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন 
পঙ্কজ মুনসি, চন্দন সেন ও রঞ্জন গঞ্গোপাধ্যায়। বিষয় ছিল ‘বাংলা নাটকে সংগীতের প্রয়োগ? 

২৭ মার্চ, ২০০২ বহিরঞ্গণ নাট্য সংস্থার উদ্যোগে রবীন্দ্রসদন-নন্দন প্রাঙ্গণে বিশ্বনাট্য দিবস 
উদ্যাপিত হয়। উদ্বোধক ছিলেন কুমার রায়। এই উপলক্ষে বহিরঙ্গণের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ 
নাট্য আকাদেমির সহযোগিতায় ২৭-২৮ মার্চ, ২০০৩ রবীন্দ্র সদন নন্দন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় 
সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মুক্তমঞ্চ নাট্যোৎসব। 

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, কলকাতা উত্তর-পশ্চিম-এর উদ্যোগে ১২ এপ্রিল, 
২০০২ ফেয়ারলি প্রেস-এ সফদর হাশমি স্মরণে জাতীয় পথনাটক দিবস উদ্যাপন করা হয়। 

১৩ আগস্ট, ২০০২ জীবনানন্দ সভাঘরে নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে সতু সেন জন্মশতবর্ষ 
উদযাপন করে সংসৃতি নাট্যসংস্থা। সভায় বক্তা ছিলেন তাপস সেন, গণেশ মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ 
দাশগুপ্ত প্রমুখ। 


পুরস্কার 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি দীনবন্ধু পুরস্কারসহ নাটক ও যাত্রার অন্যান্য পুরস্কার দিয়ে থাকে। 

২০০০ সালের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল ১ অক্টোবর, ২০০২, রবীন্দ্রসদনে। 
মুখ্যমন্ত্ৰী বুদ্ধদেব ভট্টাচাৰ্য পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ওই বছর দীনবন্ধু পুরস্কার 
পেলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকের অন্যান্য পুরস্কার প্রাপকরা হলেন : বিশিষ্ট প্রযোজনা (পূর্ণাঙ্গ) 
মনসামঙ্গল' শ্যোমবাজার ব্লাইন্ড অপেরা), বিশিষ্ট প্রযোজনা (একাঙ্ক) : ছেড়া ক্যানভাস’ ব্যান্ডেল 
আরোহী), বিশিষ্ট নাট্যকার পপূর্ণাঞ্জ) : নভেন্দু সেন (শু সম্পত্তি, কথাকৃতি), বিশিষ্ট নাট্যকার 
(একাজ্ক) : বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় (সামগ্রিক বিচারে), বিশিষ্ট পরিচালক : সুমন মুখোপাধ্যায় 
(‘তিসাপারের বৃভাভ, চেতনা), বিশিষ্ট অভিনেতা : শঙ্কর দেবনাথ (‘তিজ্ঞাপারের বৃত্তান্ত, 
চেতনা), বিশিষ্ট অভিনেত্রী মানসী সিন্হা (‘স্বপ্ন উজান; সমীক্ষণ), বিশিষ্ট নেপথ্যশিল্পী 
(রূপসজ্জা) : রবীন ভট্টাচাৰ্য (সামগ্রিক বিচারে)। 

এ বছর যাত্রার পুরস্কার প্রাপকরা হলেন বিশিষ্ট প্রযোজনা : ‘পুলিশ প্রতিমাকে খুঁজছে" 
নোট্যধারা), বিশিষ্ট অভিনেতা : তাপসকুমার (সামগ্ৰিক বিচারে), বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী: মিনাক্ষী দে 
(সামগ্রিক বিচারে), বিশিষ্ট পালাকার পূর্ণেন্দু রায় (সামগ্রিক বিচারে), বিশিষ্ট নিৰ্দেশক তৃপ্তি 
বন্দোপাধ্যায় (সামগ্রিক বিচারে), বিশিষ্ট সুরকার : শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় (‘কন্যা শিশুর ফাঁসি)। 

এই অনুষ্ঠানে প্ৰবীণা অভিনেত্রী সাধনা রায় চৌধুরী তার ও প্রয়াত নট-নাট্যকার শেখর 
চট্টোপাধ্যায় অভিনীত নাট্যাভিনয়ের দুষ্প্রাপ্য ছবির সংগ্রহ এবং প্রয়াত প্রকাশক, নাট্যকার সুনীল দত্তের 
জাতীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত প্রায় সমস্ত গ্রন্থের এক মূল্যবান সংগ্রহ তার কন্যা সোমা দত্ত 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সংগ্রহশালার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। 

২০০১ সালের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ৪ আগস্ট, ২০০৩ ৷ রবীন্দ্রসদন 
প্রেক্ষাগৃহে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পুরস্কার 
প্রাপকদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দেন। এ বছর দীনবন্ধু পুরস্কার প্রাপক হলেন সৌমিত্র চট্রোপাধ্যায়। 


২৯৪ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ 
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নাটককার সুনীল দত্তর স্মরণসভা, বক্তৃতা করছেন সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় 


অন্যান্য পুরস্কার হল : বিশিষ্ট প্রযোজনা (পূর্ণাঙ্গ) : (১) 'লাপর্ব' (বারাসাত অনুশীলনী) (২) ক্ষমা 
করব না’ (পি এল টি), বিশিষ্ট প্রযোজনা (একাজ্ক) : 'রামচরিত' ফিনিক, কীচড়াপাড়া, উত্তর চব্বিশ 
পরগনা বিশিষ্ট পরিচালক : মলয় বিশ্বাস ('সময়ের আবর্তে; অনীক); বিশিষ্ট নাট্যকার (পূৰ্ণাঙ্গ) : 
সৌমিত্র বসু ( মুড়কির হাঁড়ি; সন্দর্ভ), বিশিষ্ট নাট্যকার (একাঙ্ক) : আজাহার আলম (‘নমক কি গড়িয়া” 
লিটল থেসপিয়ান), বিশিষ্ট অভিনেতা : বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় (?পোকা' থিয়েটার ওয়ার্কশপ), বিশিষ্ট 
অভিনেত্রী : বৈশাখী মার্জিত ('অভঃসলিল' চোখ), বিশিষ্ট নেপথ্যশিল্পী : তপন চক্রবর্তী ('কালচক্র' 
সংলাপ কোলকাতা)। i 

এ বছরের যাত্রার পুরস্কার প্রাপকগণ হলেন বিশিষ্ট প্রযোজনা : ‘লাজে রাঙা হল 
কনে বৌ গো’ (ভারতী অপেরা), বিশিষ্ট পালাকার : উৎপল রায় (‘অগ্নি সাক্ষী স্ৰী: 
নট্টকোম্পানি), বিশিষ্ট নিৰ্দেশক : ত্রিদিব ঘোষ (“শয়তান ও সুন্দরী, আনন্দ ভারতী), বিশিষ্ট অভিনেতা : 
কুমার কৌশিক (‘গামবাংলার দামাল ছেলে! মুক্তমঞ্জরী), বিশিষ্ট অভিনেত্রী : কল্পনা নায়েক (সামগ্রিক 
বিচারে), বিশিষ্ট সুরকার : প্রদীপ ঘোষ (গ্রামবাংলার দামাল ছেলে, মুক্তমঞ্জুরী)। 


অনুদান 

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি প্রতি আর্থিক বছরে বিভিন্ন নাট্যদলকে এবং প্রবীণ ও দুঃস্থ নাটক ও যাত্ৰা 
শিল্পীদের আর্থিক সহযোগিতা করে থাকে। বিগত বৎসরগুলিতেও এই কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। 

২০০০-২০০১-এ দুঃস্থ ও প্রবীণ নাট্য ও যাত্রা শিল্পীদের অনুদান প্রদান প্রকল্পে ১৬৪জন 
শিল্পীকে মোট ৩৯৮০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ৮জন শিল্পী ৩৬০০ টাকা করে, ৮জন শিল্পী 
৩০০০ টাকা করে, ১২৩ জন শিল্পী ২৪০০ টাকা করে এবং ২৫ জন শিল্পী ২০০০ টাকা করে অনুদান 
পেয়েছেন। 

২০০১-২০০২-এ এই প্রকল্পে ১৬৪জন শিল্পীকে মোট ৩৯৯৪০০ টাকা আর্থিক সহযোগিতা 
করা হয়েছে। ৮ জন ৩৬০০ টাকা করে, ৭ জন ৩০০০ টাকা করে, ১২৯ জন ২৪০০ টাকা করে এবং 
২০ জন ২০০০ টাকা করে এই আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছেন। 


~~ 
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২০০২-২০০৩-এ এই প্রকল্পে ১৬২ জন শিল্পী মোট ৩০৯৫২০০ টাকা আর্থিক সহযোগিতা 
পেয়েছেন। ৯ জন ৩৬০০ টাকা করে, ৮ জন ৩০০০ টাকা করে, ১২২ জন ২৪০০ টাকা করে এবং 
২৩ জন ২০০০ টাকা করে এই সহযোগিতা পেয়েছেন। 

১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বৎসরে মোট ৪৪টি নাট্যদলকে অনুদান প্রদান করা হয়। প্রতিটি 
দলকে দুই কিস্তিতে মোট ৩০৭৮০০০ টাকা অনুদান প্রদত্ত হয়। অন্য থিয়েটার, ঝত্বিক সাউথ, 
রূপদক্ষ, সায়ক ও থিয়েটার কমিউন পায় ১৫০০০ টাকা করে; অভিনয়, অনীক, অবেক্ষণ, নাট্যরঙ্গ, 
নাট্যায়ন, রঙরূপ, সংলাপ কোলকাতা, হ য ব র ল, কৃষ্টি সংসদ ও যুগাগ্নি পায় ১০০০০ টাকা করে 
এবং এতিহ্য নাট্যপীঠ, অন্য চেতনা, অর্কজ নাট্যসংঘ, বীশদ্রোণী সব্যসাচী নাট্যসংস্থা, চোখ, দমদম 
সুরঞ্জনা, কুণীলব, লোকায়ত, নবনাট্যম, নটসেনা, নিউ থিয়েটার্স গ্ৰুপ, প্রত্যাশা নাট্যগোষ্ঠী, মানিকতলা 
স্পন্দন, সৌজাত্য, শ্রীরঙ্গম, অভিনেয়, দ্বান্দিক, হরিনাভি নাট্যসমাজ, মালঞ্চ অয়ন, দক্ষিণেশ্বর 
কোমল গান্ধার, গোবরডাঙা নকশা, গোবরডাঙা শিল্পায়ন, ইছাপুর কণ্ঠাধার আলেয়া প্রোগ্রেসিভ | 
নাট্যসংস্থা, ফিনিক, অশনি, অভিযাত্রী, ব্যান্ডেল আরোহী, কালীতলা নাট্যদীপ ও মহিষাদল সমকাল | 
৭০০০ টাকা করে আর্থিক সহযোগিতা পায়। 

আলোচনা সভা 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি বিভিন্ন নাট্যোৎসব উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। এই 
সমস্ত নাট্যবিষয়ক আলোচনা সভায় বিদগ্ধ নাট্যব্যক্তিগণ তথ্যপূৰ্ণ মনোগ্ৰাহী বক্তব্য রাখেন যা 
নাট্যামোদীগণকে সমৃদ্ধ করে। 

বহরমপুরে আয়োজিত দক্ষিণবঙ্গ শিশু কিশোর নাট্যোৎসব উপলক্ষে ২৩ জানুয়ারি, ২০০১ 
বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে আয়োজিত এক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন পিনাকী গুহ, তীর্থংকর চন্দ, 
শক্তিনাথ ভট্টাচাৰ্য। আলোচনার বিষয় ছিল “থিয়েটার কমীর্দের ভাবনা : ছোটোদের নাটক নিয়ে । 
সভার সঞ্চালক ছিলেন কিশলয় সেনগুপ্ত। 

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পথনাটক উৎসব উপলক্ষে ২ অক্টোবর, ২০০১ ঘাটেশ্বর গ্রাম 
পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভার বিষয় ছিল “সমাজ প্রগতিতে পথনাটকের 
তাৎপর্য॥ আলোচক ছিলেন শিশির সেন, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত ও শিব শর্মা। 

উত্তরবঙ্গ শিশু কিশোর নাট্যোৎসব, ২০০৩ উপলক্ষে কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত এক 
আলোচনাসভার বিষয় ছিল ‘শিশু নাটক : সমস্যা ও সভাবনা ৷ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন হরিমাধব 
মুখোপাধ্যায়, শিব শর্মা ও জ্যোতিরিক্ড্র ভট্টাচার্য । সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন নাট্যকর্মী নির্মল দে। 

প্রকাশনা 
বিগত বৎসরকালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি থেকে অজিতকুমার ঘোষ, বিষ্ণু বসু এবং নৃপেন্দ্ৰ 
সাহার সম্পাদনায় জুন, ২০০১-এ প্রকাশিত হয় ‘বাংলা নাটাসংকলন" (প্রথম খন্ড), ফেব্রুয়ারি, ২০০২- 
এ শিব শমরি সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘প্ৰসঙ্গ নাট্যকার মন্মথ রায়’ এবং আগস্ট ২০০২-এ ড. 
প্রভাতকুমার দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বিষ্ণু বসুর লেখা ‘নট নাট্যকার নিদেৰ্শক গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
: একটি আলেখ্য'। এই বইটির ইংরাজি অংশ অনুবাদ করেন ড. অজিতকুমার ঘোষ । 

স্মরণসভা 
৩ মে, ২০০২ জীবনানন্দ সভাঘরে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে পালিত হয় সুনীল দত্ত 
স্মরণসভা। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন রমেন লাহিডি, 
সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিশির সেন এবং নৃপেন্দ্র সাহা। 


প্রতিবেদক : অজন্তা ঘোষ 
২৯৬ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ 


নাট্য আকাদেমি প্রতিবেদন : নাট্যমেলা : ১ম ২য় তয় 


এসো মোরা মিলি এক সাথ" এই ধ্বনি যখন প্রথম নাট্যমেলায় উচ্চারিত হল--_নাট্যকর্মী ও 
নাট্যশিল্পীদের জগতে, তখন আবেগ উচ্ছাসের তরঙ্গ আছড়ে পড়ল নাট্যমেলার প্রাজ্গণে। এই 
রাজ্যের নাট্যশিল্পীদের এই রকম একটা আবেগ লালিত স্বপ্ন ছিল বহুদিনের। অবশেষে প্রথম 
নাট্যমেলা উপলক্ষে সেই স্বপ্ন বুপায়িত হতেই নাট্যকর্মীরা একত্রে মিলিত হলেন, কঠোর শ্রম ও নিষ্ঠায় 
সযত্নে সাজিয়ে তুললেন নাট্যমেলাকে। বিপুল নাট্যামোদী মানুষ মেলা প্রাঙ্গণে এসে মিলিত হল। 


প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নাট্যমেলা বহুবৰ্ণ বৈচিত্র্যে সেজে উঠেছিল। শহর গ্রাম মফস্বল থেকে 
শুধু নাট্যদলই এইসব মেলায় যোগ দেয়নি, কলকাতার নিকটবর্তী জেলা ও গ্রাম থেকেও বহু দর্শক 
এসে মেলাকে সার্থক করে তুলেছিল। প্রকৃতপক্ষে, নাট্যমেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল, মেলার শেকড় 
তৃণমূল স্তর অবধি ছড়িয়ে দেওয়া এবং বহু চর্চায় সমৃদ্ধ শহর গ্রামের ভালো নাটকের সমাবেশ 
ঘটানো। 


নাটকের নানা শাখা প্রশাখা নট্যমেলাগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে। পূর্ণাঙ্গ থেকে একাঙ্ক পথ 
নাটকের ক্যুইজ-_এই ধরনের বিভিন্ন উপকণে মেলাগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে এবং নাট্যমোদী দর্শকমণ্ডলী 
পরিতৃপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় নাট্যমেলায় প্রবীণ পরিচালকদের রেট্রোস্পেকটিভ ওই মেলার আকর্ষণের 
কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল দৈনিক বুলেটিন। তত্তে-তথ্যে-সংবাদে 
পুষ্ট বুলেটিনগুলি আগত জনসমাগমের মধ্যে বিপুল সাড়া ফেলেছিল। 


প্রথম নাট্যমেলা 
২৩-৩০ নভেম্বর ২০০১ 
উদ্বোধন মঞ্চের নাম : তৃপ্তি মিত্র মঞ্চ (মেলা উপলক্ষে আয়োজিত অস্থায়ী মঞ্চ) 
উদ্বোধক : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
প্রধান অতিথি : সুব্রত মুখোপাধ্যায় মহানাগরিক, কলকাতা 
উদ্বোধন নাটক : স্বপ্ন সন্ধানী প্রযোজিত অনামী অঙ্গনা’ 
অনুষ্ঠানের মঞ্চ : তৃপ্তি মিত্র মঞ্চ, রবীন্দ্র সদন, গিরিশ মঞ্চ 


শিশির মঞ্চ, মধুসূদন মঞ্চ, একাডেমি মঞ্চ, রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণ (পথনাটক), মধুসূদন মঞ্চ, মধুসূদন 
মঞ্চ প্রাঙ্গন (পথনাটক), বাংলা আকাদেমি সভাঘর, জীবনানন্দ সভাগৃহ, নন্দন-২, গগনেন্দ্র শিল্প 
প্রদর্শশালা। 


মোট নাটকের সংখ্যা : ১১৬ 
বিতর্ক, সেমিনার : ৭ 
ভিডিও চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী টু ত 


নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ ২৯৭ 


নদ 


চ08"৬ জরে: উদ ন কা ? 
টা হি এ লী’ রঃ 
জী <}; ৰু ডি, 


জা কা ডা 





নাটাথে 2 
প্রথম নাটামেলা পথনাটকের আসরে শতাব্দী প্রযোজনা জন্মভূমি আজ 


ৰম নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ 





দ্বিতীয় নাট্যমেলার উদ্বোধনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নাটামেলায় বুলেটিন উদ্বোধন করছেন। ছবিতে বাঁদিকে নাটককার 
রমেন লাহিড়ী এবং মুখ্যমন্্ৰীর বাঁদিকে সংস্কৃতির প্রধান সচিব অরুণ ভট্টাচায ও বিশিষ্ট পুতুল নাটাশিল্পী হীরেণ ভট্রাচার্য 





নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ২৯৯ 





তৃতীয় নাটামেলার পথনাটক অভিনীত হচ্ছে যুগায়ি বহরমপুর-এর ‘কুভু' 


নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / 


2/ 


৩০০ 


দ্বিতীয় নাট্যমেলা 





২৩---৩০ জানুয়ারি ২০০৩ 
উদ্বোধন মঞ্চের নাম : জোছন দপ্তিদার মঞ্চ (মেলা উপলক্ষে আয়োজিত অস্থায়ী মঞ্চ) 
উদ্বোধক : মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বুদ্ধদেব ভট্টাচাৰ্য 
অনুষ্ঠানের মঞ্চ . : জোছন দস্তিদার মঞ্চ, রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ 
গিরিশ মঞ্চ, মধুসূদন মঞ্চ, উৎপল দত্ত পথনাটক মঞ্চ, 
বাংলা আকাদেমি সভাঘর, জীবনানন্দ সভাগৃহ, 
নন্দন-২, নন্দন-৪ 
মোট নাটকের সংখ্যা : ৮হ 
i বিতর্ক সেমিনার, আড্ডা, নাট্যাংশ পাঠ : ৬ 
খা ভিডিও চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী ৰ ৩ 
তৃতীয় নাট্যমেলা 
২৩---৩০ নভেম্বর ২০০৩ 
উদ্বোধন মঞ্চের নাম : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চ 
(মেলা উপলক্ষে আয়োজিত অস্থায়ী মঞ্চ) 
উদ্বোধক : মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
উদ্বোধন নাটক গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন প্রযোজিত 
'কিনেলিকে কেউ চিঠি লেখে না। ৃ 
অনুষ্ঠানের মঞ্চ : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চ, রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, 
পানু পাল পথনাটক মঞ্চ, বাংলা আকাদেমি সভাঘর, 
জীবনানন্দ সভাগৃহ, গগনেন্্র শিল্প প্রদর্শশালা 
হা 
মোট নাটকের সংখ্যা : ৭৮ 
বিতর্ক, সেমিনার, নাট্যাংশ পাঠ ৫ 


= নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৯ ৩০১ 


প ক. মাটি আকাদেমি পরিকা সংখ্যা ৯ ২০০৪ 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 
সদস্যবৃন্দ কর্মপরিষদ 
(২০০২-২০০৪) 


শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় 
সভাপতি 
শ্রীখালেদ চৌধুরি সদস্য 
ভ্ৰীঅশোক মুখোপাধ্যায় সদস্য 
শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায় সদস্য 
শ্রীমতী উষা গাঙ্গুলি সদস্য 
শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় সদস্য 
শ্রীতাপস দেন সদস্য 
শ্রীনৃপেন্দ্র সাহা সদস্য 
শ্রীনীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত সদস্য 
শ্রীবিভাস চক্রবর্তী সদস্য 
শ্রীমনোজ মিত্র সদস্য 
শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায় সদস্য 
শ্রীমেঘনাদ ভট্টাচাৰ্য সদস্য 
শ্রীরবীন্দ্র ভট্টাচার্য সদস্য 
শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সদস্য 
শ্রীশিশ্র সেন সদস্য 
শ্রীসলিল চট্টোপাধ্যায় সদস্য 
শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সদস্য 
শ্রীমতী শোভা সেন সদস্য 
জীশিব শর্মা সদস্য 
শ্রীরুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত সদস্য 
শ্রীচন্দন সেন সদস্য 
শ্রীঅরুণ ভট্টাচাৰ্য 
প্রধান সচিব, তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ 
ভ্রীতপন বন্দ্যোপাধ্যায় 
- সংস্কৃতি অধিকর্তা 
শ্রীসুকান্ত রায় 


প্রশাসন আধিকারিক ও সদসা সচিব 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 


৩০২ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ 


প্‌ কৃ. নাটা আকাদেহি পঠিকা সংখ্যা ৯ ২০০৪ 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 


. জ্ৰীবাবলু দাশগুপ্ত 





ৰ নাট্য -আকাদেমি ‘পত্ৰিকা / ৯ 


সদস্যবৃন্দ সাধারণ পরিষদ 
(২০০২-২০০৪) 
শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় 
সভাপতি 
শ্রীখালেদ চৌধুরি সদস্য শ্রীশ্যামল ঘোষ 
১ ড. অজিতকুমার ঘোষ সদস্য শ্ৰীবিষ্ণু বসু 
__ শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায় সদস্য শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীঅমর গাঙ্গুলি সদস্য শ্রীমেঘনাদ ভট্টাচাৰ্য 
্রীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র ভট্টাচার্য 
শ্রীমতী উষা গাঙ্গুলি সদস্য শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীকুমার রায় সদস্য শ্রীশিব শর্মা 
শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সদস্য শ্রীমতী শোভা সেন 
শ্রীমতী কাজল চৌধুরি সদস্য শ্রীপ্রভাতকুমার দাস 
শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় সদস্য শ্রীশিশির সেন 
_.: জ্ৰী-জীজীব গোস্বামী সদস্য শ্রীসলিল চট্টোপাধ্যায় 
জীতড়িৎ চৌধুরি সদস্য শ্রীমতী সাধনা রায়চৌধুরি 
শ্রীনীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত সদস্য জীসঞ্জীব সেন 
শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল সদস্য শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীপঙ্কজ মুন্সি সদস্য শ্্রীপীযৃষ সরকার 
শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় সদস্য শ্রীহরিমাধব মুখোপাধ্যায় 
শ্রীবিভাস চক্রবর্তী সদস্য জ্ৰীবেণু চট্টোপাধ্যায় 
সদস্য শ্রীমতী চিত্ৰা সেন 


সদস্য শ্রীচন্দন সেন 


শ্রীমতী বীণা দাশগুপ্ত শ্রীবিজয় ভট্টাচাৰ্য 
শ্রীদেবেশ চক্রবর্তী জ্ৰীসুমন মুখোপাধ্যায় 
প্রীকণিষ্ক সেন শ্রীগৌতম হালদার 
উদ্ভিজিন AoA ্রীপ্রদীপ ভট্টাচাৰ্য (মুৰ্শিদাবাদ) 
্ীসুধংশু দে শ্রীমধুসূদন কুণ্ড (বীরভূম) 
বি 97758 
বুদ্ৰপ্ৰসাদ সেনগুপ্ত 
ভ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় শ্রীদেবাশিস মজুমদার 
শ্রীরাপ্রসাদ বণিক শ্রীবিপ্লবকেতন চক্রবর্তী 
শ্ৰীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমতী মায়া ঘোষ 
শ্রীমুরারি রায়চৌধুরি শ্রীসলিল বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীসংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত শ্রীসুনীল দাস 
শ্রীঅমলেশ চক্রবর্তী ্রীপ্রবীর গুহ 
শ্রীঅরুণ ভট্টাচাৰ্য 
প্রধান সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 
শ্রীতপন বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংস্কৃতি অধিকর্তা 
্রীসুকান্ত রায় 
প্রশাসন আধিকারিক ও সদস্য সচিব 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 


৩০৪ ৷ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৯ 





বাংলার রাজনৈতিক প্রচার নাটা আন্দোলনে উৎপল 


যারা... 
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আই টি আই অ'ডজা 
নাট্যোৎসবে পথনাটক অন, 
অঙ্গ বাংলাদেশের বুকে 
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= রজ্গণে পথনাটক ‘মি কী করেছ! ৱেখট অবলমনে নাটক চন্দন সেন, নিদেশিনা দেবাশিস রায় 





তমা ক 
নাট্য 


আঙ্জার্তিক খ্যাতিমান কোরিয়োগ্রাফার তরুণ প্রধান শিক্ষার্থীদের নিদেশ ঢি 




















গা" 


নট নাটককার নাটাবিদ্‌ 
কুমার রায় 


‘যুদ্ধের বিরুদ্ধে রবীন্্রনাথ' নৃত্যালেখা পরিবেশনে শুতি পারফমি ৰ 
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